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বিজ্ঞীপন | 


জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে বে সকল কথার উদয় হইয়াছি, 
তাহার কতকগুপি কিকিতশ্রেণিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম 
তাহার অধিকাংশই পুরাতন কথা, তবে মধো মবো ছুই একটি নূতন কখ 
থাকিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে পুরাতন কথাও একটু নূতন আকারে 
প্রদশিত হইয়াছে। 

পুরাতন কথ! এই ভাবির লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহা জনসমাজে কথা: 
পর্গৃহীত হইলে৪ এখনও ততদুর কার্ষো পরিণত হয় নাই, অতএব তাহার 
পুনক্ক্তি নিতাগ্ত নিপ্রয়োজন নহে । 

এই গ্রন্থোন্ত অনেকগুণি কথা গইম্কা মতভেদ হইতে পারে । কিন্তু সে 
মঞ্চ কথা মানবজীবনের উদ্দেগের মহিত ঘনিষ্ঠভাবে স্ব, ও তাহার 
তত্বনির্ণয় অতীব বাঞ্চনীয় । এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্তৃক 
তাহার মালোচনা হইলে দেই তন্বনির্ণয়ের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে, এক্প 
আশা করা যায়। 

এ গুপ্তকের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবগ্তক। প্রতিপাথ বিষয় 
সকর্গ গয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই ধেবপ নীব্স, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা সরস 
হইলেই ভাল হইত । কিন্তু রস হওয়া পরের কথা, সর্বত্র সরল হইয়াছে কি 
না, সন্দেহ। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানবিষয়ুক 'প্রচপিতপরিভাষার অভাবই সেই 
সন্দেহে কারণ। অথচ আবার যে সংস্কৃত ভাষা জগতে উচ্চ ও হুক পরমার্থ- 
চিন্তার অসামান্য সহায়তা করিস্বাছে, তাহারই জ্যেষ্ঠ! কন্! বঙ্গভাষা যে, আমা- 
দের কেবল নিশ্চিন্তমবসরকালের কাব্যামোদদায়িনী নন্ম্ঘখী হইবার যোগ, 
কিন্ত গভীর চিন্তার সময়ে তত্বনির্ণয়ে আনুকুলাবিধায়িনী সঙ্গিনী হইবার 
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অযোগ্য, একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। দেই বঙ্গতাষায় আমার বন্তৃবা- 
বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে যথাসাধা যত্ব করিয়াছি । সে যত্বু যদি 
কোথাও নিক্ষল হইয়া! থাকে তাহ! আমার দোষে, বঙ্গতাষার দোষে নছে। 

এই পুস্তকের সুদ্রাঙ্কনে ভ্রমসংশোধনের, এবং ইহার স্থানে স্থানে ভাষার 
বিশদতী। ও বিশুদ্ধতা সম্পাদনের, নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সরোজনাথ মুখো- 
পাধ্ায়ের নিকট আমি যথেই সাহাধয পাইয়াছি, ও তজ্জন্য তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি। 


নারিকেলডাঙ্গ।, 9 
ভশ্রাীঙরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এই পৌষ ১৩১৬ লাল। ) 


সূচীপত্র । 


ভভান্ ও ক্ম্মঘ ॥ 
জুন্সিক]। 

বিষয় পৃষ্ট 
তত্বজিজ্ঞাসা ও উন্নতি কামন! মহযোর স্বভাবসিদ্ধ ধনু । 
জ্গানার্জন ও কর্মানুষ্ঠান মানবজীবনের প্রধান কাধ্য । 
জ্ঞান ও কর্ম পরম্পরাপেক্ষি। 
ক্তানের লক্ষ্য সতা, কর্মের লক্ষা নীতি । 
জান ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় । 
আলোচনার প্রণালী, যুক্তিম্পক, শান্ত্রমুলক, বা টভয়মূলক 

হইতে পারে। তন্মধো যুক্তিমূলক প্রণালীই এস্কলে উপযোগী । 
আলোচন! সংক্ষেপে হইবে । ৃ 
আলোচনার ভাষা । *** 
পরিভাষা সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা । ৪ ং 
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তন্তাম্ন। 
উপক্রমণিকা । 


জ্ঞান জানার অবস্থ। ও জানিবার শক্তি ছুই অর্থবোধক । ্ঃ নি 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের মিলনই জ্ঞান। এই কথার ও এইরূপ 

অনেক কথার প্রমাণ অন্তদূ্টি। 2 ১ 
এ গ্রন্থের প্রথম ভাগের আলোচ্যবিষয় | *** ১ 


চে 


| * 


প্রথম অধ্যায়। 


তন্তাত।। | 
বিষয় পন্ঠা 
বে জানিতেছে সেই জ্ঞাতা। আমি ও আমাৰ ্তায় জীবজ্ঞাতা। ... ১১ 
আমি কে,|করূপ? অপর জীবগণ কে, কিরূপ? সু ১১ 
প্রথমোক্ত গ্রশ্থের আলোচনা আবগ্তক। রি ১২ 


উক্ত প্রশ্নের উদ্তধ অগ্রে আপনাকে জিপ্তান্ত, পরে অন্ঠের 
স্বারা পরীক্ষণায়। * 


এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা । রর ১৫ 
উক্ু গণের প্রাত আত্মার উওর । আমি দেই নহে দেহী। ... ১৫ 
এ উত্তরের সঙাতা সন্ধে সংশয়। ০, ১৫ 
সেই সংশয়ের নিরাস। রা ১৬ 
আত্মার স্বরূপ, উৎপ9 ৭ স্থিতি, জ্ানগমা না হইলেও বিশ্বাদগমা | ১৯ 
জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রভেদ। ০ 
আত্মা বঙ্গের অংশ । ৯৯, ২৫ 
আত্মার ডতপাঁও্ ওগওখ কাণ সন্ধে নানা মত। ৪ ্‌র 
জ্ঞাতার স্বরূপ ও উংপাঁগুনির্ণয় দ্বদ২ হইলেও জ্ঞাতার শক্তি ব 

(কয়া নির্ণয় মহজ। ডো ২. 
আত্মার ক্রিয়া [ঝরবিধ, আনা, অন্তর করা, কার্ম্য করা। 72 , 
তত জানিখার উপায় অন্তরিন্ত্রয় ও বহিরিন্দরিয় রি ২ 
এবং স্ৃতি, কল্পনা, অনুমান। টা ২ 
অনুভব জ্ঞাতার মুখ হুঃখ জান] । টি ২ 
চেষ্ট বা কার্ধা জ্ঞাতার ক্রিয়া, তাহ! কর্ম বিভাগের বিষয় । ... ২ 
আত্মার স্বতন্ত্রতাবোধ বঙ্গের শ্বতন্ত্রতার অস্ফুট বিকাশ। রঃ ২. 


্বার্থত্যাগে আনন্দ আত্মার ও বঙ্গের একত্র প্রমাণ । ২. 


1//০ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


তেও । 
বিষয় 
বাহ! জানা যায় বাজানিতে মাকাজ্ষ। হয় তাহাই জেঘ়। 
অপূর্ণ জ্ঞানে জঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্‌। 
জ্ঞেয় দ্বিবিধ_মাক্সা ৪ মনাম্মা। 
জ্ঞেয়হ পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে । 
কিন্তু ইহ! অণ্ত আশ্তর্যা লক্ষণ। 
জ্ঞাতা তইতে জে কিন্ছেয় হইতে স্ভাত।, অর্থাৎ আমা হইতে 
জগৎ শি জগং হইতে আমি? 
মর্গবার্তিবাদ কতদুব সক ত' 
জগংবিমা ক হান দান কি পক্কৃত? 


তা 


চা ১টি লোমবিশিই বটে কিছ্য একেবারে ত্রাপ্ত নথে। 

হবে অপুরধত শেষ নানা লৃনের মুল হইত পাবে। দৃষ্টাপ্, 
আকাণ মল ৪ পরমাণু। 

নেয় ক্ঞাতার দানের নিষুমাধীন | 

দেশ প কান কেবল জ্ঞাগপ জ্ঞানের নিয়ম নহে, হাহা জ্ঞের 
ব্ষন। 

কার্য ারণনদন। ও দের বিষয় | 

ত্রিগুণ্তব্ব। 

জেয বা পদার্থের প্রকারনির্ণয় | 


8%০ 


তৃতীয় অধ্যায়। 
অস্ততক্গতু । 
বিষয় 
অন্তর্জগৎ গ্রত্োক জ্ঞাতার ভিন্ন। 
অন্তজ্জগৎবিষয়ক জ্ঞানের নাম সংস্ঞা | 
এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্য বিষয়ের সংজ্ঞ। থাকে না। 
এ নিয়ম হতকর। 
ধজ্ঞার বাহিরেও জ্ঞানেব পরিধি বিশ্বৃত। 
প্রথমে আত্মজ্ঞান আত্মা অনাত্ার ভেদ জ্ঞান জন্মে। 
পরে অন্তরের শক্তি বাক্রিয় ও বাহিরের বস্ত্র ও বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান জন্মে। 
অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি কাহাব?_-মান্মাব। *+ 
বহির্জগৎ সংস্রবে অন্তজ্জগতের ক্রিয়ার অগ্রেই ইঞজিয়শ্ফুরণ। ... 
ইন্দিয়প্কুরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জনে । রর 
অন্তজ্জগতের অন্তান্ঠ ক্রিয়া শ্মরণ, কল্পনা, অন্নমান, অনুভব, চেষ্টা। 
আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্ত আছে একথা বলা কতদূর সঙ্গত। 
স্বতি। 
১। ম্মতির বিষয় কি কি। 
২। স্মৃতি কার্ধা কিরূপে হয়। 
৩। স্মৃতির কার্ধা কি কি নিয়মাধীন। 
৪ ম্মৃতির হাসবুদ্ধি কিসে হয়। 


কলনা। 
১। কল্পনার বিষয়। 
২। কর্নার নিয়ম 


বুদ্ধি। 
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বিষয় 

বুদ্ধির কার্ধয_-১, জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবন্ধকরণ, ২, জ্ঞাতবিষয় 
হইতে নৃতন তত্বনিরপণ । 

জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবদ্ধ করণ। 

বস্তর জাতিবিভাগ । 

জাতি বস্থকি কেবল নামমাত্র । 

নাম শব্দ বা ভাষ! চিন্তার সহায়, কিন্ত চিন্তার অনন্য উপায় নহে। 

ভাষার স্যষ্টি কিরাপে হইল? 

ভাষার কার্যা। 

শ্রেণিবিভাগের নিয়ম । 

জ্ঞাতবিষয় হইতে নূতন বিষয় নিরূপণ । 

সামান্যান্মান ও বিশেষানুমান । 

অন্মমান সম্বন্ধীয় শ্রণীয় কথা | 

স্থতঃসিদ্ধতত্ব__নির্বিকল্প জ্ঞান ও সবিকল্প ক্ষান। 

জ্ঞান কোথাও নির্বিকল্প এবং কোথাও সবিকল্প হওয়ার কারণ কি ? 

অনুমিতিব নিয়ম । 

বুদ্ধির আর 'একবিধ কার্যা__কর্তৃবযা কর্তবানির্ণয় । 

অনুভব । 

স্বার্থপর ভাব ও পরার্থপর ভাব । 

ষড়রিপু। 

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ ও মিলন ) 

স্থথছুঃথ | 

ইচ্ছা । 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। 

নিবৃত্বিমার্গগামীর প্রাধান্য | 


খ( 
ণ( 
৭ 


এ 


৮৪ 


বিষয় ্‌ঃ 
ভালমন্দ উভস্নবিব গুণের সামগ্নস্ত মনুযের পূর্ণতার লক্ষণ, এ কথ 

কতদুর সত্য? রি ৭ 
প্রবন্ন বা চেষ্ট| রর ৮. 
প্রন ৭া০৯'র মন্য্য স্তন ।ক পপতন্ব এ বিষয়ে অনেক নে । ৮ 
কর্তা স্বতন্থ নহে। ৮ 
কর্তার প্রত প্তন্থাবাদ ধের বাধাজনক নহে । * ৮. 

চতর্থ অধ্যায় | 
হিজর | 

এ অধ্যায়ের আলোচা বিষয়! ৯ ++ ৮ 
১। অঠিসগহ 5 তন্ব্যিক সান গ্রহ কিনা, রর ৮ 
নেন হএএরনাপেক, তাহা সন্ধণ সান নহে। ৮৪ 
কিন্তু মেন মিথা। নহে । ৮২ 
বহিজ্জগতের উপাধান। ৮৮ 
ততসম্ববে নানামত। ৮ ৮১ 
বহিষ্ঞঞ়তেপ জ্ঞান ও গেয় বন্তর স্বপের অন্ধ । 2 ৯৩ 
২। ধহিত্ঞগশের বিষয় কনের শ্রেণবশাগ। :.* ৯৪ 
৩ খাঁহহগততর 'ধ্ষয়স্ধদে হই এক বশেব কথা। ৯৬৩ 
বছিঞ্জ।তের অড়বস্ত মূলে একবিধ কি শানাধিধ পদার্থে গঠিত ? ৯ 
বহিজ্জগণতের অড়বন্তর ক্রিয়া মুল একবিধ কি নানাবিধ 7? **। ৯৬ 
ইথরের গাতি জড়জগতের বস্তু 9 ক্রিয়ার মূল । 5 ৯৮ 
গতির কারণ শাক্ত--শকির মূল চৈতগ্ভের ইচ্ছ। | ,১০১৪০১১০১ 
ীবঞ্জগতের ক্রিয়া । ১, ১০৩১ 


৮/০ 


বিষয় 
ক্রমবিকাশ বা! বিবর্তবাদ। 
জীবজগতের ক্রিম্বা_ অজ্ঞান ও সম্ঞান। 
জগতের গতি ও স্থিতির আবর্তন । 
জগতে গ্ুভাগুভের অস্তিত্ব । 
জগতে অগুভ কেন? 
অপ্ু.ভর পরিণাম কি 2 
অশ্তরভের প্রতিকার আছেকি না? 


পঞ্চম অধ্যায় | 


ভ্ভানেল্র ীন্সা। 
অনদ্দ টির শক্ষি পীনাবদ । 
চক্ুকর্ণাদি হান্ত্রয়ের খাক্তিও তদ্রপ। 
কি ও কেন? এই ঢই প্রশ্থ্ের উত্তর। 
বস্তর বা বিষচ্গের শ্ববপজ্ঞান অসম্পূর্ণ, (কন্তু অথ নহে। 
কারণজ্ঞান অধিকতর অসম্পূর্ণ । 
মনোনিবেশ ও বিজ্ঞানগ্জাপ্ারা জ্ঞানের সীমা বদ্ধিত হয়। 
স্বরূপ ও কারণ (নির্ণয় কঠিন, নিয়মনির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ । 





বষ্ঠ অধ্যায় । 
তভানলাাভ্েল ভপ্াম্ব। 
জ্ঞানলাভার্থে শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্তক। 


স্পিচ্ষা।। 
স্পিক্ষাল্প ব্িজ্বস্রঃ বিস্তার শ্রেণিবিভাগ | 


বিষয়। 
শাগীরিকশিক্ষা । 
পরিচ্ছদ । 
ব্যায়াম। 
নিদ্রা ও বিশ্রাম। 
শারীরিক শিক্ষার আবশ্তুকতা। 
মানসিক শিক্ষা । 
নৈতিক শিক্ষা । 
আত্মবিজ্ঞান। 
গণিত । 
মনোবিজ্ঞান । 
জড়বিজ্ঞান । 
জীববিজ্ঞান । 
নৈতিকবিজ্ঞান, ভাষ!। 
সাহিত্য ও শিল্প । 
ইতিহাস। 
সমান্রনীতি। 
অর্থনীতি । 
রাহ্গনীতি। 
ধর্মনীতি | 
শ্পিক্ষাল্স প্রণীলী 
তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিকপ ছিল। 
শিক্ষা প্রণালীর কতিপয় নিয়ম! 
১। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ৪ 
সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন। 


১৩২ 
১৩৩)১৩৪ 
১,)৪ 
১৩৫)১৩৬ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৩৯ 
১৪ 
১৪১ 
১৪৩ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১%৪ 
১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৭ 


১৫১ 


৮৬/৩ 

বিষয় । 

গরস্পর বিরোধস্থলে জ্ঞান অপেক্ষা উৎকর্ষলাধনের অধিক 
প্রয়োজন । 

২। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ধাঙ্গীণ উৎকর্ষ কি ? 

প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ জ্ঞান, যথা, ভাষা, গণিত, 
ভূবুত্তান্ত, ইতিহাস, দেছতত্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়- 
বিজ্ঞান, রসায়ন, ও ধর্মনীতিবিষয়ক জ্ঞান। 

বিশেষ জ্ঞান, যথা, শিক্ষার্থীর অবলঘ্িত ব্যবসায়সংস্থষ্ট 
ব্ষয়ের জ্ঞান । 

সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ। 

৩। শিক্ষ। যথাযোগা সুখকর কর উচিত। 

৪1 শিক্ষার্থীর শাক্ত মনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচত। 

৫ যাহা শিখান যায় ভালরূপে শিথান উচিত । 

৬। সকল কাধ্যই ঘথানিয়মে ও যথাসময়ে করিবার শিক্ষা 
আবশ্তক। 

৭। ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্তক । 

৮। শিক্ষার্থীর আত্মসং্যম আবশ্বক। 

৯। শিক্ষা প্রথমে বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া 
আবশ্বক। 


ক্রমশঃ পঠন ও লিখন শিক্ষ। | সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিং রেখাগণিত ... 


শিখান উচিত। 

১০। ভাষা ও রচন। শিক্ষার বিশেষ নিয়ম,__-মগ্রচলিত 
ভাষাশিক্ষার্থে কাবা ও ব্যাকরণ পাঠ, প্রচলিত ভাষ।- 
শিক্ষার্থে দেহ সঙ্গে কথোপকণন প্রণালী অবপন্বনায়। 

রচনাপ্রণালী দ্বিবিধ___সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক । 


কি 


১৭৩,১১৯ 


১৭৪১১ৎ 


৫ 


্ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
১১ । জ্ঞাতীয়শিক্ষা-_শিক্ষা গ্রথম স্তরে জাতীয় ভাষায় 
জাঁনীয়ু আদর্শান্থসাবে চলা উচিত, পরে নানাভাষায় ও 


সার্ববভৌমিক ভাবে চল্িবে। ১৭৮ 
শ্পিক্ষাল্প উসকল্লণ। *, ১৮০ 
১। শিক্ষক ও তাহার জঙ্ষণ। রর ১৮৯ 
শারীরিক গণ_-স্পট ও উচ্চ স্বর, সৃষ্টি, তীব্রশ্রবণশক্তি। ... ১৮* 
মানসিক ৭ আধাত্বিক গুণ--ধীরবুদ্ধি | ." ১৮৪ 
নানাশান্তরে দুটি ৭ কোন এক শাস্ে প্রগাঢ পাণ্ডিতা, এবং 

জ্ঞানের লীমাবিস্থার নিমিত্র আগ্রহ। ১৮১ 
শিক্ষাশান্সে অভিজ্ঞতা | ১৮১ 
সহিষাত] এ পবিভ্্ হা । ১০০ ১৮১ 
শিক্ষাকার্ণোর গতি ৭ শিক্ষার্থীর প্রতি অনবাগ। ,.... ১৮১,১৮২ 
ছাত্রের সহি সহানুভূতি আবশ্ঠাক। ,১১৯১৮১ 
মহম্মদের গল্প । ৫ ১৮৩ 
শিক্ষা ও শাসনের প্রভেদ। রা ১৮৩ 
২। বিগ্যালয়। টার ১৮৪ 
তৎসম্বন্ধে নিয়ম **৭ ১৮৪ 
ছাত্রনিবাস। নি ১৮৪ 
৩। বিশ্ববিষ্ঠালয়। টি ১৮৬ 
৪ পুস্তক । ১৮৭ 
পাঠাপুস্তকের প্রয়োজনীয় গুণ, ন্‌ ১৮৭ 
অন্য পৃস্তকেব দোষণণ। ৪৭৭ ১৮৮ 
€। পুশ্তকালয়। রা ১৯৫ 


৬। যন্ত্রালয়। ট ১৯ং 


১৩ 


বিষয় 
৭। পরীক্ষা । 
অন্যুশীলনন। 
অনুশীলন । 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ, তন্মধ্যে কএকটির উল্লেখ। 
১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্তাবন। 
২। ভাষ। শিক্ষার প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন 
৩। শান্্ের তত্ব সরল প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা । 
৮। কবিরাজী ও হকিমী ওধধ পরীক্ষা । 
৫। দরতের সংশোধননিমিন্ত চেষ্টা । 


পপ 


শপ্তম অধ্যায়। 


তন্তান্ন লাভ্ডল্প উদ্দেশ্য । 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য | 
ছুঃখনিবৃত্তি ও স্ুখবুদ্ধি | 
জ্ঞানলাভের ফল। 
১। তজ্জনিত আনন্দলাভ। 
২। দুঃবের কারণনিদ্দেশ ও নিবারণের পানু উদ্ভাবন । 
৩। অনিবার্ধ্য দুঃখের জন্। বৃথা নিবারণ চে8 ও অনুতাপ নিবত্তি। 
৪। সাংসারিক স্থথছুঃখের অনিতাতাবোধে শাস্তিলাভ। 
জ্রানলাভ জনিত মানন্দান্নতবের বাধা, শিক্ষাবিত্রাট, পরীক্ষাবিভ্রাট, 

উদ্দেশ্ঠবিপর্যযয়। ৫ 

জ্ঞানলাভ দ্বারা দুঃখের কারণ নিদ্দিই হইয়া9 তাহার নিবারণ নিমিবু 


চেষ্টায় বাধা অসাধু বৃত্তির উত্তেজনা] । 
(খ) 


১%/০ 


বিষয়। পৃষ্ঠা । 
ৃষ্টান্ত-মাদক সেবন | রঃ ২০৭ 
নূতন অভাবস্থষ্টি সুখের কারণ নহে। ২১০ 
জ্ঞানবৃদ্ধির ফল অশুভ নিবারণ, কিন্তু কখন কখন তন্বিপরীত ঘটে | 
ঝুগ্রস্থ গ্রচার। , ২১৪ 
উচ্ছ লতা! এবং সামান্তিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব। রঃ ২১৫ 
জাতী ়বিবাদ-যুদ্ধ। ২১৮ 
জীবনসংগ্রামকে জীবনসথো পরিণত করা জ্ঞানলাভের একটি রী | ২২১ 
স্বার্থ ও পরার্থের সামগ্রন্ত সেই উদ্দেশ্ত সাধনের উপায়। রঃ ২২২ 
প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরুদ্ধ নছে। নি ২২২ 
জ্ঞান ইহলোক ও পরলোক উভরদিকেই দৃষ্টি রাখিতে বলে। ... ২২৩ 


ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকের পথ। | ২১৩ 


১৫/৪ 


হ্িভীন্ম ভ্ভাগ । 


ব্রা । 
উপক্রমাণক]। 
বিষয় 
জ্ঞান ও কর্ন মদম্বদ্ধ নহে_-একের কথায় অন্যের কথ। আইসে। 
এই ভাগে আলোচা বিষয়। 


০ 


প্রথম অধ্যায়। 


কত্াল্ল ম্তন্স্রতা আছে কি না 
াশ্যক্লালঞ। লহ্বহ্ধ তিব্দিপ। 
কর্তার স্বতন্বতা আছে কি ন', এই প্রশ্ন অনাবশ্তাক নছে। 
উক্ত প্রশ্ন আলোচনার পৃধ্রে কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তাহার 
আকোচন] হইবে । 
কার্ধযকারণ বন্বন্ধের মূলততব। 
কর্তার শ্বতন্ত্রতা আছে কি না? 
অন্বতস্রতাবাদের অন্থকুল যুক্তি । 
তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি । 
তাহার থগ্ডন। 
মার একটি আপন্তি। 
তাছার খণ্ডন । 
কন্মাকন্ম্ের ফলাফল ভোগ পুরষ্কার বা দণ্ড নহে, কর্তার শিক্ষা 
ও সংশোধনের উপায় 
অন্বতন্ত্রতাবাদ সৎকর্ম প্রবৃত্তি ও অসৎকর্দে নিবৃত্তির হাস করে না। 


২২৫1 
২২৫ 


২২৭ 


২১৮ 
২৩১ 
২৩৩ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৪ 
২৩১ 


২৩১৬ 


২৩৯ 


নী 


১৩ 


বিষয় 
অৃষ্ট ও পুরুষকার। 
পর্ণ জ্ঞানলাভ ও দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাহ ভিন্ন পূর্ণ স্বতগ্বতা- 
লাভ হয় না। 
/অস্থতন্ত্রতাবাদের স্থূল মর্ম। 
চেষ্টা ব৷ গ্রযত্। 


দ্িতীয় অধ্যায়। 


কগুব্যতাল্র লক্ষণ। 


 কর্তবাতার লক্ষণ আলোচনার প্রয়োজন । 

 কর্তবাতার লক্ষণ ক তদ্বিষযয়ে অনেক মতামত আছে। 

স্থখবাদ। 

ছিতবাদ। 

: প্রবৃত্তিবাদ । 

নিবৃত্তিবাদদ। 

সামজন্য বাদ । 

স্কারবাদ। 

স্থানুভূতিবাদ । ৫ 

প্রবৃত্তিবাদ, নিবু!ভ্তবাদ, সামগ্তহ্যবাদ, ন্তায়বাদ, ইহার মধো কোন্‌ 
মত যুক্ষিসিদ্ধ ? 

স্তায়বাদই যুক্তিসিন্ধ। 

কর্তব্যতা নির্ণয়ের মাধারণ বিধান । 

মুখকারিত। কর্তবাতার অনিশ্চিত লক্ষণ। 

ছিতকারিতা। অপেক্ষারুত নির্ভরযোগা। 


পষ্ঠা 


৪, 
৫ 
৫৫ 
২৫৭ 


৫৯ 


১1/৬ 


বিষয় 
নিবৃত্তিমার্গান্নসারিতা। অধিকতর নির্ভরযোগ্য | নু 
স্বার্থপরার্থের দামগ্তস্তকারিতা মারও অধিকতর নির্ভরযোগা। ... 
্ঠায়ানুলারিতাই কর্তবাতাব নিশ্চিত লক্ষণ। 
নঙ্কট স্থলে কর্তবাতা নির্ণয় 
১। আত্মবক্ষার্থ অনিটকারীর অনিষ্টকরণ। 
ফ্মাশীলতা ভীকভা নভে। 
১। পরঠিতার্থ অনিটকাবাব অনি্টকরণ। 
»। আত্মবক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ। 
| পরহিতার্থ অনিইকারীব প্রত অদত্যাচবণ। 
চর্ভ1)তার গুরুত্বের তাবভমানি নূপণ। 
'নবুত্তিমার্ঁদুখ বা পবার্থনেবি কর্তবা প্রনুত্তিমার্মুখ বা স্বার্থামৰি 
চভবাপেগা পরল, তুলা শ্রেণির কন্তবা মঝো অধিকঠর হিহকর 
৮ভখা পাপনীঞ। 


তৃতীর অধ্যার। 
সালিবালিকনীতিস্িদ্ধ ক্স । 


ন্থুষের পরম্পর মদন্ধ নানাবিধ | 
শরিবারিক মধগ্ধ সকণ সন্থদ্ধের মুূল। 
-ই অধ্যায়ের আলোচা বিষয্ু। 
1 ব্িরিলাহ। 
'এবাহসন্বন্ধ নানারূপ। 
হা কিরূপ হওয়া উচিত। 
বিধাহসম্বন্ধের উৎপত্তি পক্ষিগের ইচ্ছাধীন। 


২৫৯ 
২৬৩৩ 
২৬১ 
২৬৩ 
২১৪ 
২৬5৪ 
২৬৭ 
১৬৯ 
২৭১ 
২৭২ 


২৭৩ 


১০১ 
২৭5 


১1%5 


বিষয় 
তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত কি না? 
বালাবিবাহ উচিত কি ন1? 
বাল্যবিবাহের প্রতিকূল যুক্তি। 
অল্পবয়সে বিবাহের অন্থকৃল যুক্তি। 
বিবাহকাল সম্বন্ধে স্থুগসিদ্ধান্ত। 
পাত্রপান্জ্ীনির্বাটন কে করিবে, ও কি দেখিয়া? 
বহুবিবাহ অবিছিত। 
বিবাহের সমারোহ । 
বিবাইত্বন্ধের স্থিতিকাল ও কত্ত বাত] 
সত্রীকে সম্মান করা । 
ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া । ক 
স্ত্রীকে সাধ্যমত স্ুথস্বচ্ছন্দে রাখা, কিন্তু বিলাসপ্রিয় না করা । ... 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কন্তবা, অরত্রিম প্রেম, অবিচপিত ভক্তি । 
বিবাহসন্বন্ধের নিবুত্তি। 
ইচ্ছামত হওয়া মনুচিত। চি 
যথেষ্ট কারণে হওয়া নানাদেশে বিধিসিদ্ধ, কিন্ত তাহা উচ্চাদর্শ নহে। 
এক পক্ষের মৃত্রাতেও বিবাইবন্ধন ছিন্ন হওয়া বিবাহের উচ্চাদর্শ নহে। 
চিরবৈধব্য বিধবাজীবনের উচ্চাদর্শ। 
বিধবাবিবাহের প্রথার অনুকূল ও ঘতিকৃল যুক্তি। 
»। প্ুত্রকম্যাল প্রতি কশুব্যতা। 
প্রথমতঃ তাহাদের শরীরপালন । 
দাসদাসীর উপর নির্ভর অকর্তব্য। 
রোগে চিকিৎসা ও দেবা। 
দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিক্ষা । 


পৃষ্ঠা 
২৭৩ 
২৭৭ 
২৭৮ 
চি 
২৮৮ 


২৭৩ 


৩১৮ 


১1৬/৩ 


বিষয় 

শিক্ষ। ভ্রিবিধ, শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক। 

শারীরিক শিক্ষা। 

মানপিক শিক্ষা! সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে । 

আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষা। যে 

পুত্রকন্তার নীতিশিক্ষার্থ পিতামাতার প্রথম কর্তবা, দৃষ্টান্ত শ্বরূগে 
পবিভ্রভাবে নিজ নিজ জীবন যাপন। 

তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন। 

তৃতীয় কর্তব্য কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিকতত্ব বুঝাইয়। দেওয়া] । 

১। দেছ অপেক্ষা আত্মা বড়। 

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড়। 

৩। নিজের দোষ নিজে দেখা ও সহজে স্বীকার করা উচিত। 

৪ । পরের পৌষ ক্ষমা করা ভাল। 

৫। অন্ঠের অগ্তায় বাবহারে বিরক্ত না হইয়া তাহার কারণ ... 
নিরাকরণে চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ জগতের সহিত 
সধ্যভাব সংস্থাপন উচিত। 

৬। জ্ঞাবনের উচ্চ উদ্দেশ্ত দৈহিক সুখ নহে, আধ্যাত্মিক 
উন্নতি। 

৭। প্রত্যহ দিনান্তে নিকন্মের দোষগুণের হিসাব করা উচিত। 

ধন্মুশিক্ষা। 

পুত্রকন্ঠার বিবাহ। রর 

পুত্তরকন্ঠার ভরণপোষণ ও অপর কর্তবাপালন পিমিন্ত অর্থনঞ্চয়। ... 

৩। দিতা'মাতাল্ল প্রতি কতিব্যতা। 

অন্নবয়সে পিতামাতার ধর্ম ত্যাগ করিয়। মন্তধর্ধগ্রহণ পুত্র 
কন্তার পক্ষে অবিধি। 


পৃষ্ঠা 
৩২২ 
৩২৪ 


৩২৩ 


৩২৬ 


৩২৭ 


৩২৮ 


৩৩৩ 


৩৩২ 


২৩২ 


৩৩৩ 
৩৪৩ 


৩৩৩ 


৩৩৫ 


৩৩ং 


১1৬ 


বিষয় 
শ। ত্তাতিবন্ধুআছি স্মজন্নবর্গেল প্রত্তি 
কতুল্যতা। 


চতুর্থ অধ্যায় । 
আাম্লাজিন্ন্নীত্তিলিনদ্জ ভর্স | 
লমাজবন্ধানের মূল। 
সামাজিকনীতি নিণীত হইল সেই নীতিসিদ্ধ কর্মুও 
নিণীত হইবে। 
পমাজনীতি। 
সাধারপ সমাক্জনীতি। 
। | শুকর নিই নিবাবথার্থ ছিন্ন অনিইকব কারা নিমিন। 
। নিজের হাযাহিতসাধনে অগ্ঠে অঠিত হইলে তাহাতে 
আপত্তি অকর্তবা। 
। যতক্ষণ অঙ্গের অনিষ্ট না হয় ততক্ষণ সকলে ইচ্ছামত 
চলিতে পারে। 
বাকা বা কার্যাদ্বারা অন্টেব মনে ধে আশা উৎপন় কর। 
যায় তাহার পূবণ কর্তবা। 
| সামাজিক কারা "অধিকাংশ বাক্তিণ মতাননযায় ভওয়া 
কর্তৃবা। 
শেষ সমাজনীতি। 
াজ্ের শ্রেণিবিভাগ সমাজন্থষ্টি হইবার নিয়মভেদে দ্বিবিধ, 
ইচ্ছাপ্রতিঠিত ও স্বতঃগ্রতিঠিত। 
দ্শাভেদে ভাহ। নানাবিধ । 


৩৩১৯ 


৩৯ 


৩৪১ 


৩৪১ 


৩৪৭ 


৩৪৮ 


৩৪৮ 


৩৪৯ 


৩১৯ 


৩৫০ 


১1/৯ 


বিষয় 

আঙোচাবিষয় | রর 
১। জাতীম্তর ন্মাজ ও তাহাল্র নীতি |... 
হিন্ুসমাজে জাতিভেদ । 
জাতিভেদ কতদূর রহিত কবা যাইতে পারে। 
ছন্দ মুসলমানের বিবাদ । " 
২। প্রতিন্লাসিসমাজ ও তাহাল শীত্িি। 
শ। এক ব্রর্মীললন্ষি সঙ্পাজ ও তাহাল্ 

নীতি । রি 
৪। শর্সানুশীলনমসন্নাজ ও তাহাল শীতি। 
ট্ে। ভ্তানান্ুশীলনস'নাজ ও তাহাল্ নীতি। 
দামতিস-ক্রাণ্থ পদেব নিঘন্ত নির্দাচনের বিধি। 
৬। অগ্রানুশশীললনসন্নলাজ ও তাহ।ল শীতি। 
অগা ও শ্রী স্বন্ধ। 
ধশুঘট 
একচেটে বাবদায়। 
বাধহাবাজীব সম্প্রদায়ের কর্তবাতা । 
চ/কত্মক সম্প্রদায়ের কর্তবাতা। ৪ 
৭। গুকলুপ্ণিম্যলম্হ্দ ৩ তাহা শীতি। 
৮। এ্রজু্ত্যসন্বহ্দ ও তাহাল্ নীভি। 
৯। ্েতাগ্রহীতাসন্হ্দ ও তাহাল শীতি। 


পৃষ্ঠা 


৩৫৬ 
৩৫০ 
৩৫৩ 
৩৫৪ 


৩৫৬ 


৩৬১ 
৩৬১ 
৬৬৩ 
৩৬৫ 
৩৭২ 
৩৭৩ 
৩৭৫ 
৬৭৫ 
৩৭৬ 


১১০ 


৩৯৪ 


১1%০ 


বিষয় 


পঞ্চম অধ্যায় । 
ল্াজন্নীতিম্নিচ্জ কর্ম । 

রাজনীতি অতি গহন বিষয় । 

কিকি কথার আলোচন] হইবে। 

১ ল্লাজাপ্রজীসন্বক্ধেল্ল ডতপ্তি লি্বত্ি 
৩ স্ছিত্ি। 

রাজা প্রজানন্বদ্ধেব স্থূল লক্ষণ। 

রাজা গ্রজ! সন্বগ্ধ স্যষ্টি বিষয়ে মতভেদ 

রাজাগ্রজাসগ্বন্ধের উৎপন্তি ৪ নিরুত্তির ত্রিবিধ কারণ-_ শান্ত: 
ভাবে রাজতন্বপাধবন্তন, বিপ্লবে পারবন্তন, ও পরাজয়ে 
পরিবর্তন | 

রাজ। গ্রজামম্বন্ধে স্থিতি । 

»। ত্রাভুতন্সেল গু লাতজ্াাজাীসক্মাল 

ভিন ভিজ পরকাল । 

পুর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্বের লক্ষণ । 

একেশ্বর তথ্ব । 

বিশিষ্ট প্রজাঠন্ব। 

সাধারণ প্রজাতন্ত্র । 

ভিন্ন ভিন্ন শাসন প্রণালীব দৌযগুণ। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রা্তন্থে রাজা প্রজ! সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
ধারণ করে। 

একজাতি অপরঞ্জাতি কর্তৃক বিজিত হইলে তাহাদের মধে] 
রাজা গ্রত্নাসন্বদ্ধ কিরূপ? 


পৃষ্ঠ 


৩৯৮ 


ঞ 
92 
৩৫ 


৩। 


১৬০ 


বিষয় 

বিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ । 
৩। প্রজীল্ প্রতি ল্াজাল্প কণগুব্য। 
অন্তের আক্রমণ হইতে রাজা রক্ষা । 

রাজোর শান্তিরক্ষা | 

প্রজার প্ররূতি জান! ও তাহাদের অভাব নিরূপণ । 
প্রজার স্বাস্থারক্ষার বাবস্থা । 

একস্ান হইতে অগ্ঠ স্থানে গমনাগমনের সুবিধা করা । 
প্রজার শিক্ষা বিধান । 

প্রজার ধর্মমশিঞ্চা ও ধন্মপালন বিষয়ে রাজার কর্তবা। 
প্রজ্জাথ মতামতগ্রকাশের স্বাধীনতাস্থাপন। 

কবসংশ্থাপন । | 

শবদেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন । 

মাদ্রকদ্রবা সেবন নিবারণের চেষ্টা । 

৪1 ল্লাজ্কাল প্রতি প্রজাল কতুব্য। 
ভক্তিপ্রদর্শন। 

রাজাজ্ঞা পালনীয়। 

বাজার কার্যোর সমালোচন। সম্মানপূর্ববক করা উচিত। 
ঢ। একজাতিল বা ল্াজ্যেল্র অন্য জাতি 

বালাজ্যেল প্রতি কত্ুব্য। 

অসভাজাতির প্রতি সভাজাতির কত্তবা। 


পৃষ্ঠ! 
৪১৪ 
৪8১৮ 
৪১৮ 
৪১৯ 
৪২৬ 
৪২ & 


৪২১ 
৪২২ 
৪২৩ 
৪২৩ 
৪১৩ 
৪২৪ 
৪২৫ 


9২৫ 
৪২৬ 


৪২৩৬ 


৪২৭ 


১৪৪ 


বিষয় পৃন্ত 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 
বর্সনম্ীীতিস্সিচ্জ হর্স । 

ধশ্মের মূল হৃত্র ঈশ্বরে ৪ পরকালে বিশ্বাস। ** 8. 
ধর্মনীতিসিত্ধ কর্মের বিভাগ । ৪ 
১। উশ্ঘলেল গতি গন্যুহ্য্যেল নী িজিভি 

হকুতুনলত র্ছ। রা ৪ 
ঈশ্বরের তি কর্তবা ভাহার শ্রীতির নিমিদ পাপনীয়। র্‌ ৪ 
সাধারণতঃ মান।ণর সকল কর্তবাই ঈশ্ববের প্রতি করবোব জবান 1 
ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ কণ্তব্য। ১ 6 
তাহাকে ভক্তি কথা। *০- € 
নিঙ)উপাসনা | ৮ 
কামাউপালন।। ৪৭২ | 
মৃঙিপুজা ও দেবদেবীর র্‌ | রর | 
। স্ন্ুজ্লি ভিত শ্ুজেএা হস্ঞা শীিিিজ 

কুশুব্য কল্ম । 

পরম্পরের ধম্মের প্রা শরন্ধাপ্রশন । রঃ র্যা 
সাধারণ ও সান্্রাধায়িক ধন্ম শিক্ষার ঝবস্থা করা। 
ধর্মমংশোধন । 
হিন্দুধম্মসংশোধন | রঃ রঃ 
১। মুর্তিপূজা নিবারণ । 
২। পুজায় পশুবাঁজপান নিবারণ । ৫ 3 
৩। বাল্যবিবাহ নিবারণ। রর 0 


৪1 বিধবাবিবাহ প্রচালন। চা ££৭% 





ভূমিকা । 


নকল বিনয়ের নিগুঢ তত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং নিজের ততজিজ্ঞাসা ও 
'বস্থাব উন্নতি করবার চেষ্টা, মনষ্ের স্বভাব্সিদ্ধ ধর্ম | 2 
2 টি ০৯১2 . মনুষ্যের স্বভাব- 
[নপা বাহিবে মে বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাই ও অন্থরে যে সিদ্ধধর্শ। 
কল অনির্নচনীয় ভাব অনুভব করি, তদ্দার! সেই তত্ব জানিবার 
”া নিরস্থর উন্তেজিত হইতেছে । এবং আমাদের অভাব ও 
পূর্ণতা এত অধিক যে, সেই উন্নতির চেটা হইতে আমরা ক্ষণ- 

রও ক্ষান্ত থাকিতে পাবি না। আপন আপন মনকে লিজ্ঞানা 
'রলে, এবং পরম্পরের কার্যোর প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ কথার 

'র প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তত্ব জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞানার্জনে প্রণোদিত করে, জ্ঞানাজ্জন ও 
"* উন্নতিৰ চেষ্টা আমাদিগকে কর্ধাহুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। ৮ ৃ 
৮”. আ্জন ও কর্মান্থষ্ঠানই মানবজীবনের প্রধান কার্য । প্রধান কার্ধা। 


জ্ঞান ও কন্ব 


গরষ্পরাপেক্ষি। কাংশস্থলেই, 


জ্ঞানের লক্ষ্য 
সভা, কন্ধের 
লক্ষ্য নীতি। 


গন ও কম্ম 
সম্ধে আলো।- 
চন।ব বিষ্য | 


জ্ঞান ও কন্ম। 


চ্কান ও কর্ম অসব্বদ্ধ নহে, ইহারা পরম্পরাপেক্ষি। 
দ্বানাঙ্জনজগ্ত নানাবিধ কর্সের প্রয়োজন, 
বম্মানুঠঠানজন্ত নানাবিষম্নক জ্ঞান আবগ্তক। তবেজ্ঞা 
সঙ্গে সঙ্গে কম্মের হাস হয় এ কথ। এই অর্থে সত্য বে, : 
বৃদ্ধি হঠপে অনেক কর্ম নিগায়োজনীয় বোধ হয়, ও » এ, 
কন্ম সহজে সম্পন হয়। 

জ্ঞানের লক্ষা তত্ব বা নতা। কমের লক্ষা ন্যায় বা 
যেসুলে বাহার উপলব্ধি হয়া উচিত ভাহ1 না হইয়া ত' 
অনেক সময়ে রজ্জুতে সপদশনবহ ভ্রম হয়। সেইভ্রয নি 
পূর্নাক সঠোন উপপন্ধি দ্রানের লক্ষা । এবং যে স্থলে 
করা ৪১৩ ৩12 ন। করিয়া ামরা অনেক সময়ে বর্তমান 
্ুঃখ এডাইখার ও ক্ষণিক মুখ পাইবার জগ্ত'ভাবি স্থায়ি ৮, 
কাঠ্য পারহ্তাগ করিনা অমঙগলকব কার্যো প্রবৃত্ত তই । সেই 
অগ্তায় প্ররান্ধি ধমনপুপ্ধুক সুনীতিঅবলম্বনে অভ্যাস কমের 
লক্ষ্য। এই গানে ইহা9 বল। উচিত যে জ্ঞান ও কম্মু উভয়েরই 
চরম লঙ্গা পরমার্থলাভ। 

জ্ঞান ও ক্স সনে কিঞ্চিৎ আলোচন! এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 
উদ্দে্। মেই আলোচনার বিষয় গুপি কি কি তাহা এস্থলে বলা 
কণ্তণা। ভ্তানেব সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, বিশ্বের সমস্ত 
বিষয়ের ও মানৎপ্রণীত সন্ত শান্তর আলোচনা করিতে হয়। 
সেই ধুছৎ ছুই কাধো হস্তক্ষেপণ আমার অভিপ্রেত নহে, 
সাধও নহে। তবে জ্ঞান সপপ্ধে আলোচন| করিতে হইলে জ্ঞাতা, 
জ্ঞেয়, অগ্তচ্গগৎ, বহিষ্জগৎ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, ও 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্ত, এই কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু বলা 
আবশ্বক। অতএব এই গ্রন্থের প্রথমভাগে পৃথক পৃথক 


ভূমিকা । 


অধ্যায়ে 
১। জ্ঞাত, 
১ য় 
৩। অন্তর্জগৎ, 
১ | বহির্জগৎ, 


৫ ন্রানের সীম!) 

৬। ল্গানঙসাভের উপায়, 

৭। ক্ঞানলাতিব উদ্দেপ্ঠ, 
এই লাতট বিনংয়ুর কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইাব। 

জন্মাবধি মৃহাপর্ণান্ত অবস্থাভেদে ৭ স্থলভেদে মন্ধষ্যের ীতি- 
সিন্দকর্প 'অসংখাপ্রকাব। তত্সমুনয়ের আলোচন। এ গন্ে 
মদ্ম্ভব ও মসাধ্য। তবে কর্মুসন্বদ্দে আলোচনা করিতে গেলে 
করার স্বতন্থতা মাছ ক নাঁ-কাধাকারণদন্বন্ধ কিবপ, কর্বা- 
তার লক্ষৰ, পারিবাবিক নাতিসপ্ধ কর্ম, দামা:জক নাতিসিদ্ধ 
কম্ম, ব্া্জনীতিপিন্ধ কণ্ম, ধ্মনীতিপিগ্ধ কর্ম, ও কর্মের উদ্দেগ্ত, 
এই কয়েকটি বিষস্ম সধদ্ধে কিঞিৎ বলা প্রয়োজন। অতএব 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে পুথক্‌ পুথক্‌ অধ্যান্ে- 

১। কর্থার স্বতন্বতা আছেকি না -কাবাকারণ মদ্বন্গ কিরূপ, 

২। কর্তবাতার লক্ষণ, 

৩। পারিবারিকনীতিসিদ্ব কর্ম, 

৪1 সামাজিকনীতিসিদ্ধ কম্ম, 

৫। রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, 

৬। ধর্্মনীতিসিদ্ধ কর্ম, 

৭| কর্মের উদ্দেশ্র, 
খই সাতটি বিষয়ের কিঞিং আলোচন। হইবে । 


আলোচনার 
প্রণ।লী, 
যুক্তিমূলক)শান্ 
মূলক,ব! উভয় 
মূলক, হইতে 
পারে। তম্মধ্যে 


যুক্তিমূলক প্রণা- 


লীই এন্বলে 
উপযোগী । 


জ্ঞান ও কন্ম। 


এক্ষণে আলোচনার প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা 
আবশ্ঠক। 

এই গ্রস্থের বিষ়সকলের অলোচন। যুক্তিমূলক, শান্্মূলক 
বা যুক্তি এবং শান্স উভয়মুূলক, এই ত্রিবিধ প্রণালীতে হইতে 
পারে। তন্মধ্যে সুক্কিমূলক আলোচনাই এ স্থলে বিশেষ উপযোগী । 
কারণ, প্রথমতঃ কোন কথা স্বীকার করিতে হইলে লোকে যুক্তি 
পারা তাহার নতাতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করে, এবং যতক্গণ 
তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ তৎসম্থন্ধে সন্দেহ দুর 
হয় না। দ্বতীয়ঃ শান্সের উপর নির্ভর কবিতে গেলেও, যখন 
নস নানাবিধ, এবং অনেক বিষয়ে নানা শান্ের ও নানামুনির 
নান! মত, তথন কোন্‌ শান্সের ও কোন্‌ সুনির মত অবলঙ্গনীয় 
তাহ! [ভর কাঁ্ধাণ জন্ত ঘুক্তিই একমাত্র উপায় । এতদ্বাতঠত 
শান্বমূলক আলোচনানেও সুক্দির সাহাযা গ্রহণ ও বিকদ্দ যুক্তি 
খন করা 'পয়োহন | বেদান্তদশানর দ্বিতীয় অধায়ের দ্বিতীয় 
পাদর প্রথম স্তরের শাঙ্কব ভাষা এ সম্গনে দুষ্ান্তস্থল। এবং 
তুহারত যদি কোন্‌ শান অবলঙ্গনীদ তাহা যুক্তিদ্বারা স্থির 
করিয়া সেই শান্বাগসাবে আলোচন! চলিতে পাবে, এবং এ 
আলোনা মুর্তি ৭ শা উভয়মূলক বলা বাইতে পারে, কিন্তু 
কোন্‌ শাস্্ কোন্‌ স্থলে প্রক্কত পক্ষে অবলদ্বনীয় এ সব্বন্ধে এতই 
মতভেদ যে এই গ্রন্থে মুক্িমূলক আলোচনাই শেয়ঃকল্প বলিয়া 
বোধ হম়্। তব স্থলবিণেষে যক্তির পোষকতায় শান্ের বা 
স্থধীগণের মতের উপর নির্ভর কৰা যাইবে । যথা, যে স্থলে কোন 
কথা৷ পরিমাঞ্জিত বুদ্ধির নিকট কিন্ধুপ প্রতীয়মান হইয়াছে ইহাই 
আলোচা বিষন্ন, সেরূপ স্থলে শাস্ত্র বা সুদ্ধীগণের মত অবস্ত 
নিভরযোগ্য। 


ভূমিকা। 


ধাহারা কোন শাস্ত্র ঈশ্বরের বা ঈশ্বরাদিস্ট ব্যক্তির উক্তি, 
স্থতরাং অন্্রান্ত, বলিয়া মানেন, তাহারা সেই শান্ত যুক্তি অপেক্ষা 
অবশ্ই বড় বলিবেন, এবং কোন যুক্তি সেই শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত 
না হইলে সে যুক্তি ভ্রান্ত বলিবেন। ইহা যুক্তিমূলক আলোচনার 
একটি অনিবার্ধা অস্বিধী বটে। কিন্তু ধাহারা কোন শাস্ত্রই 
মন্রান্ত মনে করেন না, ভাহাদের নিকট শাস্বমূলক আলোচনারও 
ঘপ অন্ুবিধা। এবং যখন শেষোক্জ শ্রেণার পোকের সংখ্যাই 
বর্তমান কালে সম্ভবতঃ অধিক, তখন যু্নূপক আলোচনাই 
নবিকাংশ লোকের পক্ষে উপযোগী । বিশেষতঃ যুক্তিমূলক 
আলোচনার দোষগুণবিচার সকলেই অসন্কচিতভাবে করিত 
পারেন, কিন্তু শান্্রনূলক আলোচনার পোষ গুণথচার সে ভাবে 
করা চলে ন।, ইহাও যুক্ষিমূলক আলোচনার পক্ষে একটি অনুকূল 
তক। 

ঝুক্তমূলক আলোচনায় অনেক স্থণে উপম! উদ্দাহরণাদি দ্বারা 
পালোন বিষয় বিবৃত কগিতে হয়। কিন্তু উপনা উদাত্রণার্ি 
প্রায় বহিজ্জগতের বিষয় হইতে সংগৃহীত। সুতরাং অন্তজ্গ- 
তব বিষয়ে তাহা প্রয়োগ উচিত কি না এ সন্দেহ অবগ্ঠিই 
৩ইতে পারে, এব: এপ স্থলে তাহার প্রয়োগ অতি সতকতার 
দত হওয়া! কর্তৃব্য। ও 

মালোচনার প্রণালী সপ্ধন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। 
এই গ্রন্থে যাহা কিছু আলোচিত হইবে তাহা যথানাধা সংক্ষেপে 
'ববৃত হইবে। ধদ্দিও কোন কোন স্থলে একটু বাহুলো বলিলে 
বশদরূপে বল! হন, কিন্ত লোকের সময় এত অল্প যে অধিক 
কথ। পড়িবার কি শুনিবার অবকাশ অনেকেরই থাকে না। এবং 
বাগাড়ছ্বরও অনেক স্থলে বিডধনামাত্র বলিয়৷ বোধ হয়। বরং 


আলোচন। 
সংক্ষেপে 
হইবে। 


আলোচনর 
ভাম।। 


গরিভাষা সম্ঘদ্ষে 


্যয়ণীয় কথা। 


জ্ঞান ও কর্ম । 


ন্বন কথায় যাহা বিবৃত হইরাছে তাহা পাঠ করিতে লোকের 
প্রবৃন্তি হইতে পারে, এবং তাহাতে বাগ্জালজড়িত জটিলতার ও 
শব্দঘটি ত ভ্রমের সন্ভাধনা অন্ন । 

আঞোচনার ভাষা সম্বন্ধে ৫ুই একটি কথা বলিয়া এই ভূমিকা 
শেষ করা যাইবে। 

বথন ভাষার উদ্দেগ্ত বঞ্তবা বিষয় বিশদরূপে বাক্ত করা, তখন 
যেব্প ভাবায় গ্রন্থের আলোচা বিষয় সহজে ও শীঘ্র পাঠকের 
বোধগমা হয় সেইবপ ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হওয়৷ উচিত। 
গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ 9 স্ুল নিয়ম। কিন্তু সহজে 
অর্জাৎ অনায়াসে বোদগমা, এবং নীপ্ঘ অর্থাৎ অল্প সময়ে বোধগমা, 
এই ঢইটি অনেক স্থলে ভাঘার পরম্পর বিরুদ্ধ গুণ। কারণ 
সহজে বোধগমা করিতে হইগে আাপোটা বিষন্ন বাছুল্ বিবৃত 
করিতে হয় ও তাহা পাঠ করিতে বিল হয়, এবং শী বোধগম্য 
করিতে হইলে আলোচা বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হণ ও তাহা 
সহজে খুঝা ঘায়না। এই উভয় গুণের সামগ্শ্তসাধন ও নানারথ- 
বোধক শের অর্থসগদ্ধে সংশয়নিরাকরণজন্য দর্শনবিজ্ঞানাদি- 
বিষয়ক গ্রন্থে পরিভাষার প্রয়োজন । আলোচাবিষয়বোধক 
কতক গুলি শন্ধ যাহা গ্রদ্থে বারংবার 'প্রয়োগ কবা আবশ্যক, তাহা 
কিকি অথে বাবহত হইংল প্রথমে একবার বলির দিয়া, পরে 
বিনা ব্যাথায় যতবার ইচ্ছা প্রস্োগ করা যাইতে পারে। এবং 
তারা গ্রন্থ সংক্ষিপ্র ও সহজে বোধগমা হয়, ও অর্থসন্বন্ধে কোন 

ংশয় থাকে না। 

পরিভাষাপ্রয়োগবিষয়ে কয়েকটি কথ! মনে রাখা আবশ্তক। 

প্রথমতঃ পরিভাষা প্রস্বোগ যত অল্প হয় ততই ভাল। কারণ 
যদিও পারিভাষিক শব্দের অর্থসন্বত্ধ কোন সংশয় থাকে না, এবং 


ভূমিক1। 


ঠাহার প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হয়, তথাপি যখন শবের 
পারিভাষিক অর্থে ও সামান্ত অর্থে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ থাকে, ও 
সেই ইতর(বশেষ মনে রাখা আয়াসপাধ্য, তখন অতিরিক্ত পরি- 
ভাষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ কর! অবশ্ঠই কষ্টকর হইয়া উঠে। 

দ্বিতীয়তঃ পরিভাষা এরূপ হওয়া উচিত যে কোন শবের 
পারিভাষিক অর্থ তাহার সামান্য অর্থ হইতে নিতান্ত বিভিন্ন ন 
হয়। কারণ যর্দিও পারিভাষিক অর্থ একবার বলিয়া দিলে 
তংসন্বন্ধে সংশয় ন! থাকিতে পারে, তথাপি যখন প্রত্যেক শব 
পঠিত বা উচ্চারিত হইবামান্তর তাহার সামান্ত অর্থই প্রথমে মনে 
উদিত হওয়া সম্ভব, তখন সেই অর্থ তাহার পারিভাষিক অর্থ হইক্ 
নিতান্ত বিভিন্ন হইলে, প্রথমে মনে উদিত অর্থ হইতে শেষোক্ত অর্থ 
সহজে আইসে না, বরং প্রথমে উদ্দিত অর্থকে একেবারে অপসারিত 
করিয়া তবে পারিভাষিক অর্থ মনে স্থান পায়। তাহাতে সময় 
ও আম্বাস লাগে, এবং গ্ররূত অর্থবোধ সুথসাধা হয় না। 

তৃতীয়তঃ সংস্কত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠ 
স্ধপ্ধ, তাহাতে কোন শব্ধ সংস্কৃত ভাষার যে অর্থে বাবহাত তাহা 
হইতে ঠিন্ন অর্থে বঙ্গতাষায় সেই শব্দ ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ 
নহে, এবং তাহা হইলে অনেক অন্ুবিধা ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বারা এই কথাটি পরিক্ষাররূপে বুঝা বাইবে। “বিজ্ঞান শব 
সংগ্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু বাঙ্গালায় বিশেষ জ্ঞানপ্রদ 
শান্ন এই অর্থে বাবহৃত হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে 
'মনোবিজ্ঞান” শব্দ বাঙ্গালায় মনস্থ্ববিষয়ক শাস্ত্র বুঝায়, এৰং সেই 
নিয়মে “আত্মবিজ্ঞান, আত্মতববিষয়ক শাস্ত্র বুঝাইবে, কিন্তু সস্কত , 
ভাষায় 'আত্মবিজ্ান'শন্দ ভিন্নঅথবোধক। ( বেদাস্তদর্শনে শঙ্কর- 
ভাষ্যের প্রারস্ত দ্র্টব্য।) তবে যেখানে কোন সংস্কৃত শব 


ভ্ঞাম ও কর্ম। 


বঙ্গভাষায় সংস্কৃত অর্থ হইতে ভিন্ন অথে” ব্যবহৃত হইয়া আসি- 
তেছে, সেথানে সে শব্দ পরিত্যাগ কর! বা সংস্কত অথের ব্যবহার 
করা স্থববিধাজনক নহে। 


ওলখএন্য ভ্ডাল £ 
জ্ঞীন। 


উপক্রমাঁণকা | 


. গ্কান শব জ্ঞাত হওয়ার অবস্থা ও জ্ঞাত হইবার শক্তি এই 
উভণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি জানিতেছি আমি চিন্তিত, 
লে এই জানার অবস্থাকে জ্ঞান বলা যায়, এবং যে শক্িদ্বারা 
তাহা জানিতেছি সেই শঞ্ষিকেও জ্ঞান বলা যান । জ্ঞান শব্দের 
এই ছুহট অর্থ বিভিন্ন কিন্তু সংশ্গট। আমাব জানার অক 
মংনার গানবাব শক্ষির ক্রিয়ার ফল নাত্র। জানিবার শর্তুকে 
বাধ 9 বলা যায়।' 

জ্ঞান কি তাহা বলিতে গেলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেন্» এই উভয়েরই 
কথা আহমে, কারণ এই উভয়ের মিলনই হ্ান। 

এই কথার এবং প্তান সধঙ্ধার আর আর অনেক কথার 
প্রন কেবল অন্ত্দহিগ্থারা ও অন্তরাস্মাকে জিদ্পাসাদ্বারাই পাওয়া 
বার । 

মন্তবুষ্িদ্বারা জানিতেছি মামার কর্ণকুছরে একটি শব্দ ধ্বনিত 
হইতেছে । এই জ্ঞানের জাতা মামি, জেয় কর্ণকৃহরে ধ্বনিত 
শব, ও আমি ও সেই ধ্বনিত শব্দের মিলনহ ততৎশন্দের দ্রান। 
এবং আমি যদ সংপূর্ণ অগ্ঠমনন্ত থাকি, অর্থাং আমাতে ও সেই 
শব্দেতে মিলন না হয়, তাহা হইলে আমার সেই শশ্বজ্ঞান হয় না। 

মাধরা যতদৃৰ জানিতে পাবিয্বাছি, সকল জ্ঞানের ভ্রাতা চেতন 
জাব। অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে কি ন| আমরা ঠিক জানি 
না| কিন্তু বিদ্ানবিৎ শ্রীধুক্ত ডাক্তার জগণীশচন্দ্র বনু মহাশত্ন 


। 


[০ 


জন জান।র 
অবস্থাও জনি- 
বার শক্তি উভয় 
অর্থবেধক। 


জ্ঞাত ও জেয 
উভয়ের মিল- 
নই জ্ঞান। 
এই কথার ও 
এইরূপ অনেক 
কথ।র প্রম।ণ 
কেবল অন্তদৃষ্টি। 


৩ 


এ গ্রন্থের প্রথম 
ভাগের আলোচ্য- 
বিষয়। 


জ্ঞান ও ক্স । 


ত্রাার “চেতন ও অচেতনের উত্তর” ১» নামক গ্র্থে যে সকল 
আশ্চর্য ভবের কথা লিখিয়াছেন হদ্বারা অনুমান য় যে আমরা 
যাহাকে অচেতন বলি তাহা একেবারে অচেতন নহে। 

জয় জ্ঞাতাব অন্তর্জগতের বা বহর্জগতের বিষয় । অতএব 
জ্ঞাতা ও জ্রেয়ের আলোচনার পরেই অন্তর্জগৎ ও বহিচ্জগৎ 
স্ধদ্ধে কিছু বলা আবশ্তক। তদনস্তর সেই অন্তর্জগতের,ও 
বিহজ্জগতের বিষয় কতদুর ও কি উপায়ে জানা যাইতে পারে, এবং 
জানিলেই বা ফল কি, অর্থাং জ্ঞানের সীমা কতদূর, জ্ঞান লাভের 
উপায় কি. ও জ্ঞানলাভেব টদ্দেশ্ব কফি, এই নকল কথারও কিঞ্চিৎ 
আলোচনা এই গ্রান্তর প্রথমভাগে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
অতএব উক্ত সাতটি খিবম্ন ব'মকান্ গ্রদশিত পরম্পরাক্রমে পৃথক 
পৃথক অধ্যায়ে বিবৃত কবা যাইবে । 


পাশা স্পট টিপিপি তি ৮ 22 এ এসি ১০৯৯৪ শী পিপিপি শশী পিপিপি 


১1365701056 11) 006 1.1৮108 270 ট০0-151510%, 


গর হ্ম জভহ্্যাশ্স £ 
জ্বাতা । 


যেজানিতেছে অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইতেছে সেই জ্ঞাতা। 
, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি আপনাকেই জ্ঞাতা বলিয়া জাশিতেছি, 
এধং পরোক্ষে আমার ন্যায় অন্য জীবকেও ভ্রাতা বলিয়া অনুমান 


করি। 
আমি যে নিজজ্ঞানে জ্ঞাতা ইহা অন্তু ষ্িদ্ারা দোথতেছি। 


£ব* যখন দেখিতেছি বহি্জগতেব কোন বিষম দেখিয়া আমি, 


ঘেক্প কাধ্য কবি, আমার যায় অন্য জাবগণও ঠিক সেইবপ কার্য 
কবে, অর্থাৎ আমি ঘেমন কোন অয়ানক বর্থ দেখিলে তাহ 
পণ্বহাগ করি, ও কোন প্রীতিকর বন্ত দেখিলে যেমন তাহার 
নিকটে আক? হই, আমার 2্টায় অন্তান্ত জাবও তন্তদ্রপ বন্ধ 
দেখিলে ঠিক সেইরূপ আচরণ করে, তখন সঙ্গতপ্ধপে অন্রমান 
কবিতে পারি যে এ এবস্ দৃষ্টে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মে, 
আমার তুল্য অপর জীবগণেরও সেইরূপ গান জন্মে, এবং আম 
যেমণ জামার জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের জ্ঞানের 
স্াত]। 

এক্ষণে হুইটি প্রশ্ন উঠিতেছে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি? 
এবং আমারন্ায় অন্ঠান্ত জীবই বা কে ও তাহাদের স্বরূপকি? 

এই প্রশ্বদ্বয়ের উত্তর প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরেব উপরই নির্ভর 
করিতেছে, কারণ আমি যেরূপ, অপর জ্ঞাতারাও সম্ভবতঃ 
সেইরূপ। অতএব প্রথমোক্ত প্রশ্নের প্রক্কৃত উত্তর কি, তাহারই 
অন্ন্ধান করিলে গেষ্ট হইবে। 


যে জানিতেছে 
সেই জ্ঞীত। | 


আমি ও আমার 
স্য।যু জীব 
জ্বাতা। 


অ।মি কে,কি 
রূপ? অন্যান্য 
জীবই ব। কে, 
কিরূপ? 


১২ 


প্রথমোস্ত 
প্রশগের আলে।- 


জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম তাগ 


'মামি কে, আমার স্বরূপ কি?' এই প্রশ্ন আপাতত; 


চন! আবগঠক। অনাবগ্তক বপিয়া বোধ হইতে পারে, কেন না আমি আমাকে 


সাক্ষাৎ সম্থপ্ধে জানি, আয্মজ্ঞান অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। আমি 
কে, আমার স্বরূপ কি, এ বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃদিদ্ধ। কোন 
প্রমাণন্বারা উপলভ্য নহে। 

সতা বটে আয্মন্ঞান স্ব তঃসিদ্ধ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 
বেদধাগ্তদশনের ভাষো শঙ্গরাচার্যা বলিয়াছেন “আত্মাই প্রমাণাদি 
ব্যবহাবের আশ্রক্, গ্ৃতরাং আত্মা প্রমাণাদি ব্যবস্কারের পূর্ব্বেই 
সিদ্ধ” ১ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডেকার্টও বলিয়াছেন “আমি 
ভাবিতেছি অতএব মামি মাছি" ২ অর্থাং আমার প্রমাণ আমি। 
কিন্তু এসকল কথা সত্য হইলেও 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি?' 
এ গ্রগ্ন মনাবগ্তক নহে। কারণ, যদিও আম্মঞ্জান স্বতঃনিদ্ধ এবং 
উঞ্ভ প্রশ্নের উব বাহিবেধ কোন গ্রমাণসাপেক্ষ নহে, অন্তর 
ঘারাহ প্রাপা, তথাপি সেই অপুষ্টি জ্ঞান চচ্চায় অভ্যপ্ত না হইলে, 
আন কে, আমার স্বব্বপ ক, ইহার বিশেষ তন্ুউপলদ্ধি ইয় না, 
ও সেই নিমিপ্ত আত্মার প্রূপ নির্ণয়ে লোকের এত মতভেদ । 
কেই বলেন আমার মচেতন দেইই আমি ও আমার স্বগ। কেহ 
বলেন আমাব আম্মাই আমি ও মেই আত্মা চৈতন্থ স্বরূপ, এবং 
দেহ আমার বঙ্গন ও 'পঞ্জর মাত্র। আবার ধাহারা আস্মাকেই 
আ!ম অর্থাং ছাতা বলেন, তাহারাও একমত নহেন। তীহাদের 
মধো এক সম্প্রদায় বলেন আত্মা সকল পরম্পর পৃথক, ও আর 


১ শাল্লা ত্র দলাঘাহিষ্ৰবস্তানাম্মঘল। দাগ মলাঘাহি ন্যকস্থাহান্‌ 
ধিদ্মনি” | ২অধ)ায ৩পাঁদ৭ শ্ৃত্রের ভাষ্য। 


২. 0০981100130 90177, 


্ অং] জ্ঞাতা। 


|ক সম্প্রদায় বলেন এই ভেদজ্ঞান বা অহংস্তান অধ্যাস, অবিদ্যা, 
1 ভ্রমমূলক, ও প্রকৃতার্থে আত্মা ও ব্রহ্ম একই। আত্মজ্ঞান 
বষম্নে এইরূপ নানা মতভেদ "আমি কে, আমার শ্বরূপ কি? 
[ই পশ্সের আবশ্তকত প্রতিপন্ন করিতেছে । 


অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মঙ্জান সম্বন্ধে যখন এতই 
[তভেন তখন আমি কে আমাব স্ববপ কি, ইহা অন্দ্রেয়, এবং 
হা! জানিবার জন্য সময় নট না কবিয়া, সহজে জ্ঞেয় যে সকল 
বদ্ধ আচে তাহ] জানিবার জন্য স্ময় বায় করিলে উপকার হয়। 
ক এ কথ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আম অর্থাৎ 
চাতা কে ও তাহাব শ্বপ কি, ইহা নাজানিয়া ও জানিবার চেষ্টা 
1 কব্য়া, জ্ঞানের ও ছয় পদার্থের আলোচন1 কথনই যুক্তিসিদ্ধ 
[5.5 পাবে না। "জ্ঞান জ্ঞাতার 'অবস্থান্তর। ভ্ঞাতাব স্বরূপ 
সন্ত; (কন্প২পরিমাণে জানা না থাকিলে, ত্নন্ধ জ্ঞান ও ততকর্তুক 
য় পণার্থের আলোচন। যে ভ্রান্ত ও বৃথা নহে এ কথা কে বলিতে 
পারে / মামার দশনেজ্য়েব দোনবশত: আমি যদি বস্ত্ব গ্রক্কত 
্ণ বা আকাব দেখিতে না পাই তাহ] হইলে মামার চক্ষু দ্বাবা 
[যম সটান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণবোগা নহে। 
দতএব দ্রাভার শ্ববপনির্ণয় আমাদের সাধ্যাগুসারে অবগ্ঠ কর্তব্য । 
দনুত; ঘতক্ষপ না ইহা স্থির হম্ব যে, জ্ঞাতার পক্ষে বদিও অগ্য বিষয় 
[দর়, তাহার আত্মস্বরূপ অজ্দেয়, ততক্ষণ আন্মজ্ঞানলাভের চে 
হত কথনই বিরত থাকা যায় না। জ্ঞাতাই ধে আপনার 
প্রথম ও প্রপান জ্ঞেয় কেহই সহজে একথা অস্বীকার করিতে 
পার না। 

বহিজ্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিন্তকে এতই আকর্ষণ করে, 
৪ বহিজ্জগতের পদার্থের উপর আমাদের দৈহিকমস্থ এতই 


১৩ 


১৪ 


উত্ত গ্রশ্রের 
উত্ধৰ অগগ্র 
আপনাকে 

জিজ্ঞন্ত, পরে 
অঙ্টেব দ্বারা 
পরীক্ষণীয | 


এই পরীক্ষা 


জ্ঞান ও কনম্ম। [( ১ম ভাগ 


নির করে যে, বাধজগঙ লইয়াই আমাদের অধধকাঁশ সমন 
কাটিয়। যায়। কিন্ধু গেই বোচতজোর অস্থাযিত্র ও সেই সুখের 
আনতাতা যখন ষখন মনে পাঁড়য়াছে, তখনই মানব আত্ম জ্ঞান- 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। আমাদেব উপনিষদাদি শাস্ছে 
এই ব্যাকুলতার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। ছান্দোগা 
উপনিষণ্দে শ্বেতকে তুর উপাখ্যান ১ ও নারদলনংকুমার সংবাদ ২ 
এবং বুহদারণাকে মৈভ্রেয়ীর উপাখ্যান * দ্রষ্টবা। গ্রাস দেশের 
সুধীগণও আম্মার স্বরূপানর্ণয়ের জন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। 
প্লেটোর “ফিডে।” নামক গ্রন্থ এসম্ন্ধে দ্রষ্টব্য । 

দ্র তা অথাৎ আশি কে, « জ্রাতার অর্থাৎ 'আমার স্বরূপ কি? 
এই প্রগ্নের উত্তর অগ্রে আপনাকে জিদ্ঞাসা কণা কর্তব্য, আর 
থেউন্প পাওয়া যায় তাহার যাথাথ্য পরীক্ষার জন্য পরে যুক্তির 
সহিত, এবং আম ভিন্ন অগ্ের বাক্য ও কামোব সহিত, তাহা 
মিলাইয়া পওয়া আবগ্তক | 

এই পরাক্ষার প্রয়োজনীন্বত1 স্ধদ্ধে এ স্থলে আন্ুষ্গিকরূপে 


প্রযোজনীঘত!। দুই একটি কথা বলা কর্তব্য। সকল জ্ঞানই যখন আত্মাতে 


অবভাগিত হয়, এবং আয্মাই খন সকল দ্বানের সাক্ষী, তখন 
অন্ত টরিদ্বারা আস্মাতে যাহা দেখিতে পাই তাহার আর পরাক্ষা 
ক, এবং আত্মা থে সাক্ষা প্রদান করে ততপ্রাত্ত সন্দেহ করিতে 
গেলে সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়, এ আপত্তি সহজেই উঠিতে 
পারে। কিন্তু ইহার খগ্ডনও সহজ। অশিক্ষিত চক্ষু যেমন 
বহিজ্জগতের বস্ত্র আকার প্রকার সর্ধব্র ঠিক দেখিতে পায় না, 


.. পপ শত শীাটিশশ্টশীশিশিশিট তি শা পাশাপাশি পাপা পাপা 


১ ছান্দেগা ৬ অধ্যায়। 
২ ও ৭ অধ্যায়। 
৩ বৃহদারণ্যক ২ অধ্যায়। 


১ম অঃ] জ্ঞাতা 


ধনঠান্ত অপ্দট্িও তেমনই আত্মাতে অবনাপিত জ্ঞানের যথার্থ 
টপলন্ধি কারিতে পারে না। এবং বহিচ্জগতের সাক্ষী যেমন 
নথ্যাধাপী না চইলেও ভ্রম বশত; অবথা কথা বণিতে পারে, 
সগ্নাও সেইরূপ অন্তঞ্জগতের বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্ষী 
'ইচল9 অনবধানতাবশতঃ অবথ। সাক্ষা দিতে পারে। অতএব 
সাম্সার উত্তবের বাথার্থ্য পবীষ্ষা করা আবশ্তক। 

এগণে দেখা যাউক, আমি কে? আয্মা এই প্রশ্নের কি উত্তর 
দয়। প্রথমতঃ বোধ হইবে আত্মা বলিতেছে, এই মচেতন দেহই 
সাম। [কিন্ত একট ভাখিয়া দেখিলেই এ উত্তরঠিককিনা 
5দ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, কারণ মাআ্মাই পবক্ষণে বলিতেছে এ দেহ 
সাদার, সুতরাং আমি এ পে নহে কিন্ত এ দেহেব অধিকারী। 
সঞ্নু্দ্বার| আস9 দেখিতে পাই, মায়া দেহকে শাদন করিবার 
১ কবে, সৃতরাং এ দেহ আম্মা অর্থাৎ আমি ভিন্ন অগ্ঠ পদথ, 
“ক বণ ও আগ্রার বাহা জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ দেহের উপর 
শব করে, ও বাহজগংধ্ষিম্নক সনস্ত জ্ঞান দেহের সাহাযোই 
পাওয়া যায়, এবং চিন্তার কার্মোও দেহের অবস্থান্তর ঘটে, ও দেহের 
সংস্থার ঘটিলে চিন্তা কার্ধেযর ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আম্মার 
সতের জন্য দেহের সহিত সংযোগ প্রয়োজন নাই। 

মাগ্মার এই উক্তি প্রকৃত কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখ! আবগ্তক, 
কারণ ইহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। 
প্রথম5ঃ অনেকে বলিতে পারেন যে স্পন্দনাদি বাহাক্রিয়া যেমন 
ঈবিত দেহের লক্ষণ, চিন্তনাদি আন্তরিক ক্রিয়াও তেমনই জীবিত 
শাহের লক্ষণ, ও তাহার প্রমাণ এই যে বিবেক প্রভৃতি যে শক্তি- 
গু লকে আত্মার চৈতন্যময় শক্তি বলা যায়, তাহাদের ও দেহের বৃদ্ধির 
ইত ক্রমশঃ বিকাশ, ও দেহের ক্ষয়ের সহিত ক্রমশঃ হাস হয়। 


১৫ 


উত্ত প্রগ্নের 
প্রতি আম্মার 
উত্তর, আমি 
দেহ নহে দেহী। 


এ উত্তরের 
সত্যতা সম্বন্ধে 
সংশয়। 


১৬ 


সেভ সংশয়ের 
নিরাঁস। 


জ্ঞান ও কর্মু। [ ১ম ভাগ 


আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দিকে মনোযোগপুর্বক লক্ষা করিলেও 
এই কথা প্রতীয়মান হয়, কারণ আমর! দেখিতে পাই, যে জাতীর 
জাবের দেহ অর্থাৎ মন্তিদ ও দর্শন শ্রবণাদি ইন্জিয় যে পরিমাণে 
বিকাশ গ্রাপু, সেই জাতীয় জীবের চৈত্ন্)ও সেই পরিমাণে 
বিকশিত । এব* দ্বিতীয়তঃ ইহ] বলা যাইতে পারে, দেহ ছাড়া 
আত্মার অন্তিত্ের কোন গ্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আম্মা 
ও আতস্মজ্ঞান এই জীবিত দেহের এন্ঘণ মাত্র। 

এই সংশয় ছেদ করা নিতান্ত অনায়ামসাধা নহ। ইহার 
নিবাসার্থে যে সকল যুক্তি ও তক আছে তাহা নিয়ে সংক্ষেপে 
বিরত হইতেছে । 

সন্দনাদি যেসকল ক্রিয়া বাণ সজীবদেতের অচ্ছে তাহা 
সজীব জড়েব লম্মণ। তাহা (চিশ্নাদি ভয় বা গণ হাত সম্পূর্ণ 
বিতিন্ন প্রকারের । স্পন্দশাদি ক্রিয়ার স্পশদিতের আগ্জ্ঞান থাকার 
কোন গ্রাদাণ পাওয়া যায় না। চিন্বনাপি'বষয়ে চিন্তথিতের 
নিশ্চিত আন্সন্রান আছে । সুতবাং জড়ের মংযো? ব* অবস্থাস্থর 
দ্বারা আশ্মশ্তানগ্রভতি চৈতগ্মণ গুণে বা কিয়া? উদ্ভাবন 
হওয়া অনুমান করিে পারা যায় না। অপদ্বতবাদী হাতে গেলে, 
জড়শকের সাধারণতঃ যে অথে' প্রাদ্মাগ হয়, সে অথে জড়বাদী 
হওয়া চলে না, অর্থা, এক মূল করণ হইতেই সমস্থ জগতের 
উত্পন্তি মানিতে হইলে, সেই এককে জড় বলিগ মানা যায় না। 
যি বলা যায় জড়ে চৈতগ্ত অবাক্তভাকে নিহিত থাকে, হাহা 
হুহলে হৃষ্টির আদি কাবণ আর কেবল জড় হইল না, তাহ! 
চৈতন্ময় জড় বলিফ্ী মানিতে হইল। ঘুক্তিহ্বারা মদ্বৈতবাদ 
প্রতিপর করিতে হইলে, চৈতন্ঠময় ব্রক্মই জগত, এই বৈদাস্তিক 
অদ্বৈতবাঁদই গ্রহ্ণযোগ্য। সমগ্র জগৎ এক আদিকারণসম্তত 


১ম অঃ] জ্তাতা। 


বলিয়া মানিতে হইলে, সেই মূলকারণ অবশ্যই চৈতন্যময় বলিতে 
হইবে, কেননা মুলকারণে চৈতন্য না থাকিলে জগতে টৈতন্ত কোথা 


হইতে আসিবে, যুক্তি এই কা বলে। এবং যাহাকে আমরা, 


দড়পদাথ মনে করি, তাহা শক্তির কেন্দ্রসমষ্টি, বিজ্ঞান এই কথা 
গ্রনাণ করিবার চে্টা করিতেছে । এতদ্ব্য গত জড়েব অন্তিত্ের 
একমাত্র নান্ধী চৈতন্ অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান। এতন্বারা এ কথা 
(ণতোছি না বে জ্ঞাতার জ্ঞানেব বাহিরে জড়ের অস্তিত্ব নাই। 
৮বে এ কথা খ'নবার উদ্দেশ্ত এই যে, জড় ৪ চৈতন্তে এ সম্বন্ধ যত- 
'ব বুঝ। বার, তাহাতে জড় হইতে চৈহগ্েখ উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত 
সণেক চেতগ হইতে অড়ের কটি এ অনুমান অধিকতর লগত। 
দে.ধর পাঙ্। ও হাসের সঙ্গে সঙ্গে চৈতগ্ঠের বুদ্ধি ও হাস হয় 
 এগা ৪ইমাছ "সে কথাও সম্পূর্ণ মত্য নভে, কিরদদুর মাত্র 
'হা। দেহের পৃর্ণবিকাশের সঙ্গে বুদ্ধি পূর্ণবিকাশ সর্কাত্ 
"ঘা যা না, আবার দেহের অপূর্ণতা বাহাস সহ অনেক 
পে খুদ্ধীৰ কোন অংশে অভাব লগিত হয় না, এবং কোন 
(৭৮ অনংানের অনুমান্র অভাব ঘটে পা। হবে দেহের 
পুন থা হাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্গুগং সধ্ীয় জ্ঞানের অভাব 
“এ ঘট, কন্ধ ভাহার কারণ এই থে দেহই সেই জ্ঞোন- 
[ডে উপানু। 
ভিন ভিন্ন জাতীয় জীবের চৈতন্ের তারতষা বে তাহাদের 
প্র ও হিন্দি পূর্ণতার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাহারও 
[গন এই বে, তাহাদের চৈতন্যের পরিচ॥ কেবপ তাহাদের বাহা- 
গতির ক্যা ছারা পাওয়া যায়, এবং সেই সকল কার্যা তাহাদের 
হস্গংবিষয়ক জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মে দ্বারা অবহাই সীমাবদ্ধ । 


দেহ ছাড়! আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব যে বলা হইয়াছে সে 
২ 


১৭ 
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জ্ঞান ও কর্ম । [১ম ভাগ 


কথা অনেক দূর সত্য, তবে তত্বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে থে, 
নিদ্রিত অবস্থায় দেহ নিশ্চে্ট থাকিলেও আত্মা বিপুপ্ত হয় না। 

এইস্লে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্তক। দেহ ও 
দেছের সমস্ত শক্তি সীমাবন্ধ ও অস্তবিশিষ্ট, কিন্তু আত্মা সীমাবদ্ধ 
হইতে চাহে না। আত্মা চিন্তা দি ক্রিয়াতে দেহের সীমা অতিক্রম 
কাঁরয়া অনন্তের মাঝে ঝাঁপ দিতে চাহে । যদিও অনস্তকে 
আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে 
পারে না। ইহা অন্ত দ্বারা সকলেই অনুভব করিফা থাকেন। 
পরস্থ ইঞ্রিয়দ্বারা এব দেহাদি বহির্জগংবিষয্বক জ্ঞান, জ্ঞাত 
কয়েকটি হ্তায়ের অলভ্ঘ্য নিয়মাধীন করিয়া লয়, এবং ঘন 
নিয়মণ্ডণি দেহ বা বহিজ্জগৎ হইতে কোনমতেই পাওয়। যায় 
না। যথা, -কোন পদার্থের এককালে একস্থানে ভাব ও অভাং 
হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন পদার্থ এককালে ও একস্থানে 
থাঁকতে ও ন। খাকিতে পারে না, এ নিযম অলভ্ব্য, ইহার কোন 
ব্যতিক্রম হইতে পারে না, এবং এ নিয়ম বহিজ্ঞগৎ হইতে পাওয় 
যায় না। কেহ কেহ বাঁলতে পারেন বহিঙ্জগতে আমরা এক 
বস্তর একদা সপ্ভতাব ও অভাব কথনও দেখিতে পাই না ৫ 
তাহাতেই এ নিষ্সমের উতপন্তি। কিন্বু এ কথ| ঠিক নহে 
ষ্পদ অশ্ব বা চতুষ্পদ পক্ষী আমরা কখনও দেখি নাই বিয় 
ত্র প্র রপজীব থাকা যে অন্ুমান করিতে পারি না এ কথা বণ 
ফায় না । কিন্তু কোন পদ্দাথের একদা তাৰ ও অভাব কথন! 
অনুমান করা যায় না। এনিয়ম দেহের ইন্ডরিয়দ্বারা লব্ধ নে 
ইহা জ্ঞাত! আপনা হইতে যোগায় । এই সকল কারণে উপ 
হয় যে ভ্তাতা বা আত্মা সীমাবদ্ধ দেহ হইতে উদ্ভূত নহে, অন! 
চৈতন্ত হইতে উৎপন্ন । 


১ম আঃ ] জ্ঞাতা। 


অতএব আমি অর্থাৎ আত্মা দেহ নহে দেহাতিরিক্ত পদার্থ 
এই উত্তর ঠিক নহে ও পরীক্ষান্ধারা অপ্রমাণ হইল, এ কথা 
কখনই বলা যাঁয় না, বরং তদ্বিপরীত সিদ্ধান্তেই যুক্তিদ্বার] উপ- 
নীও হইতে হয়। 

আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথ। হইতে আসিল ও কোথাস্ 
বাইবে, অর্থাৎ দেহ গঠিত হইন্বার পূর্ব্বে কোথার ছিল এবং দে 
বিনাশের পর কোথায় থাকিবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি 
অগ্ভরে কি বাহিরে কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে জ্ঞানের সীমার মধ্যে 
পাওয়া যায় না। অথচ এই সকল প্রশ্রের উত্তর লাভ জ্ঞানচর্চার 


১৯ 


খ্ট 


আত্মার স্বরূপ, 
উৎপত্তি ও স্থিতি, 
জঞানগন্গা না 
হইলেও বিশ্বস- 
গম্য। 


একট চরম উদ্দেশ, এবং জ্ঞাতাও অন্তর্দুষ্টির অবসর পাইলেই . 


সেই উওর লাভের জন্ত-ব্যাকুল। জ্ঞাতা অন্য পদার্থের স্বরূপ 
দদুর জানিতে পারে নিজের স্বরূপ ততদূর জানিতে পারে না, 
ইহা বিখবের একটি বিচিত্র প্রহেলিকা। কি প্রকারে আত্ম- 
জানের প্রথম উদয় হয় তাহা কাহারও “নজের মনে থাকে না, 
এখং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা জানা যায় না, কারণ 
অ'মদ্ভানের প্রথম উদয্কালে কাহারও বাকৃশক্তি জন্মে না। 
|কন্ধ উক্ত প্রশ্ননকলের উত্তর সাক্ষাৎ সগ্বন্ধে জ্ঞানগমা না হইলেও, 
চো5] তদ্ধিবয়ে পিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উত্তরপাভের 
'শাক)জকা 'নবৃত্ত হয় না, এবং পরোক্ষে বা প্রকারান্তরে যুক্িদ্বারা 
থে উওর পাওরা] যায় তাহা জ্ঞানের সীমার অন্তর্গত না হইলেও 
খিখাসেণ সীমার বহির্গত নহে। 

আন্ুষঙ্গিকরূপে এইস্থলে তান ও ন্নিম্বীষ্ন সম্বন্ধে 
চই একটি কথা বলা আবশ্তক | এমন অনেক বিষয় আছে যাহা 
জ্রাণের আয়ত্ত নহে অথচ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ আয়ত্ত অথাৎ 
যাহার স্বরূপ আমরা জ্ঞানের দ্বার অনুমান করিতে পারি না, 


তন ও বিশ্ব. 
সের প্রতেদ। 


আজ। ব্রনের 
অংশ। 
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কিন্তু যাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 
যথা, অনন্তকাল আমর জ্ঞানের আয়ত্ব , করিতে পারি না) 
অথচ কালের আদি বা অস্ত আছে মনে করিতে .পারি না, এবং। 
কাল অনন্ত ইহ! বিশ্বাস ন। করিয়া থাকিতে পারি না। 

বিশ্বাস এক প্রকার অস্ফুটজ্ঞান বলিলেও বলা যায়। যাহা 
জানি তাহ! বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি, ও তাহার অন্তত 
কতকগুলি লক্ষণ বুঝিতে পারি। কিস্বৃাহ! জানি না কেবন 
বিশ্বাম করি, মনেক স্থলে তাহা বুঝিতে পারি না তাহার লক্গণ- 
সম্বন্ধে কেবল 'নেতি নেতি”, এরূপ নহে, এরূপ নহে, এইমাত্র 
বলিতে পারি, তবে তাহার অশ্থিত্ব স্বীকার না করিস্া কষা 


থাকিতে পারি না। 

বিশ্বাসের মূল সকল স্থলে সমান নহে । "অনেক স্থলে বিশ্বাঃ 
অমুলক বা কুসংস্বারমূলক ও পরিহাধ্য, আবার অনেক স্থার 
তাহা সমূলক বা! স্ুষ্ুক্তমূলক ও অপরিহীর্ধ্য। র 

বিশ্বাস শবটি জ্ঞাতার পরোক্ষে গ্রাপ্ত অথাৎ সাক্ষাৎ স্ব: 
অগ্রাপ্ত জ্ঞানকেও বুঝায় । বলা বাহুল্য, উপরে উহা ্ আ. 
ব্যবহৃত হয় নাই । 

আত্মার স্বরূপের যদিও জ্ঞান দ্বারা ঠিক উপলব্ধি হয় না, কি 
আত্মা যে জগতের চৈতন্তময় আদি কারণের অর্থাৎ ব্রন্ষের অং 
বা শক্তি, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। 

আত্ম! ব্রদ্দের অংশ বা শক্তি এই যে কথ বল! হইল, তাহা 


অথ স্থির করিলেই সেই হেতুনির্দেশ আপনা হইতে হইবে 


অখণ্ড সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ব্রহ্গের অংশ বা শক্তি পৃথক্‌ ভা 
কিরূপে পাকিবে, এ সংশয় সহজেই উখিত হইতে ্ 
এবং তাহ! দূর কর! আবশ্তক। এই সংশয় সম্বন্ধে বেদান্তভা 
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প্রান্তে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন অহ্ংজ্ঞান ও আত্মার ব্রহ্ম হইতে 
পার্থক্য বোধ অধ্যাস' বা অবিস্তামূলক, এবং প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে 


আত্মা ও ব্রন্মের একত্ব উপলব্ধি হইবে। পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞাত 


ওদ্রেয়, আত্মা ও অনাত্মা, জীব ও ব্রক্গের একত্ব উপলব্ধি হইতে 
পারে। যতদিন তাহা না জন্মে ততদিন সেই অধ্যাস বা৷ অপূর্ণ 
রান অতিক্রম করা অপাধ্য, এবং শঙ্করাচার্য্য9 অধ্যাসকে অনাদি 
অনন্ত ও নৈসর্গিক বলিয়া উল্লেখ কগিয়াছেন। অধাস বা অপূর্ণ 
ন সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাবিষয়ক অধ্যায়ে কিঞ্িং আলোচনা! 
রাযাইবে। সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্ব- 
ঢাপি অথণ্ড ব্রদ্ধ নিজের অনন্ত শক্তি প্রভাবে ভিন ভিন্ন আত্মা 
পে অভিব্যক্ত হওয়! অনুমান করা আমাদের অপুর্ণজ্ঞানের পক্ষে 
মসঙ্গত নহে, এবং আসার স্থষ্টি কিরূপে হইল ভাবিতে গেলে এই 
মণমানই অপূর্ণজ্ঞানের অনন্থগতি । 
আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতি, অথাৎ ব্রঙ্গের পৃথক ভাবে আত্মা 
পে অভিব্যক্তি ও স্থিতি, কোন্‌ সময় হইতে ও কতকালের জন্য, 
| বিষয়ে নানা মত আছে। 
ৰ কেহ বলেন দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মামার উৎপত্তি, 
হের স্থিতি যতদিন আত্মারও স্থিতি ততদিন, এবং দেহ নাশের 
'গ মঙ্গে মাত্মার লয়। প্রাচ্য চার্বাকৃদিগের ও পাশ্চাত্য জড়- 
দা'দগের এই মত। আত্ম! যে দেহ হইতে ভিন্ন পদাথ, ও 
নাশের সঙ্গে দঙ্গেই আত্মার লোপ হইতে হইবে একপ অন্ু- 
'ন যে ঠিজ্ নহে ইহ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে । 
কে বলেন বর্তমান দেহের উৎপত্তির বহুপুর্বর হইতে অথাৎ 
নাদিকাল হইতে আত্মা আছে ও ভিন্নভিন্ন দে 


৯ 


আত্মার উৎ- 
পত্তি ও স্থিতিয় 
কাল সম্বন্ধে 
নানামত | 
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দেহে আত্মা! অবস্থিতি করিবে, এবং যাহার শুভাগুভ কর্মফল ক্ষয় 
হইবে সেই আত্মা মুক্সিলাভ করিবে অর্থাৎ ব্রদ্ে লীন হইবে। 
জন্মান্তরবাদীদিগের এই মত। ইহার অনুকূল যুক্তি এই যে 
মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্থাষ্টিতে মকণ জীবই সুখী না হইয়া কেহ সুখী 
কেহ ছুঃখী যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ জীবের পূর্ব- 
জন্মের কর্মফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং প্রথম 
জন্মের কর্মফল কেন অণুত হইল ইহার উত্তর দিতে পারা যায় 
না, অতএব জীবের পূর্বজশ্ম অসংখ্য ও অনাদিকালবাপি বলি 
মানিতে হয়। কিন্তু এ যুক্কির বিরুদ্ধে ইহা বল যাইতে পারে যে, 
পর্ন থাকিলে পরজন্মে তাহার কিছুই মনে থাকিবে না ইহ 
অতি আশ্যর্য্যের বিষয়। এবং সত্বরই হউক আর ধিলম্বেই হউক 
ক্রমশঃ সুপথগামী হইয়া! জীবপরিণামে অনন্তকাল স্খপাইবে, একথ' 
মানিলে, সেই অনন্তকালের সুখের সঙ্গে তুলনায় ইহকালের আর 
দিনের দুঃখ কিছুই নহে । এবং তাহার কারণ নির্দেশ জন্য অন্ধ 
অথচ একেবারেবিস্বৃত পূর্বজন্ম অনুমান করা1,অনাবশ্ঠক ৫ 
অসঙ্গত। তবে এই স্থানে একটি কথা মনে রাখ! কর্তৃবা 
যদিও মাতম দেহ হইতে পৃথক্‌ এবং যদিও পূর্বজন্মবাদের বিকু্ে 
অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে, তথাপি দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে অনেষ 
দোষগুণ দেহের প্রক্তৃতি অন্থসারে বর্তে, এবং আমাদের দেছে। 
প্রক্কৃতি আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের দেহের প্ররুতির উপর নির্ 
কবে। সুতরাং আত্মার পূর্বজন্ম না থাকিলেও, এবং আত 
জন্মান্তরের কর্মনবন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও, অতীতের সহিত আত্মা 
বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং আত্মাকে প্রকারাস্তরে পূর্বপুরুষদি, 
কর্মফলের ভাগী হইতে হয়। 

কেহ আবার বলেন আত্মার উৎপত্তি বর্তমান দেহের স৫ 
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ঙ্গে, ও অবস্থিতি অনস্তকালের জন্ত, এবং এই এক জন্মের কর্ম 
চলন্বারা সেই অনস্তকালের শুভাপ্ডভ নির্ণাত হয়। থৃষটীয়ধর্মাব- 
শ্বীদিগের এই মত। কিন্তু এই অল্পকালস্থায়ী ইহজীবনের কর্ম- 
গল জীবের অনন্তকালের স্বখ হুঃখের কারণ কি প্রকারে সঙ্গত- 
পে হইতে পারে, ইহা যুক্তি দ্বারা স্থির করা যায় না। 

কাহারও মতে আত্মার উৎপত্তি, অথাৎ পরমাত্মা হইতে 
মাত্রার পৃথক ভাবে উৎপত্তি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে, স্থিতি অনস্ত- 
গালের জন্ত, গতি মধো মধ্যে অবনতির দিকে হইলেও শেষে 
্তিমার্গে, এবং পরিণাম বন্ধে পুনর্থিলন। অন্তান্য মত অপেক্ষা 
ই মতহ যুক্তির সহিত অধিকতর সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয়। 

জ্রাতার অর্থাৎ আত্মার স্ববপ ও উৎপত্তিনির্ণয় আমাদিগের 
্র্ঘ বুদ্ধির পক্ষেঅতি ছুরহ, এবং অজ্েয়বাদীদের মতে 
বামাদেব জ্ঞানের অতীত । কিন্তু জ্ঞাতার শক্তি ব৷ ক্রিয়া! নির্ণর 
পেক্ষাকত সহজ, এবং অন্তর্দৃষ্টি সেই নির্ণয়কার্যোর প্রধান 
'পান়। তবে আবশ্তঠকমত অন্তু ষ্টির ফল অন্যান্ত প্রমাণদ্বারা 
বীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। 

ক্তাতার শক্তি বা ক্রিয়া নানাবিধ । তাহা শ্রেণিবদ্ধ করিতে 
ইলে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে-_জীীন্না, 
সন্যুভব কলা, ও ছেষ্টা কলা বা কান কল্লা। 
কান বিষয়ের তত্ব বা সত্যতা আমরা জানিতে চাহি, তাহা সুখকর 
ক ছঃখকর ইহা আমরা অনুভব করি, এবং কোন বিষয় জানা ও 
দান্ুষন্ঘিক স্থথছৃঃথ অনুভব কর! হইলে কি করিব এই চেষ্টাকরি। 

অন্তর্জগতের তত্ব জানিবার উপায় অন্তরিক্দিয় বা মন, বহির্জজ- 
তর তত্ব জানিবার উপায় চক্ষু, কর্ণ, নাশা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ- 
হিরঙ্িয়। এতত্তিক স্মৃত্তি5 ক্কলসননা, ও অন্যুষ্নীন্ন 


১৬ 


জ্ঞাতার স্বরূপ 
ও উৎপত্বি- 
নির্ণয় হুর 


শততি ব৷ ক্রিয়া 
নির্ণয় সহজ॥ 


আল্মার ক্রিয়া 
ত্রিবিধ, জানা, 
অনুভব করা, 
কাধ্য কর]। 


তত্বজানিবার 

উপায় অন্তরি- 

জ্রিয় ও 
বছিরিজ্ি 


৪ 


এবং ন্মৃতি, 
কল্পনা, অনু- 
ষান। 


অনুভব জ্ঞাতার 
সুথ ছুঃখ 
জান।। 


চেষ্টা ব! কার্য্য 
জতার ক্রিয়া 
তাহ! কর্ণ 
বিভাগের 
বিষয়। 


ভ্ঞান ও কর্ম। [১মভাগ 


দ্বার! আত্মা নানাবিধ তত্ব জানিতে পারে। :এই সকল বিষয় 
সম্বন্ধে “মন্তর্জগৎ “বহিজ্জগৎ'ও 'জ্ঞান্লাভের উপায়" শীর্ষক 
অধ্যায়ে কিঞিং আলোচন1 করা যাইবে। 

স্থখছুঃখ অনুভব করাও এক প্রকার জানা, অর্থাৎ নিজের 
সেই মুহূর্তের অবস্থা জানা। তবে অন্তপ্রকার জানার সহিত 
প্রভেদ এই যে এস্লে জানিবার বিষয় কোন তত্ব বা সত্য নহে, 
জ্ঞাতার নিজের সুথ বা ছুঃখ বা অন্তরূপ অবস্থান্তর, এবং এই 
জান! অনুভব নামে অভিহিত হহল। কিন্তু অনুভব্ও জ্ঞান- 
বিভাগের বিষয় এবং “অন্তর্জগৎ' নামক অধ্যায়ে, এই বিষয়ের 
কিঞ্িং আলোচনা হইবে। 

চেষ্ঠা বা কার্ধা কম্মুবিভাগের বিময়। “কর্তার স্বতন্তা আছে 
কি না' এই অধ্যায়ে ইহার আলোচনা হইবে। ইহাজ্ঞাতা বা 
আত্মার [ত্রবিধ ক্রিয়ার মধ্যে একটি, এই নিমিত্ত এন্থলে ইহার 
উল্লেখ হইল। এবং এইখানে বলা কর্তব্য যে আত্মার স্বরূপের 
সহিত চেষ্টা] ব। কাধ্য করিবার শক্তির সম্বন্ধ 'মতি বিচিত্র। আত্মার 
জ্ঞানের বা ন্ুভৃতির মুখা কারণ জ্ঞাত বা অনুভূত বিষয়, কিন্ত 
আত্মার চেষ্টার বা কার্ষোব মুখ্য কারণ আত্মা স্বয়ং বলিয়াই 
আপাততঃ প্রতীত হয়। আবার কিঞিৎ অনুধাবন করিলে দেখা 
যায় আত্মার এই কতৃহগ্রতীতি ভ্রমমূলক, ফলিতার্থে আত্মার 
কোঁন কার্ষ্েই স্বতন্ত্রতা নাই, সকল কার্য্যই তৎকালীন সন্নিহিত 
বাহঞ্জগতের অবস্থা ও উদ্যত অন্তরের প্রবৃত্তিদ্বাত্জা নিরূপিত হয়, 
এবং সেই বহিষ্জগতের অবস্থা ও অন্তরের প্রবৃত্তি আমার অধীন 
নহে, কার্ধযকারণপরম্পরাক্লমে নিয়োজিত হয়। এই স্থলে 

“মঙ্জন: দিযলাখালি বুদ্ধ: জনাঘ্ি ভতগ: | 
স্স্ভাহবিনুতাংলা াস্কমিনি লন্মন & 


১ম অঃ] জাতা। 

(প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম চলে। 

অহঙ্কারমুগ্ধ আত্মা আমি কর্তা বলে |) 
গীতার ১ এই উক্তি মনে পড়ে । 
আম্মা কর্মক্ষেত্রে উদাসীন কি কর্শে লিপ্ত, এবং কর্মে লিপ্ত 
হইলে আত্মার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, এই সকল কথা লইয়া 
অনেক মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ পরে হইবে । এখানে 
এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন অপৃর্ণ অবস্থায় 





দ্বতন্্র নহে প্রকৃতিপরতন্ত্র। কিন্তু আত্ম! জগ:তর আদিকারণ ' 


সেই রক্ষের চৈতন্তস্বরূপের অংশ, অতএব অপূর্ণ আ.স্থাতেও দেই 


চটি স্বতস্থতা আপনাতে অদ্দুটভাবে অহৃভব করে। 


হাই বোঁধ হয় আত্মার স্বতন্ত্রতাবাদ ও 'মম্বতন্বতাবাদের স্থুল 


মীমাংস।। আত্মার :ম্বতন্ত্রতাবিষয়ক অস্ফুটল্রান, ও কার্য কারণ- 
বিষয়ক অণুজ্বা নিয়মের সহিত সেই জ্ঞানের বিরোধ, এই বিচিত্র 
রহস্তের মণ বুঝিবার জন্য উপরে যাহা বলা হইল তত্তিন্ন আর 
কিছুই বল৷ যায় না। 

ভ্রাতা অর্থাৎ আত্ম! দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় অপুর্ণজ্ঞানে অধ্যাস 
বাভ্রমবশতঃ অহঙ্কারবিশিষ্ট ও স্বতন্তাবিহীন। দেহবন্ধনমুক্ত ও 
পূ্ণগ্জানপ্রাপ্ত হইলে আত্মা অহংবুৰিপরিত্াক্ত হইয়া ব্রঙ্গের 
সহিত একত্ব এবং স্বাধীনত! ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে, এই অনুমান 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কথার প্রমাণস্বন্ূপ ইহ! 
বলা যাইতে পারে যে, আমাদের 'আামিত্ব' অর্থাৎ আত্মার ও 
অনাস্মার ভেদজ্জান, ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সঙ্কীর্ণতা, যত কমিতে 
থাকে, ও প্রকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম! নিজের ক্ষুত্রত্ব ছাড়িয়া 
পরকে আপন বলিতে ও স্বার্থবিসর্জন দিতে শিখে, ততই আত্মার 
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আত্মার স্বত. 
স্তাবোধ 
ব্রদ্গের স্বতন্ত্র 
তার অক্ষট 
বিকাশ। 


্বার্থত্যাগে 
আনন্দ আত্মার 
ও ব্রঙ্দের এক 
ত্বের প্রম!ণ। 
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জ্ঞান ও বর্দ। [১ম ভাগ 


স্বাধীনতা ও আনন্দ ও জগতের 'প্রকৃত মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
দেহরক্ষার অনুরোধে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ দেহী'র পক্ষে সম্ভবপর নহে, 
বিত্ত পরার্থউদ্দেশে স্বার্থের পরিমাণ খর্ব কর! সকলেরই সাধ্য, 
এবং যিনি যতদূর তাঁহা করিতে পারেন তিনিই তদুর নিজের ও 
জগতের মঙ্গলসাধনে সক্ষম। 


পি ররোদের সর 


ছিতীন্স ভঙ্যান্স 2. 


জে্েয়। 
জ্ঞাত অর্থাৎ আত্ম! যাহা "জানিতে পারে বা জানিতে চাছে বাহা। জানা যায় 
তাহাই জেয । বা. জানিতে 
্ আকাবা। হয় 


কেহ কেহ বলেন আত্ম যাহা জানিতে পারে কেবল তাহাকেই , তাহাই জেয়। 
ভেয় বলা উচিত, এবং আত্মা যাহা জনিতে চাহে কিন্তু যাহা 
আত্মার জানিবার শক্তি নাই তাহাকে অজ্ঞে় বলা কর্তব্য । 
একথা আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্ত একটু 
ভাবিয়া দেখিলে প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিসিদ্ধ 
বলিয়া বোধ হইবে । কারণ যাহা জানিতে আকাঙ্কা হয় তাহ 
জানবার সাধা না থাকিলেও জানিবার যোগা নহে বল! যায় না। 
এতদ্বাতীত, যাহা জ'নিতে আকাজ্জা হয়, তাহার স্বরূপ জানিতে 
না পারিলেও, তাহার অস্তিত্ব জান! গিয়াছে অথবা তাহার থাক! 
না থাকার ফলাফল বিচার করা যাইতে পারে । সুতরাং তাহাকে 
একেবারে অজ্ঞ বলা যায় না। 

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞাতার পূর্ণজ্ঞান জন্মিলে জেয় ও জ্ঞাতার অপূর্ণ প্রানে 
পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যস্ত সেই পূর্ণজ্ঞান ন! চা রঃ 
জন্মে সে পর্যন্ত জেন ও জ্ঞাতার পার্থক্য থাকিবে । তবে জ্ঞাতাই ্ 
আপনার প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয়। 


৮৬ 


জেয দ্বিবিধ-_ 
আস্বা।ও অনাক্ব।। 


জেয়ত্ব পদার্থের 
অবচ্ছেদক 
লক্ষণ নহে। 


কিন্ত ইহ। অতি 
আশ্র্যয লক্ষণ। 


* জ্ঞান,ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 


জয় পদার্থ ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_আত্ম! € 
অনাম্মা, বা অন্তর্জগৎ ও বহিজ্জগৎ। উভয়েরই পুথক্‌ আলোচনা 
পরে হইবে । এ অধ্যায়ে উভয়ের সম্বন্ধে একত্র যাঁহা বল! যাইতে 
পারে তাহাই বিবেচ্য । 

জেয়ত্ব পদাথধের একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহা! অবচ্ছেদক 
লক্ষণ নহে। সকল পদার্থই বন্ধের অথাৎ চৈতন্যময় অ্রষ্টার জেয, 
কিন্ত এবূপ অনেক পদাথ থাকিতে পারে যাহা অন্য কোন জ্ঞাতার 
জ্ঞের নহে। এবং অন্ত কোন ভজ্ঞাতা না থাকিলেও দে সকল 
পদাথ থাকিতে পারিত। এরূপ অসংখা পদার্থ থাকিতে পারে 
যাহার বিষয় আমি কিছুই ল্লানি না, এবং যাহার সম্বন্ধে একেবারে 
জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত জাঁনিবার আকাজ্ষাও কথন হয়না । এবং 
যে সকল পদাথের বিষয় আমি জানি, তাহারাও যে মামি ন| 
থাকিলে থাকিতে পারিত না এ কথা বল! যায় না। আমিন 
থাকলেও জগং থাকিতে পারিত। তবে আমি ষে জগৎ 
দেখিতেছি, অর্থাৎ জগংকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আমি না 


. থাকিপ্পে তাহা থাকিত কি না, ভিন্ন কথা, ও সে কথার আলোচনা! 


পরে হইতেছে । 
জেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদণক লক্ষণ নহে, কিন্তু ইহা একটি 
অতি আশ্র্য্য লক্ষণ। আমা হইতে পৃথক্‌ পদার্থের অস্তিত্ব ও 
গুণ আমি জানিতেছি, ইহা ভাবিয়া দেখিলে অতি বিচিত্র ব্যাপার। 
একথ! সহজেই বলা যাইতে পারে, কোন পদার্থ আমার জ্ঞানে- 
ভ্রিয়ের সহিত দংযোগ পাইলে আমাতে তাহার অন্তিত্বজ্ঞান জন্মে, 
এবং ষে যে ইন্দ্রিয় যে যে গুণজ্ঞাপক, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত 
ংযোগে পদার্থের তত্বদৃগণের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এ 
কথা গুলি বল। বত সহজ, তাহার মর্ম হৃদয়ঙগম হওয়া তত সহ 


২য় অং] 1 


নহে। প্রথমতঃ কোন পদার্থের সহিত আমার ইন্জিয়ের 
দংযোগ কিরূপ, ধিতীয়তঃ আমার ইন্্িয়ের সহিত আমার 
সংযোগ কিরূপ, এবং তৃতীয়তঃ এই সংষোগদ্বয়ের ফল পদার্থ- 
বিষয়ক ভ্রান আমাতেই ব1 উদ্ভাবিত হয় কিন্ূপে, ইহ অনির্বটীর 
বলিয়া প্াকার করিতে হয়। 

উপরে বলা হইয়াছে, পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক, 
অপূর্ণন্ভানে জ্ঞাতা জ্তেক্স পৃথকৃ। এবং জ্ঞাতা না থাকিলেও 
পদাথথ থাকিতে পারে, তবে আমি না থাকিলে আমি যে জগৎ 
দেখিনি জগৎ ঠিক সেইরূপ ধাবণ করিত কি না ইহা আলো- 
চনার যোগ্য । সেই আলোচনার বিষয়টি প্রকারান্তরে এই প্রশ্নে 
পনিণত হয়___জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় পদার্থের উৎপত্তি, কি জ্ঞেয় 





হইতে ভ্ঞাতার উংপত্তি? অর্থাৎ আম! হইতে জগং, কি জগৎ 


হইতে হামি? 

. প্রথথে মনে হইতে পারে পরি উক্ত প্রশ্নটি নিষবর্মা বিষয়বৃদ্ধি- 
বিহীন নৈয়ায়িকের “তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল?" এই 
প্রা্বর হ্যায় হাস্তাম্পদ। কিন্ত একটু ভাবিয়া! দেখিলে বুঝা বাইবে 
উহ! তরল ভাস্তরস অপেক্ষা প্রগা়তর রহস্ত সন্নিহিত আছে। 

বেদান্তদর্শনের আত্বতবাদমতে__ 
ক্স অন্ম' জবাল্লিত্ঘা জীলী সপ্কাৰ লাদব্‌ » 

রঙ্গ সতা জগং মিথা! আত্মা ও ব্রহ্ম একই”, এবং আত্মার ভ্রম বা 
অধাসবশতঃ এই জগৎ তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। 
পাশ্চাত্য শ্রমন্বিক্ষাস্প বা অভিভড্যন্তিক১ বাদীর! 
বলেন এই অনাদি অনস্ত জগংই সতা এবং আম্মা বা আমি তাহা 
৪ইতে ক্রমবিকাশদ্বারা উদ্ভাবিত হইতেছে । এক মতে আত্মাই 
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জ্ঞাত হইতে 
জ্ঞেয় কিজ্রের 
হইতে জ্ঞাতা, 
অর্থাৎ আম! 
হইতে জগৎ 


কি জগৎ হইতে 


আম ? 


ও 


অভিব্যক্তিব(দ 
কতদুর সঙ্গত। 


জগত্বিষয়ক 
জ্ঞান ভ্রান্ত কি 
প্রকৃত? 


জ্ঞান ও কর্্ম। [১ম ভাগ 


মূল এবং জগৎকে আম্মা নিজের ভ্রমবশতঃ আপন সম্মুখে প্রতীয়, 
মান করিতেছে । অপর মতে জগংই মূল এবং জগতের ক্রমবিকাশ 
বা অভিব্যক্তিপ্রবাহে অসংখ্য জীব জলা বন্বস্বরূপ উতিত ও কিং" 
কাল ক্রীড়া করত বিপীন হইতেছে । 2০ ১83 ২- 

জগৎ চৈতন্তনয় ব্রন্মের বিকাশ, এবং জড় চৈতন্তশক্তির রূপান্তর 
বলিয়া যদি মান! যায়, তাহা হইলে নীহারিকার পরমাণুপুরে 
এবং জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে চৈতন্তশক্তি গ্রচ্ছন্নভাবে আছে, 
একথা বলিতে কোন বাধ। থাকে না, এবং জগতের অভিব/ক্তি' 
দ্বার আত্মার উৎপত্তি, এ কথাও স্বীকার কর! যাইতে পারে। 
ফলতঃ, এভাবে লইলে অভিবাক্তি কেবল সৃষ্টির প্রক্রিয়া! মাত্র 
বুঝায়, তড়িন্ন জড় হইতে ক্রমশঃ টৈতন্তের উৎপত্তি বুঝায় না। 
জঁড় হইতে ক্রমবিকাশদ্ধারা চৈতগ্তের উংপত্তি, এবং দেহনাশের 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নাশ, এ কথা যাহার! বলেন তাহাদের মতে। 
বিরুদ্ধে যে সকণ গুরুতর আপত্তি আছে তাহা পুর্ব অধ্যায়ে বন 
হইয়াছে । এক্ষণে দেখ। যাউক ভ্রাতা হইতে জ্ঞেয় অর্থাৎ আত্ম 
হইতে জগতের সৃষ্টি, এ মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত। 

জ্ঞাতার পক্ষে গিজেব জ্ঞানই জে পদার্থের অর্থাৎ প্রতীয় 
মান জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ, ও তাহার স্বরপের নির্ণার়ক 
জগতে আমাদের জ্ঞানাভিরিক্ত অনেক পদার্থ থাকিতে পারে 
এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমর! জগৎকে যেরূপ দেখিতে? 
তাহা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে । তবে আমার পক্ষে জগত 
আত্মা বহিরিক্দ্রিয় ও অন্তরিন্দরিয়দ্বারা যেরূপ দেখিতেছে € 
ভাবিতেছে ঞর্থৎ অবশ্তই সেইরূপ বলিয়। প্রতীত হইতেছে 
সেই প্রতীত রূপ ত্রান্তিমূলক কি আগতের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই 
জ্্জান্ত। 


২য় অঃ] জে্,। 


আমার পরিজ্ঞাতর্ূপই যে জ্ঞেয় পদার্থের গ্রকৃতরূপ, ইহ! 
নশ্চিত বল! যাইতে পারে না, কেননা অনেক স্থলে ইহার 
বপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, আমি পাওুরোগগ্রস্ত হইলে 
ন্তে যাহা শুরুবর্ণ দেখিবে, আমি তাহা পীতবর্ণ দেখিব, এবং 
মামার চক্ষকর্ণ তীক্ষশক্তিবিশিষ্ট না হইলে, অন্তে যাহা দেখিতে 
ও শুনিতে পাইবে, আমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইব না। 
কম্ধ, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে এপ ঘটে, সামান্ততঃ ইহ! কি 
[ল1! যাইতে পারে যে জগতের যাহা কিছু আমর! জানি তাহ! 
'মস্তই ভ্রান্তিমূলক ? যদিও অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে জগৎ 


মথা। ও অধ্যাসমূলক, কিন্ত স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই সেই অধ্যাসকে 


মনাদি অনন্ত ও নৈসর্গিক বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন। জগতকে 
যে মিথ্যা বলা হুইয়াছে তাহা বোধ হয় এই অর্থে যে, জগৎ- 
মনিতা, ও আমাদের বর্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থার সুখ হুঃখ 
[হা জগতের উপর নির্ভব করে তাহা-ও অনিতা, এবং ব্রহ্মই 
নত্য, ও ব্রহ্ধজ্ঞানলাতই আমাদের চবম ও নিত্য সুখের উপায়। 
কন্ধ জগংসঙ্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা দমন্তই ত্রান্তিমূলক 
লিহে গেলে, চৈতন্তময় ব্রদ্ধের স্থির ক্রিয়া বিড়ম্বনামাত্র এই 
থা বলিতে হন্স, এবং একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 
সতএব যদিও আমাদের অপূর্ণজ্ঞানে জগতের পূর্ণস্বূপ আমর! 
দানিতে পারি না, জগৎসন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই অপূর্ণতা- 
দাষ ও ব্যঞ্িগত রোগাদিজনিত দোষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার 
দাষে দূষিত বা একেবারে ভ্রান্তিমূলক নহে, এই মতই যুক্তি- 
[ঙ্গত। তবে প্রত্যেক স্থলেই জ্রগং সম্বন্ধে আমর! যাহা জানিতে 
গার ভাঙার ষাণার্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্তক | এবং ইহাও মনে 
[থা কর্তবা ষে উক্ত অপুর্ণঠাদোধ বড় সামান্য দোষ নহে, এসং 


জ্ঞান ও কর্ম । ১ম ভাগ 


তাহা হইতে অশেষবিধ ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহার একটি 
সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমর! আকাশে চন, স্্ 
গ্রহ, তারকা, ছায়াপথ, নীধারিকাদি যে অসংখ্য জ্যোতিফষমণ্ড 
দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থিতি ও স্থাননির্দেশ সম্বন্ধীয় নিয়ম, 
নির্ধারণ করিবার জন্য অনেক জ্যোতির্কিৎ প্রয়াস পাইয়াছেন 
ও অনেকে ইহাও মনে করিতে পারেন এ সম্বন্ধে কোন নিয় 
নাই, এবং জ্যোতিফ্ষগণ শন্যে যে ভাবে আছে দেখিতে পাওয় 
যায়, তাহাতে কোন শৃঙ্খল! লক্ষিত হয় ন!। কিন্তু একটু ভাবিলে। 
বুঝা যায় বে আমাদের দশনেন্দ্িয়ের শক্তি মীমাবদ্ধ । যদি। 
বনুদুরস্থ ত'রকা দেখিতে পাই, কিন্তু অনন্তের সঙ্গে তন 
তাহা অধিক দূর নহে, এবং জগতের যতদূর আমর! দেখিতে পা 
তাহ যদিও অতি বিস্তীর্ণ, কিন্তু অনন্ত জগতের তাহা অতি শু 
অংশমাত্র, এবং যদি আমাদের দর্শনশক্তির পূর্ণতা বা স্মধিকত 
ব্যাপ্তি থাকিত, এবং আমং1 সমস্ত জগৎ অথবা জগতের যে? 
দেখিতে পাই তদপেশগা অধিক 'অংশ দেখিতে পাইতাম, তা! 
হইলে হা অসম্ভব নহে যে, আকাশ আমাদের চক্ষে ভিন র 
ধারণ করিত | যেখানে কিছু নাই বলিয়া বোদ হইতেছে, সেথা! 
অসংখ্য তারকা লক্ষিত হইত, এবং জ্যোতিদ্ষগণ যেরূপ বিশৃঙ্ 
ভাবে অবস্থিত বলি! বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিকত৭ শৃঙ্গাব? 
রূপে প্রত্তীক্ঃমান হইত। জ্ঞাতার দর্শনেত্্িয়ের এক প্র 
অপূর্ণভার অর্থাৎ অদূর দৃষ্টির. ফলে জের পদার্থের এইরূপ অপু 
বিকাশ। দৃষ্টির আর একপ্রকার অপূর্ণতাজন্, অর্থাৎ সুষ্ষ 
অভাবজন্য, জ্ঞেয় পদার্থের আর একপ্রকার অপূর্ণ বিকাশ ঘট 
জরড়পদার্ঘের আভান্তরিক গঠন কিরূপ, তাহা পরমাণুসমটি | 
্ক্তিকেন্্রসমষ্টি, পরম!ণুর গঠনই বা কিরূপ, এই সকল প্র: 


অঃ] জেয়। 


তু পূর্ণ সথপ্ম দৃষ্টির অনায়াসলভ্য হইত, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টিপক্তির 

ভাবে জের জড়পদার্থের স্বব্বপসঘ্বন্ধে কতই ত্রান্তিমূলক কল্পনা 

ঈতেছে, এবং বিজ্ঞানবিৎ পপ্ডিতের! কতই অনিশ্চিত আলোচন। 

[রিতেছেন ১৯। 

দ্রাতার অপুর্ণতার জন্ত ভ্ঞের অপূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। 

কনে দেখা যাউক জ্ঞতার অন্য কোন দৌোষগুণ জ্রেনকে স্পর্শ 

বেকি না। এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ দোষগুণের ( যথা, 

[হারও চক্ষুকর্ণের বিশেষ দোষগুণের ) কথা হইতেছে না, 

[তার সাধারণ দোষগুণের কথ। বিবেচ্য । 

প্রথমতঃ ইহা মবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞেয় জ্ঞাতার 

[নের 'নক্মাধীন। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যে নিয়মাধীন, কোন 

এ বিষন্ন তদ্বিপরীত ভাব ধারণ করিতে পারে, ইহা আমর! 

নে করিতে পারি না। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক্দিগেত্র মতে ২ 

মাদেব ভ্তান্েল নিস্তরন্ম তিনটি__ 

্ । স্বরূপ নিয়ম--যে যাহা সে তাহ! | যথা-_মনুয্য মনুয্বুই বটে। 

২য়। বৈপরাত্য নিয়ম-কোন পদার্থ একদা ছুই বিপরীত রূপ 
হইতে পারে ন!। যথ1--কোন পদার্থ একদা শুরু ও 
অগ্তরু হইতে পারে না। 

»। বিকল্পপ্রতিষেধ নিয়ম--কোন কথা ও তাহার বিপরীত 
উভয়ই সত্য কা উভয়ই মিথ্যা হইতে পারে না, একটি 
সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই হুইবে। যথা_-“ক শুক্র” 
ও “ক শুরু নহে' ইছার মধ্যে একটি সত্য ও অপরুট 
মিথ) হইবেই হইবে। 


সপ টপিপিসপী, 
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জেয আতার 
জ্ঞানের নিয়ম” 
ধীন। 


৩৪ 


দেশ ও কাল 
ফেবল ভাতার 
জ্ঞানের নিয়ম 
নছে, তাহ! 
জেয় বিষয়। 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


ছেপ্ণ ও শ্কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম মাত্র কি ইহারাস্তে। 
বিষয়, এই কথা লইয়৷ অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাঙা 
দার্শনিক কাণ্টের মতে দেশ ও কাল জ্তেয় পদার্থ নহে, কেব 
স্াতার জ্ঞানের নিয়ম পদার্থে আরোপিত । ১ হাবার্ট ম্পেন্সরো 
মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞাতাঁর জ্ঞানের নিয়ম নহে। ২ 

ধাহাদের মতে দেশ ও কালন্ডেয় পদাথ' নহে, কেবল জ্ঞাতা; 
জ্ঞানের নিরম মাত্র, তাহারা স্বমত সমর্থনার্থ এই রূপ তত 
করেন- দেশ ও কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না 
কেনন| তাহা হইলে বহিজ্জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে দেশ € 
কালের জ্ঞান ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইত, কিন্ত তাহা না হইয়া প্র 
হইতেই, বহিজ্জগতের কোন বিষয়ই আমরা দেশকালঅনবঙ্ছি। 
বলিয়! মনে করিতে পারি না। অত এব দেশকালের জ্ঞান নাণি 
হইতে প্রাপ্ত নহে, অন্তর হইতে উদ্ভিত। এ তর্ক সঙ্গত বটে, কি! 
ইহাদ্বার| একথা স প্রমাণ হয় না যে দেশ কাল জ্রেয় পদার্থ না? 
কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম, এবং আমাদের স্তায় জ্ঞাত এ 
থাকিলে দেশ কাল থাফিত না। বরং দেশকালঅনবচ্ছিন্ন বিষ 
আমরা চিন্তা করিতে পারি না, ইহান্বারা এই কথা সপ্রমাণ হয়: 
দেশকাল স্বতঃসিদ্ধ সের, এবং অপরাপর জ্তেনন পদার্থ অপেক্ষা ই! 
দের অন্তিত্ব অধিকতর নিশ্চিত। যে দেশ ও কাল অনবি 
কোন বিষয় আছে ইহ! মনে করা যায় না, এবং যাহার অন্ত 
মনেও ভাবা যায় না, সেই দেশ ও কাল জ্ঞাতার বাহিরে 





১.:10005 00000৩ 061১5 [62501051717 01011675 [ঝি 
15000 ৬০1, 11 00. 20 27. 
২. চ., 506000175 0150 10010010165 001) 07111, 


হয়ু অঃ] জ্ের। 


[বং জ্ঞাতা কর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থে আরোপিত হয়, এ কণা বলিতে 
গলে, জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষা বাকোর তাত! সন্দেহ 
পিতে হয়, এবং তাহ! করিতে হইলে সেই সন্দেহের প্রতিও 
[নাছ হয়। 
কান গাল্রঞ্ সম্বন্ধ লইয়াও উক্তরূপ মততেদ হইতে পারে, 
চন্য সে সন্বন্ধও আত্মার সাক্ষাবাকোো জ্ঞে্ বিষয় বলিতে হইবে, 
কল গ্রাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে। কারণ ও কার্ষোর পারম্পর্ধ্য 
[ত্রই পক্ষিত হয়, তত্তিয্ন কারণ কিরূপে কার্ধা উৎপন্ন করে সে 
ক্রয়া আমব! জানিতে পার না। কিস্তৃকারণ ওকার্যের 
দ্য কেবল পারম্পর্ধয নহে, অন্তন্ধপ সন্বপ্ধও আছে, ইহ! না মনে 
পয়া থাকা যায় না। 

পৃগ্জানে দশধিক এক, ত্রিকাপ এক, ও কার্যকারণ এক 
পিশ্তা উপলন্ধি হইতে পারে। কিন্তু দে একহ অপূর্ণ জ্ঞানের 
দয় সহে। তবে তাই বলিয়া! অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেযর একেবারে 
গুম বলা যান ন]। 
 দ্শেকাল ও কারণ এই তিন জ্দেরর আমাদের জ্ঞানের 
পূর্ণতার ধিলক্ষণ প্রমাণ দেয়। দেশ কাল ও কারণপরম্পরার 
পম আছ ইহা আমরা মনে অনুমান করিতে পারি না, অথচ 
দেব অনন্তপূর্ণতা মনে ধারণ করিতেও পারি না। ইহার 
'১রে আর দেশ নাই, এই কালের পর আর কাল নাই, এই 
রণর আর কারন নাই, ইহা কখনই বলিতে পার! যায় না, 
লাগ9 আকাজ্ষার নিবৃত্তি হয় না, অগচ ইহাদের অনন্ত 
তি৪ জ্ঞানের আয়ন্ত করিতে পারি না। এই স্থলে 
থ্াসই আমাদের অবলম্বন, এবং যিনি অনন্তদেশব্যাপী, অনন্ত্- 
লস্ায়ী, সকল কারণের আদি কারণ, ও জড়চৈতন্তময় সমস্ত 


কাধ্যকায়ণ 
সম্বন্ধ ও জেয 
বিষয়। 


ব্রিগুণতত্ব। 


জ্ঞান ও কর্। [ ৯ম ভাগ, 


জগত ধাঁহার বিরাটমুষ্তি, সেই ব্রহ্ম আমাদের চরম ও পরম জেয এ 
বিশ্বাসই আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তির একমাত্র উপায়। | 
জ্রেয়লন্বন্দধে আর ছুইটি কথা! আ'ছ যাহা অন্তর্জগৎ $ 
বহির্জগৎ উভয়েরই সহিত সং্রব রাখে। একটি ভিত. 
তস্ত১ অপরটি জ্রেয় বাঁ পদার্থের প্রকাজনির্নব। 
ব্রিগুণতত্ব অর্থাৎ রুজঃ, সব, তমঃ, এই তিণ গুণের আলো' 
চনা বা উল্লেখ পাশ্াতাদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্য 
সাংখাদর্শনের মতে প্রকৃতি এই ভ্রিগুণাত্মিকা এবং এই গুগত্রয়ে 
বৈষমা দ্বারা জগতের হ্ৃট্িক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে ।১ আবা। 
বেদান্তদর্শনে এই কথার প্রতিবাদস্থণে এই খরণত্রয়ের উরে 
আছে।২ সে সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা এখা?ে 
অনীবশ্তক। তাব যুক্তিমন্থমারে দেখিতে গেলে যতদুর বুঝি 
পারা যায় তাহাতে, রজঃ, সব। তমঃ, এই ত্রিগুণকে ক্রিয়া, ভ্রান 
ও অজ্ঞানবোধক গুণ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথব! স্থা 
স্থিতি, বিনাশ জগতের এই ত্রিবিধ কার্ধ্যের কারণন্ধপ শ্তি 
গুণ বলিয়া লও! যাইতে পারে । এই ছুই অর্থ নিতান্ত অসম্ব্ধ 
নহে। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্বগুণে স্থিতি, ও তমোগুগে বিনা! 
তিনগুণে জগতের এই তিন কার্য সাধিত হয়, ইহাই শ 
প্রদিদ্ধ। সৃষ্টি একটি ক্রিয়া। যাহা সথষ্ট হুইল তাহা পু: 
অপ্রকটিত ছিল,পরে প্রকটিত হইল, অতএব তাহার স্থিতি, জ্ঞা?ে 
আলোকে তাহার অবস্থান। এবং বিনাশ পুনরায় অগ্র কি 
হওয়া অর্থাৎ অদ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হওয়া। ্থষ্টি, স্থিতি, বিনা 
প্রায় মকল জ্রেয় পদার্থেরই অবস্থার এই তিন ক্রম, এবং র 


পিসী 











১ সাংখদর্শন, ১/৬১। 
২ শীঙ্করতাষা, ১৪1৮১, 


অং] জেক়। ৩৭ 


₹ তম: গুণত্রয় সেই ক্রমজ্ঞাপক । এই তিন গণের কিঞ্চিৎ 
[ভাস আর্াশান্ত্রে প্রথমে ছান্দোগ্য.উপনিষদে১ এবং শ্বেতাশ্বতর 
পনিষদে২ পাওয়| যায়। উক্ত উপনিষদৃগ্ধয়ে লো্তি শুক্র কৃষ্ণ ৩ 
য়া যে তিনরূপের উল্লেখ আছে তাহাই রজঃ সত্ব তমঃ গুণ- 
্। এবং ভাবিয়া দেখিলে জান! যায় অগ্নি প্রজলিত হইবার বা 
[ উদ্দিত হইবার প্রথম অবস্থায় বর্ণ লোহিত, পরে পূর্ণপ্রজলিত 
উদত হইলে বর্ণ শুরু, ও শেষে নির্বাপিত বা অস্তমিত হইলে 
(কুষ। 
চষে বা পদার্থের প্রকারনির্য়াথে সকল দেশেরই জেয বা পদা. 
[নি.করা প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাচীন ভ্যায়ে মহধি গোতম রঃ পি 
[ডশ পদার্থের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জ্ঞেয় পদার্থের 
কারভেদ নহে, তাহা স্ায়দর্শনের ফোলটি বিষয় মাত্র । 
মহষি কণাদ্দ বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, 
শষ, এবং সমবায়, পদার্থের এই ছয়টি প্রকার নির্দেশ 
£য়াছেন | নবান্তায়ের মতে পদার্থেব প্রকার উক্ত ছয় ও 
চাব লইয়] সাতটি ৪ । |] 
গ্রীস দেশীয় দার্শনিক আরিষইটটলের মতে পদার্থের প্রকার দশটি, 
1: পেহ প্রকারকে তিনি “কাটিগরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন।« 


» ৬ অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড । 

২ ধর্থ অধ্যার। ৫। 

ও “ক্মলানক্ধা লীগ্তিনযুন্ ব্য; | 

£ হম্য' মৃক্বাজঘা ক্ধল শ্বালান্ম' ব্ববিষ্ধ্অজা । 
ললযামলঘালাজ: ভাঘা: ভন আশিন্সিলা: ॥ 
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জ্ঞান ও কর্ম । [ ১মভাগ 


সেই দশটি প্রকারের মধো দেশ ও কাল বাদে বাকি আটা 


হ্ায়ের সাতটির মধ্যে আনা যায়। 
জন্মান দার্শনিক কান্টের মতে আরিষ্টটলের প্রকারভো। 


যুক্তিসিদ্ধ নহে। তীহার মতে বহিজ্জগতের জয় পদার্থের মু 
প্রকারভেদ জ্ঞাতার নন্তর্জগতে যে শ্বতঃসিদ্ধ মূলপ্রকারভেনের, 
নিম আছে তাহারই অনুগামী হওয়া আবশ্তক, এবং তদমুদা! 
সেই প্রকার চতুর্বিধ__(১) পরিমাণ (এক, অনেক, সমগ্র), (২)* 
( সত্তা, অদত্তা, অপূর্ণ সত্তা), (৩) সন্ধন্ধ (সমবায়, কার্ধযকার 
সাপেক্ষতা ), (৪) ভাব (সম্ভব, অপম্ভব, আন্তি, না 


নির্ব্িকল্প, মবিকল্প ) ১। 
গল ভাবে দেখি'ত গেলে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সন্বদ্ধ, ও অভা 


ভরের পদার্থের এই পাচটি গ্রকার নির্দেশ করা যাইতে পারে 
যদি প্রথমতঃ এই পাঁচের কোনটি অপরের মধ্যে না আহসে, এ 
স্বিতীয়তঃ সকল জেয পদার্থ বা বিষয়ই এই পাঁচের কোন একা 
মধ্যে অবশ্তই আইসে, অর্থাৎ যদি এই পাচটি পরম্পর পুথক্‌ 
সমস্ত' বিষয়ব্যাপক হয়, তাহা হইলেই এই বিভাগ যুক্তিপিদ্ধ বলি 
লওয়। যাইতে পারে । দেখ! যাউক তাহ! হয় কি না। 

দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু দ্রবা গুণ নহে, গুণও দ্রব্য নহে 
ঘট বৃহৎ হইতে নারে, কিন্তু ঘট এই দ্রবা এবং বৃহৎ এই € 
পরম্পর ভিন্ন । কর্ন দ্রবা দ্বারা বাদ্রবোর গুণ দ্বারা সম্পন হই, 
পারে, কিন্তু কর্ম দ্রব্য নহে, গুণও নহে । বৃহৎ ঘট পড়িয়া গে 
এন্কলে পড়িয়া যাওয়া কার্য ঘট ও বৃহৎ উভয় হইতেই পৃথক 
বৃহৎ ঘটের উপর ক্ষুদ্র ঘট, এস্থলে উপরনিয় এই সম্বন্ধ ঘটথয 
তাহাদের গুণ ও কর্ম হইতে ভিন্ন। এখানে ঘট নাই, এস 
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তন জ্ঞেয়। 


। 


টের অভাব ঘট বা তাহার গুণ বা কর্ম বা সপন্ধ হইতে ভিন্ন। 
[5এব উপরের প্র্ম কথাটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে । 

. এক্ষণে দ্বিতীয় কথাটি ঠিক কি না, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ বা 
বষগ্নমাত্রই উক্ত পাচ প্রকারের কোন একটির মধ্যে আইসে 
কনদ্রেথা আবশ্বক। এ পরীক্ষা তত সহজ নহে, কারণ সমস্ত 
দ্রয় পদার্থ বা বিষয় লইয়! পরীক্ষা করিতে হইবে। বহির্জগতের 
|দাথ বা বিষয় সকল যে উক্ত পাচ প্রকারের অন্তর্গত, তাহা 
সনায়াদেই দেখ! যায়। তবে দেশ ও কাপ তদ্রপ বটে কিনা এ প্রশ্ন 
টঠিতে পারে । দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম না 
ইয়া যদি চ্ছেয় বিষয় হয়, তবে তাহা দ্রবা মধ্যে গণ্য হইবে। 
দি দেশ ও কাল কেবল জ্ঞানের নিয়ম অথাৎ অন্তর্জগতের বিষয় 
|র, তবে তাহার কথ! পরে বলা যাইতেছে । শক্তিকে দ্রব্য ও 
ধণ উভয় ভাবেই লওয়া যাইতে পারে। যদি দ্রব্যে সন্লিহিত 
'লয়া ভাব। যায তাহা! হইলে শক্তি গুণ, এবং যদি দ্রবা হইতে 
[খক্‌ ভাবে দেখ! যায়, তবে শক্তি দ্রবা মধ্যে গণ্য । অন্তর্জগতের 
ব্যম্বমধ্যে স্থৃতি, কল্পনা, বা! অন্ুমানধারা লব্ধ বিষয়নকল পাহা- 
দর বহিচ্জঞগতের প্রতিকৃতি যদ্যতপ্রকারের অন্তর্গত তত্তৎ 
্রকারান্তর্গত। যথা, স্বৃত বন্ধুর মুণ্ডি দ্রবা, কল্পিত রজতগিরির 
উ্রবর্ণ গুণ, ইতাদি। অন্তর্জগতে অনুভূত সুখছঃখাদি যাহার 
ধরতিকৃতি বহির্জগতে নাই, তাহাও দ্রব্য বলিয়া! গণ্য, অন্ততঃ দ্রব্য 
গন এই অর্থে লওয়| যাইতেছে । চিন্তা চেষ্টা অন্তর্জতের 
কয়া কর্মের মধ্যে আদিবে। আত্মা ও বুদ্ধি, দ্রব্য বলিয়া গণ্য 
এ] যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পদার্থ বা বিষয় আছে যাহা 
ধিঞগতের কি অন্থর্জগতের তংদন্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, 
থা, জাতি। সকল গো এবং অশ্ব বহির্্বগতে আছে, গোজাতি 


জ্ঞান ও কর্ম। | [ ১ম ভাগ 


এবং অশ্বজাতি বহিজ্জগতে আছে কি তাহা কেবল জ্ঞাতার 
অনুমিতি মাত্র, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বদ্দিও “গো” “অস্ব' 
শব বহির্জগতে আছে বলিতে হইবে, কেন না তত্তৎ শব 
বহির্গতে লিখিত ও উচ্চারিত হয়, কিন্ত গোজাতি অশ্বজাতি 
বিশেষ বিশেষ গো ও অশ্ব ছাড়! পৃথক্‌ ভাবে জ্ঞাতার জ্ঞানে স্তর 
বহিঞ্জগতে আছে বলা সহজ নহে । প্রত্যেক গোরুতে গো. 
ক্রাতির লক্ষণ সমন্ত, ও প্রত্যেক অশ্বে অস্থজাতির লক্ষণ সমস্ত 
বিগ্ভমান, কিন্ত গোজাততি বা অশ্বজাতি বিশেষ গো বা অশ্ব হইতে 
পৃথক্রূপে বহির্জগতে দেখা যায় না। এভাবে ভাবিতে গেলে, 
গোত্ব, অশ্বত্ব বহিজ্জগতে প্রত্যেক গো ও প্রত্যেক অশ্বের গু 
এবং গোজাতি ও অশ্বজাতি অন্তর্জগতে দ্রধা বলিয়া গণা। 
এইই হিসাবে অনুমিত নিয়মও দব্যমধো গণা। এবং দেশ ও কাজ 
জানের নিয়ম হইলে তাহার] ও দ্রব্মধো গণা। 

এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতেঃ 
সকল বিষয়ই উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত । 





ক্ত্তীম্ম অআজ্ান্জ । 
অন্তুজ্জগং | 


জ্রেরসন্থন্দে সাধারণতঃ কয়েকটি কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা! 
য়াছে। জ্দ্রেয় পদাখ যে ছুই ভাগে বিভক্ত, সেই ভাগ 
1ৎ অন্তর্গত ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ে 
ই্ঠাব পরের অধ্যায়ে আবও কিঞ্চিৎ মালোচন। হইবে । তনাধ্যে 
র্জগতের সভিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ৬র, অতএব তাহারই 
1 অগ্রে বলা যাইবে। 

অন্তর্জগৎ প্রত্যেক জ্ঞাতারই বিভিন্ন । আমার যাহ? অন্তর্জগৎ 
্ জ্ঞাতাব পঙ্ষে তাহ! বহির্জগৎ, এবং অন্যের অন্তর্জগং আমার 
্ধ বহিজ্ঞগৎ্। অন্তর্জগতৎবিষয়ক ভ্ঞান অন্তর টি দ্বারা লতা, 
" স্থব্ধাব জন্য সেই জ্ঞান।জ্নহ তন নামে অভিহিত হইবে। 

আমার অন্তরে কি হইতেছে ততপ্রতি মনদিলেই তাহা আমি 
নিতে পারি। জাগ্রৎ অবস্থার প্রতিমুহ্র্ধের কথাই জানা 
[| নিদ্রিত অবস্থারও অনেক কথা তদবস্থাতেই স্বপ্নব্ধপে 
নিতে পারি, এবং জাগ্রৎ হইলেও মনে থাকে । তবে আমার 
? স্বযুপ্তিকালীন আমার অন্ত্গতের কোন কথার তৎকালেও 
গ্াথাকে না, পরে জাগ্রৎ হইলেও তাহার কিছু শ্মরণ থাকে না। 

অন্তরের কি বাহিরের কোন বিষয়ে মন একাস্ত নিবিষ্ট 
কিলে তৎকাচল অপর কোন বিষয়ের সংস্ঞ| থাকে না। ইহা 
ভ্রার একটি সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম 


অন্তর্জগং 
প্রত্যেক জাতার 
ভিন্ন। 


অস্তর্জগতবিষ- 
যক জনের নাম 
সংজ্ঞা । 


এক বিষয়ে 
নিবিষ্ট থাকিলে 
অন্ত বিষয়ের 

₹জ্ঞাথ।কে না। 


৪২ 


এ নিম ছিত- 


কর। 


মংজ্ঞার বাহি- 
রেও জনের 
পরিধি বিস্তৃত। 


জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 


হিতকর। এই নিয়ম আছে বলিয়াই অন্তর্জগতের, ও আমাদের 
জ্ঞানের নীমান্তর্গত বহিজ্জগতের, বিষয়ঘ্বার| প্রতিঘাত প্রা 
হইলেও বিচলিত না হইয়। আমরা বাঞ্ছিত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিতে 
পারি। এই নিয়ম আছে বপিয়াই বর্তমান ক্ষণিক নুখদুঃথ তুচ্ছ 
করিয়! স্থায়িতঃখ নিবারণের: ও স্থাক্ি সুখপাভের জন্য আমর! 
চেষ্টাকরিতে পারি। এই নিয়ম প্রভাবেই জ্ঞানীরা শ্রমজনিত 
কেশ অনুভব না করিয়! দুরূহ শ্রান্ত্রালোচনায় কালযাপন করিতে 
পারেন। এই নিয়মগ্রভাবেই কন্মীর! ম্বখের প্রলোভনের প্রি 
দৃষ্টিপাত না করিয়া কঠোর কর্তৃব)পালনে সক্ষম হয়েন। এ৭ 
এই নিয়ম প্রভাবেই যোগ অথাৎ চিওুবৃত্তিনিরোধ সাধ্য, $ 
যোগীরা। বিষয়বামন। পবিত্যাগপূর্বক তত্বজ্জানলাভের জন 
দৃঢত্রত হইতে পারেন। কিন্তু একবিষয়েমনোনিবেশের শি 
যেমন শুভকর, এই নিয়মে অভ্যন্ত হওয়া তেমনই আয়ালসাধা। 
অতএব যত ত্বরায় একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ অভ্যাস করিতে 
আরম্ত করাধায় ততই ভাল। 

এই স্থলে ইাও বল! আবশ্তক যে যদিও একবিষয়ে নিবিঃ 5 
থাকিণে অন্ত কোনবিষয়ের সংস্ঞা হয না, তথাপি আত্ম! বিষ 
রের যে সকল প্রতিথাত প্রাপ্ত হয় তাহা একেবারে নিক্ষল যার না। 
এবং শরীরের ব। মনের অবস্থ। বিশেষে মেই আপাততঃ অপরি্ঞাঃ 
বিষয় যে সংজ্ঞার সীমার বাহিরেও পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, তা 
গ্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, অন্যমনস্ক থাক। প্রযুক্ত য্দিও কোন দম? 
কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হওয়া সন্েও তাহা দেখি 
বা শুনিলাম বলিয়া স'জ্ঞ। হয় নাই, তথাপি শরীরের উত্কট পাড়া! 
অবস্থায় বা মানের উতৎকট চিন্তার অবস্থায় তত্তর্‌ বিষয় দেখা 
গুন গিয়াছিল বগিয়! মনে পড়ে, এরপ বিশ্বস্ত বৃত্তান্ত অনে 









অঃ] অন্তর্গত । 


যাছেন। এতন্বারা সপ্রমাণ হইতেছেবেজ্ঞাতার লংজার 
র বাহিরেও জ্ঞানের পরিধিবিস্ীত আছে। 

মন্তর্জগতের বিষম মধ্যে প্রধমেই আত্মতন্তান্নও তাহার 
নং্গ মাম্ম। ও অনার ভেরন্রান জন্মে। শিশ্বরমনেকিহম 
ও ঠিক বল! যায় না, যতদুর আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে 
ধ হয় গ্রথন সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঙ্ছান জন্মে, এবং আত্ম- 
7 সং্ঞার লামান্তর বপিলেও বল৷ যায়। 

পরে ক্রমশঃ অন্তরেব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বাক্িন্া ৭ বাছিরের 
[ভিন্ন বস্ত ও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এবং বহির্জগত ও 
জবজগতের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে জ্ঞানের পরিসর বু্ধি 
'তথাকে। সেই ঘত প্রতবাত বুঝিধার জগত এই অগ্তর্জগং 
ক অধাজেই বাহ্ঞ্জগতের দুই একটি কথার অবতারণ। 
বস্ঠক। 

এই স্থানে প্রথমেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, অন্তরের যে সকণ 
বা ক্রিয়ার কথ! বল! হহল তাহ! কাহার শক্তি বাক্রিয়া? 
জঙবারীর| বলেন তাহা দেহের অধাৎ সজীব দেহের ক্রিয়। । 
চবাধার। একমত নহছেন। তাছান্দের মধো কেহ বলেন 
হ মনের ব! অহঙ্কারের ক্রিয়া, এবং কেহ বলেন তাহ! আম্মার 
| ঘ্ড়বাদের বিরুদ্ধে ষে নকপ আপত্ত আছে জ্ঞাত। 
ক অধায়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেধ হইয়াছে। প্রধথমোক্ত 
গর ঠৈতগ্তবাদীদের মতে আয্ম। নির্বিকার ও নিক্রি্ন, এবং 
ক্দগতের যে কিছু ক্রিয়া তাহা মনের অথবা.অংস্কারের। 
| দেহবন্ধনমুক ও পুর্ণজ্রানপ্রাপ্ত হইলে কিতাব ধারণ 
পরবে তাহা! ঠিক বলা যায় ন।। কিন্তু দেহাবচ্ছিনন ও অপূর্ণ- 
নাখশি্ আত্মার সহিত মন বা অংঙ্কারের পার্থক্যের কোন 


৪৩ 


প্রথমে আত্ম- 
জ্ঞান ও আত্ম! 
অনাস্রার় ভেদ 
জ্ঞান জম্মে। 


পরে অন্তরের 
শক্তি বা ক্রিয়। 
ও বাহিরের 
বন্ধ ও বিষয় 
সম্বন্ধে জান 
জন্মে। 


অন্তঞ্গতের 
করিয়াছি কাহার 


বহির্জগৎ 
সংশ্রবে অন্ত- 
জগতের ক্রিয়া 
অগ্রেই ইঞ্জিয় 
ক্ষরণ । 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


প্রমাণ অন্তর্জগতের একমাত্র সাক্ষী মাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে 
পাওয়৷ যায় না। অতএব অন্তজ্জগতের ক্রিয়াদি আত্মার বলিয়াই 
পরিগণিত হইবে। ১ 

বহির্জগতের সংঅবে অন্তর্জগতে যে সকল ক্রিয়া হয় তাহার 
অগ্রেই ইক্দ্রিম্মস্ফুল্র্ণ হয়। ইত্রিয়দ্বিবিধ। চঙ্ষু, কর্ণ 
নাসিকা,জিহবা, ত্বক এই পাচ জ্ঞানেন্িয়, এবং হ্তপদাদি কর্পেনরিয়। 
এই উভয়বিধ ইন্জিয়ের কার্ধ্য পর্বশরীরবাপি স্নায়ুজাল ও মস্তকা- 
ভ্যস্তরস্থিত মন্তিক্ষ ্বার। সম্পন হয়। সেই ্নাুজালের ও মন্তিষ্বের 
গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ বাহুল্য জিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ 
নহে। তাহ! জানিতে ইচ্ছাকরিলে পাঠক শরীরতত্বের 3 
শরীরত্তত্বমূলক মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ২ পাঠ করিতে পারেন। 
এই স্থলে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে সক্ষেপে ঢু চারিটি কথা বরা: 
যাইবে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শন, চক্ষু, কর্ণ, নাদিক! 
কিবা, ও ত্বক এই পঞ্চভ্তানেন্দিয়েব ক্রিয়া বা স্ুরণ। সেই ত্বিয় 
অতি বিচিত্র । তাহার আরম্ভ দেহে ও শেষ আত্মাতে, এব! 
দেহের ক্রিয়া কিরূপে আত্মার ক্রিয়ায় অর্থাৎ বাহাবস্তজ্ানে 
পরিণত হয় তাহ! জানা যায় নাই। তবে বস্তজ্ঞানের পূর্ব 
শারীরিক ক্রিয়া প্রত্যেক হীন্দ্রয়ের কিরূপ তাহা শরীরবিজ্ঞানবি 
পণ্ডিতগণ দ্বারা অনেক দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার স্ম্ৃ 
বিবরণ অতিবিস্তৃত ব্যাপার। তাহার স্থূল কণ। মাত্র সংক্ষে৫ 
এখানে বলা যাইবে । 
চক্ষুর ক্রিয়া কিরূপ ।--কোন বস্ততে আলোক পড়িলে এব 


পপ টি শা 








১ সাংখ্যদর্শন ২ অং ১৯ শং, ও বৈশেধিক দর্শন ৩ অং জষ্টবা। 
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ওয় অঃ] অন্তর্জগৎ। 

সেই আলোক চক্ষুতে অবাধে আসিতে পারিলে, চক্ষুর অভান্তরে 
যে হুক্ শিরাজজাল আছে তছৃপরি দৃষ্টবস্তর প্রতিকৃতি অস্কিত হয়। 
গাপারণতঃ চক্ষুর গঠন এত চমৎকার যে, সেই প্রতিকৃতি দৃষ্টব্তর 
মাকারের অবিকগ ছবি। তবে বার্ধক্য বা রোগবশতঃ চক্ষুর 
দাষ জন্মিলে সে গ্রতিকৃতি ঠিক হয় ন!। প্রতিকৃতির অবিকলতার 
ঢারতমোর উপর দৃষ্ট বস্তর আকারজ্ঞান বিশ্টন্ধ হইবে কিনা তাহা 
নর্ভব করে। এ প্রতিকৃতি সুক্ষ স্লামুজ্বালের উপর অঞ্কিত হয় ও 
ঠাই] স্পনিত করে, সেই স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হয়, ও তদনন্তর 
শন দ্রান জন্মে । 


কর্ণের কার্য স্থলতঃ এইরূপে নিষ্পন্ন হয়_শব্দ্বারা শব্দবহ : 


মূব যে স্পন্দন হয় তাহা কর্ণকুহরে নীত হইয়া তত্রস্থ পটহচশ্ে 
মাবাঠ কত তাহাকে স্পন্দিত করে, ও সেই স্পন্দন কর্ণাভ্যস্তরস্থ 
্ম কেশরপুঞ্জকে স্পন্দিত কবে, এবং সেই স্পন্ন স্নাযুদ্বারা 
স্তিকে নীত হয়, ও তদ্দারা শব্দজ্ঞান জন্মে। 

নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের স্ল্ম সুগ্ম বায়ুর সহিত বাহা বন্ধর 
গ্ববেণু, স্বাদরস ও আকার উত্তাপ মিলিত হুইয়৷ তাহাদিগকে 
পন্দিত করে, ও দেই ক্সাযু স্পন্দন মণ্তিষ্কে নীত হইয়া, স্বাণ, 
[া্থাদন ও স্পর্শন ভ্ঞান জন্মে । চক্ষু কর্ণাদি ইন্জিয্নের স্কুরদ দ্বারা 
হি্জগতের .৪ত্যক্ষততীান্ন জন্মে, ও সঙ্গে সঙ্গে ভাঠার থে 
দই ভান জন্মিতেছে এবিষয়েরও সংস্তালাভ হয়। 

এতদৃতিনন অন্তরর্জগতের আরও কতকগুলি বিচিত্র ক্রিয়া 
[ছে । থাহা একব'র প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহা পরে প্রতাক্ষ 
1 হইলেও তাহাকে পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে 
রা যায়। যথা, একসময় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছি বা 
বমন্ব পাঠ শুনিয়াছি। সমর়াস্তরে তাহা না দেখিরা বা না 


৪৫ 


ইল্জিয়ক্ষ,রণ 
স্বর! প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান জন্মে। 


অন্তর্জগতের 
অন্যাগ্ত ক্রিয়া- 
শ্ররণ কল্পন!, 
অনুমান, অনু- 
তব, চেষ্টা! । 


৪৩ 


জ্ঞান ও কর্মম। [ ১ম ভাগ 


শুনিয়াও দেই মন্দিরের রূপ বা সেই মন্ত্রের শব্ববিস্তাস বলিতে 
পারি। এই ক্রিয়ার নাম শ্ভৃল্রঞ। করা, এবং যে শক্তি দ্বার! ই 
সম্পন্ন হয় তাহাকে স্মৃতি বলে। 

যাহা ওতাক্ষ হইয়াছে তাহা যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ঠি। 
সেইরূপে স্মরণ না করিয়া, কল্পিত পরিবন্ভিতরূপে ভাহাকে জ্ঞানে 
পরিধির যাধা আনিতে পারি। যথা, অশ্ব ও হক্তী দেখিয়াছি, 
এবং অশ্বের স্টায় পদার্দি ও হন্টীর ন্যায় মন্তকবিশি্ট পশুর ব 
মনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি। সেই ক্রিয়াকে স্বঙ্সনা 
কর! ও তাহাসম্পনন করিবার শক্তিকে কর্ন বলে। 

যাহ! ওতাক্ষ বা কন্পিত হইয়াছে তাহাদিগের জাতিভাগ ! 
জাতির নামকরণ করিতে, এবং তাহা হইতে নূতন তন্থু জানে 
পরিধির মধো আনতে পারি। যথা, কোনস্থাযনে নানাবিধ ৬. 
দৌঁথয়। কতক গুলি গোঁজাতি, কতকগুলি অশ্বজাতি, কতকণঃ 
মেষভাতি স্থর করিয়া গো, 'মশ্ব, মেষ নামকবণ করিতে পাব 
কোনস্থানে দুম দেখিয়া তথায় বহ্ি আছে স্থির কণিতে পাবি 
ছুইটি সরলবেখার প্রত্যেকটি আর একটি সরলরেখা? সঙ্গি 
সমান্তর ইহা কল্পনা কবিযা, তাহারা পরস্পর সমাস্থর এই সিদ্ধ 
উপনীত হইতে পারে । এই সকল ক্রিয়ার নাম অন্যু্ান। 
এবং যে শক্তিদ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় তাহাকে লুজ বলা যায় 

উপরিউক্ত ক্রিয়া! ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির হরি 
আছে, যথা, মুখ, ছুঃখ, গ্রীতি, হিংসা, ভক্তি, গ্ণা, অনুর! 
বিদ্বেষ প্রভৃতি অন্নুজ্ভন্ব করা। 

এবং এত্তদ্বাতীত অন্তর্জগতের অপর একবিধ ক্রিয়া আ. 
যথা, ইভ 1 ও ঞজ্ছত্্র বা কর্ম করিবার চেষ্টা । 

এই সবল ক্রিয়া বাঁ শক্তির সমাক্‌ আলোচনা অতি বি 


যু অং] অস্তর্জগৎ। 


পার, এবং তাহা এই ক্ষুপ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নছে। তবে 
ত্যেক ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে । 

এই খানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্তক। শ্বরুণ- 
নারি কার্য মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বার! সম্পন্ন 
' এ কগা বলিতে অনেকে আপত্তি করেন। তাহাবা বলেন 
| থা আত্মা এক পদার্থ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকার কোন 
মাণ নাই। দেহের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দি- 
দি অঙ্গ প্রতাঙ্গ আছে, মনের বা আত্মার সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
গে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, এরূপ বোধ করা অবশ্যই ভ্রান্তি- 
ঠক, কারণ মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অনুমান করা 
ঘ্ুলা। কিন্তু ম্মরণকল্পনাদি যে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা তাহার 
১ নাই, এবং সেই সেই কার্মা করিবার শক্তি যে মনের বা 
[গাব আছে তাঠাতেও সন্দেহ নাই। স্থতরাং মনের বা 
নব ম্মবণকল্পনাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন 
'ন অভহিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবেচিত হওয়ার পক্ষে কোন 
15 বাধা দেখা যায় না। তবে এ কণা মনে রাখা কর্তবা যে 
সবার কোন কার্যা করিবার শক্তি আছে বলিপেহ সেই কার্যের 
পূর্ণ তন্বাইসন্ধান বা হেতুনির্দেশ হয় না। 

হতিসপ্বদ্ধে এই কএকটি কণা প্রধানতঃ বিবেচা__(১) স্মৃতির 
[রক কি, (২) স্থৃতির কার্ধ্য কি প্রকাবে সম্পন্ন হয়, (৩) স্মৃতির 
ঠা কি কি নিয়মের অধীন, (৪) স্থৃতির হাস বৃদ্ধি কিসে হয়। 
১। স্যৃতিল্স, লিল্বঞ্র | যাহা দেখিয়াছি বা গুনি- 
ছ তাহা স্বরণ করা যায়। দৃ্ট বিষয়ের স্বরণ হইলে মনে মনে 
১; চিত্রিত করা যায়, এবং ম্মরণকর্ত। চিত্রবিগ্ঠা় নিপুণ হইলে 
ই বিষয় অঙ্কিত করিয়া অন্তকে দেখাইতে পারেন। সেইরূপ 
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আত্মার ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তি 
আছে একথা 
বলা কতদূর 
সঙ্গত। 


স্মৃতি। 


১। শ্মতির 
বিষয় কি কি। 


জ্ঞান ও কর্্ম। [১মভা। 


শ্রুত বিষয্বের শ্ররণ হইলে তাহার ধ্বনি আবৃত্তি কর! যায়, এব 
শ্ররণকর্তা ধ্বনিআবৃত্তিকার্ধ্যে নিপুণ হইলে তাহ! আবৃত্তি করি 
অন্থকে শুনাইতে পারেন। কোন পূর্ব অনুভূত ত্রাণ, আন্বাদন 
বা স্পর্শন সেইরপে ম্মরণ করা যায় ন'। তাহ! এই পর্যানৰ 
স্মরণ কর! যার যে সেই ঘ্রাণ, আস্বাদন ব| স্পর্শন অমুক ুরবোর 
প্রাণ, আম্বাদন ঝ| স্পর্শনের ন্তায় ইহা! বলিতে পারা যায়, এব! 
সেনুরপ গ্রাপ, আশ্বাদন বা স্পর্শন পুনরায় অন্তত হইলে তাহ 0 
পূর্বে ্ায়, ইহাও বলা যাইতে পারে। 

২ স্ৃতিরকারধী.: স্। স্যুতিল্ কায কিবদপে হন্্। সবজি 

কি রূপে হয়। কার্ধয অতি বিচিত্র, এবং কিরূপে তাহ। সম্পন্ন হয় বল| সং 
নহে। পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, ত্রিকাল এক 
এবং সমস্ত জানের বিষয়ই এক কালে সেই জ্ঞানের অনন্ত পরিধি 
মধ্যে (বগ্ভমান। কিন্তু অপূর্ণগ্রানের পক্ষে জ্ঞাতবিষয়ের কে 
অল্পমাত্রই এককালে জ্ঞানের সীমার মধো প্রকটিতভাবে থাকে 
ও তাহার অধিকাংশই সেই সীমার বাহিরে অগ্রকটিতভা 
অবস্থিতি করে, এবং স্মৃতির দ্বারা কখনও চেষ্টায়, কখনও বিন 
চেষ্টায় সেই সীমার মধ্যে আইসে। এই পর্য্যস্থ অন্তদূ্টি ঘার 
অনায়াসেই জানা খায়। কিন্তু স্থৃত হইবার পূর্বে সেই দক! 
জ্ঞাত বিষয় কোথায় কি ভাবে থাকে, ও কি প্রকারেই বা তাছাঃ 
স্থৃতির গোচর হয়, তাহ বল! সহজ নহে। 

কেহ বলেন কোন বিষয়ের প্রতাক্ষজ্ঞান জন্মিবার 

ইন্জিয়স্ফুরণ মন্তিফ্ধে নীত হইয়া তথায় স্পদ্দন ও কুঞ্চন হয়, এ 
স্পন্দন থামিয়। গেলে জ্ঞাতবিষয় জ্ঞানের সীমার বাহিরে 
কিন্তু মস্তিষ্কের কুঞ্চন থাকিয়া যায়। পরেজ্ঞাতার ইচ্ছামত 
অন্য কারণবশতঃ তাহার সন্নিহিত বা! সংস্থ কোন 


টি 


৩য় জঃ] অন্তর্ঞঞ্জং। 


[তি বিশেষ দ্বারা সেই কুঞ্চিত ভাগ পুনঃম্পন্দিত হইলে পূর্বজ্ঞাত 
বয় স্বতিপথে আইসে। একথা সত্য হইতে পারে। এবং 
বসত বিষয় স্মরণ করিবার জন্য তদাম্ষঙ্গিক বিষয়ের গতি যে 
নোযোগ প্রদান করি, সেই প্রক্রিয়। এ কথার সত্যত। অনেকটা 
ধৃতিপন্ন করে। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেও তন্দার! স্ৃতিক্রিয়ার 
শ্র্ণ মন্মরবোধ হয় না। বিশ্বত বিষয় স্বৃতিপথে আসিলে তাহ! 
 পূর্বপরিচিত বিষয়, নুতন বিষয় নহে, একথ| কে বলয় দেয়? 
; জ্ঞান কিরূপে জন্মে? জঁড়বাদী এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসিত্ধ 
ন্তর দিতে পারেন না। এবং চৈতন্তবাদী কেবল এই মাত্র 


'পতে পারেন যে পুর্ববাপরের এই সাদৃশ্তের বা একতার পরিচয়: 


[ওয়া আত্মার শ্বভাবলিদ্ধ কার্ধ্য। 

গতাক্ষজ্ঞান লাভ জগ্ঠ দেহের অর্থাৎ ইন্দ্িয়াদির সহায়ত! 
'প আবগ্তক, পুর্বপ্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান স্মতিপথে আননবার জন্য 
“হর অথাৎ মপ্তিক্ষের বা অন্ধ কোন দেহভাগের সহায়তা 
ধপ আবশ্ভক কি না, এ বিষয়ের অনুশীলন অতীব বাঞ্ছনীয়, 
্ধ হাহ! অতিকঠিন। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা কর! 
5 এহজ, মন্তিক্ষের কার্যকলাপ পরীক্ষা কর! তদপেক্ষা অনেক 
নহ। 

০। স্মৃতিল্ল কাব্য কিক নিস্বান্বীন। 
1ও %[তর কার্ধ্য কিরূপে হয় স্থির কর! অতি কঠিন, সেই কার্যয 
' ক নিয়মাধীন তাহার অনুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজগ। কোন 
বএ স্মরণ রাথিবার ও কোন বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার অন্ত 
শোক করি ও অন্তে কি করে ততগ্রতি প্রণিধানদ্বার আমরা 
বিষয়ে ষে ষে তত্বে উপনীত হই তাহা সংক্ষেপে এই-_ 


প্থমতঃ--€কোন বিষয় যত অধিকক্ষণ বা অধিকবার মনো- 
৪ 


৩, স্মৃতি ক্বার্যা 
কি কি নিয়মী- 
ধীন। 


৪) স্মৃতির হস 
বৃদ্ধি কি নে 
ছয়। 


জ্ঞান ও কম্ম। [১মভাগ 


নিবেশপুর্বক আলোচনা করি, তাহা তত অধিক দিন স্মরণ থাকে, 
ও বিস্বৃত হইলে তাহা তত অধিক সহজে ন্মরণ হয়। 

শ্রণ করিবার বিষয় কোন বাক্য হইলে, তাহা অনেক বার 
আবৃত্তির ফল এই হয় যে, পরে কিয়ুদংশ আবৃত্তি করিলে অবশিষ্ট 
অনায়াসে আপন! হইতে আবৃত্ত হইয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ_ স্মরণ রাখিবার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনু. 
ষঙ্গিক বিষয় সকলের গ্রতি, ও তাহার! মুল বিষয়ের সহিত যেবে 
রূপে সন্ধদ্ধ তত্প্রতি, বিশেষ মনোযোগ দিলে, আনুষঙ্গিক বিষয়ের 
কোন একটি মনে পড়িপেই মুল বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপথে 
আইসে। 

তৃভীয়তঃ--কোন খিস্বৃত বিবয় স্মরণ করিতে হইলে, তর? 
যন্সিক যে যে বিষর স্মৃতিতে থাকে তাহাদ্ধ আলোচনা করিতে করি, 
মূল ব্ষিয় মনে পড়ে। যগা, কোন পুব্বপরিচিত ব্যক্তির না 
বিশ্বৃত হইলে সেহ নামের সঙ্গে যে যেনামের সাঘৃশ্ত আহ্‌ 
বলিয়া মনে হয় সেই সকণ নাম মনে ভাবিতে ভাবিতে ঝি 
নাম ম্মরণ হয়। 

৪1 স্মৃতিল হ্রাসহ্বদ্ধি হ্িসে হস্র। 
যেমন কোন বিষয়েব প্রতি অধিক ক্ষণ ৭ অনেকবার মনোনিবে 
করিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে ও ভূলিলে সহজে মনে গড়ে 
তেমনই কোন বিষয্কের প্রতি অনেক দিন মনোযোগ না৷ করি 
তাহার স্মৃতির হাস হয়, এবং মধ্যে মধ্যে ততগ্রতি মনোনিবে' 
করিলে তাহার স্থৃতির বৃদ্ধি হুয়। | 

এতভিন্ স্থৃতির হাসবৃদ্ধির অপর কারণও আছে। শরীরে 
অবস্থার উপর অনেক স্থলে স্মৃতির হাসবৃদ্ধি নির্ভর করে 
উৎকট পীড়ায় কোন কোন বিষের পূর্বস্বতি একেবারে 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ। 


হয়, আবার কথন কখন বহুদিনের বিশ্বৃত বিষয় অতি স্পই্রূপে 
স্থতিপথে আইসে। এবং বাদ্ধক্যে সাধারণতঃ স্মৃতির হাস হইতে 
দেধাযার। 

জড়বাদীরা স্বমত সমর্থন জন্য শেষোক্ত কথার উপর বিশেষ 
নভব্র করিয়। থাকেন। কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে। আত্মা 
মদ দেহাতিরিক্ত হয়, তবে দেহের হাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার 
-তির হ্রান কেন ঘটে? ইহার উত্তরে এই পর্যন্ত বলা যাইতে 
পারে, আদ! দেহাতিরিক্ত বটে কিন্তু বতদ্দিন দেহাবচ্ছিন্ন ততদ্দিন 


দেহের অবস্থার সহিত জড়িত, ম্থৃতরাং স্বকার্যে দেহ হইতে 


সাহায্য বা বাধা প্রাপ্ত হয়। 

তির সাহাব্যার্থে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
"৭, সংক্ষেপে হত্ররচনা ও তন্বারা শান্্র-শিক্ষা। সে সকল 
11য়ের বাছুল্যে আলোচনার স্থল এখানে নহে। 

পত্যক দ্বারা বহিজ্জিগতের জ্ঞানলাভ হয়। স্মৃতি পূর্র্বলব্ধ 
ভান পুনরায় আনিয়া দেয়। কলনা পূর্বলন্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত 
বপ'গুণিত করিয়! জ্ঞাতার সাক্ষাতে আনে। সেই রূপান্তর 
সপা প্রকারের, ও নানা উদ্দেশে তাহা হইয়া থাকে । কখন 
থা আনন্দউদ্ভাবন ও নীতিশিক্ষার জন্য কল্পন! পূর্বপরিজ্ঞাত 
বর আঙিনা গড়িয়। সুন্বরকে অধিকতর সুন্দর, ভয়ানককে 
মধকতর ভয়ানক, করুণকে অধিকতর করুণ করিয়া দেখান, 
ধা কাব্যগ্রন্থে। কথন বা জ্ঞানলাভের সুবিধার জন্ত কল্পনা 
মাণোঠাবিষয়ের জটিলভাগকে তাঙ্গিয়া সরল করত, কষুদ্রকে 
[২ ও বৃহকে ক্ষুদ্র করত, বা অপরিচিতকে তৎসমভাবাপন্ন 
1খিচতের পরিচ্ছদে সজ্জিত করত, উপস্থিত করে, যথা, 
নামি আবার কখন ব! গভীর গবেষণায় বৃদ্ধি 


কলনা। 


৫২ 


(িহয়। 


২, কল্পনার 
নিয়ঙ। 


জ্ঞান ও কম্ম। [১মভাগ 


যেখানে কোন রব অবলম্বন পাঁইতেছে না, কল্পনা সেখানে 
অস্থায়ি অবলগ্ধন আরোপিত করিয়! তত্ান্থদন্ধান কার্ষ্যের সৌকর্ষ 
সাধন করে--যথা, বিজ্ঞান শাস্ত্রে বোম (ইথার) কল্পনা। 
কল্পনা যে কেবল কবির আনন্দময় সহ্চরী একথা ঠিক নহে। 
কল্পনা! দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরও পথপ্রদর্শিনী সঙ্গিনী। 

কল্পনা সম্বন্ধে ছইটি কথ! বিশেষ বিবেচ্য--১, কল্পনার বিষয়, 
২, কল্পনার নিয়ম । 

১। শ্ল্সনাল বিম্স্ব। পূর্ব পরিজ্ঞাত বিষ 
লইয়াই কল্পনার কার্ধা। জান! বিষয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারই: 
ংযোগবিয়োগপ্বারা আমরা কলিত বিষয়ের স্থগ্টি করি। কেহ 
কেহ বলেন কল্পনার কার্ধ্য দ্বিবিধ। কখনও জান! বিষয় ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া গড়া, যথা কবির কল্পনার কার্ধা। আর কথনও নুতন 
বিষয় স্্টি করা, যথ| নূন তবৃআবিষ্কার বা নূতন প্রকারে, 
যন্াদিনিম্মাণ। কিন্তু একটু ভাবির! দেখিলেই বুঝা যায়, দে 
নৃতনের নৃতনত্ব নিববচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতনত্ব নহে, তাহা পুরা 
তনের যোগ ও বিয়োগ দ্বারা রচিত। 

হ। ক্রল্পনাল্র নিস্্র্ম। বর্ডমান ও সন্নিহিতে। 
সহিত কল্পনার সহন্দ অতি অল্প, অতীতের, ভবিষ্যতের ও দর 
স্থিতের সহিতই কঞ্সনার সমধিক স্বন্ধ, ইহাই কল্পনার স্থৃলনিয়ম' 
যাহার! বর্তমান ও সন্গিকটস্থ ব্যাপার লইয়! ব্যস্ত তাহাদের মনে 
কল্পনা অধিক স্থান পায় না, কাব্যাদদি কল্পনাপ্রশ্থত বন্থঃ 
তাহাদের অধিক গ্রীতিপ্রদ হয় না। পক্ষান্তরে যাহাদের চি 
কল্পন! প্রবল তাহারা কেবল বর্তমান ও নিকটস্থ বিষয় লই? 
থাকিতে পারে না, অতীত, তবিষ্যৎ, ও দূরস্থ বিয়য়ে তাহারে 
মন ধাবিত হয়। কল্পন! অত্যধিক গ্রশমিত হইলে, মম সংকী! 


ূ 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ। 


হইয়া যায়, ও মানুষ নিতান্ত স্বার্থপর ও অদূরদর্শী হয়। আর 
করনা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে, মনুষ্য প্রকৃত জগৎ ভূলিয়া গিয়া 
কল্পিত জগতে থাকিতে চাহে, এবং সতোর প্রতি প্রকৃত অনুরাগ 
কমিয়া যায়। অতএব কোন দিকেই আতিশযা মঙ্গলকর 
নছে। 

আমর! প্রত্ক্ষদ্বারা বহিজ্জগতের বিষয় জানিতে পারি। 
£তি পূর্বপরিজ্ঞাত বিষদ্ধ সকল পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে 
মাণিয়া দেয়। কল্পনা! তাহা নানারূপে পরিবন্তিত করিয়া নৃতন 
তন বিষর স্থষ্টি করে। এবং বুদ্ধিও পূর্বপরিজ্ঞাত বিষয় হইতে 
ানাবধ নুতন তত্ব বাহির করে। তবে কল্পনার কার্য্যে ও 
ঠন্ধব কার্যে প্রভেদ এই বে, কল্পন! প্রস্থত বিষয় সক্গ প্রকৃত 
না হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত বিষন্ন বা তবসকল 
প্রত হওয়া! আবগ্তক। বুদ্ধির কার্ধা প্রধানতঃ ছুইটি__১জ্ঞাত 
বর শ্রেণিবন্ধ করণ, ২ জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয় 
নরূপণ। 

আনাণের জ্ঞাত বিষয় সকল ক্রমশঃ এত অধিক সংখ্যক ও 
খবধ হইয়া পড়ে যে, কিছু দিনের পর তাহা! শ্রেণিবন্ধ করিয়! 
তে না পারিলে উত্তরোন্তর জ্ঞানলাভ ও পূর্ববলব্ধজ্ঞানের 
পলা অসাধা হইয়া উঠে। যেমনঃ কোন দ্রবাভাগ্ডারে 
ইপংখ্যক বিবিধ দ্রব্য থাকিলে, তাহ! গোছাইয়! না রাখিলে 
এন দ্রব্য রাখিবার স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যায়, এবং 
হান মত কোন দ্রব্য খু'ঁজিয়! পাওয়া কঠিন হয়, আমাদের 
(নহাগডারের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। 

বুদ্ধ আমাদের জ্ঞাত বিষয় সকল শ্রেণিবন্ধ করিয়া সাজায়, 
৭২ এই শ্রেণিবন্ধকরণ বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই ক্রমশঃ 


বুদ্ধি। 


বুদ্ধির কার্য্য 
১ জাত বিষয় 
, শ্রেণিবদ্ধ করণ, 
২, আত বিষয় 
হইতে নূতন 
তত্ব নিরপণ। 


ভাত বিষয়, 
শ্রেণিবন্ধ 
করণ। 


৫6 


বন্তর জীতি. 
বিস্কাগ। 


জান ও কর্ম। [১মভাগ 


আরম্ভ হয়। শিশু একটি বস্ত দেখিয়া পরে সেইরূপ অপর 
বস্ত দেখিলে তাহাকে গ্রথমোক্ত বস্ত্র নাম দেয়, দ্রব্য, গুণ, ও 
কর্ম প্রথমে এই ত্রিবিধ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ করে, ও পরে 
সম্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখে । কারণ প্রথম তিন প্রকারের 
পদার্থ সহভ্ে জেয, এবং সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত ছুর্েয় পদার্থ। 
আমরা প্রথমে মনুষ্য, পঞ্ত, বৃক্ষ, ফল, প্রভৃতি দ্রব্যের, শুরু, কৃষ। 
লোহিত প্রভৃতি বর্ণের অর্থাৎ গুণের,_গমন, ভোজন, শয়ন 
প্রভৃতি বর্মের-_শ্রেণিবিভাগ করি। পরে স্থর্য্যোদয় আলোকের 
কারণ, বহ্ধি উত্তাপের কারণ, ইত্যাদি কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধের। ৪ 
দিবার পর রাত্রি, অগ্র পর কল্য, ইত্যাদি পূর্ববাপর সন্বন্ধের, বৃষ্গ 
বৃক্ষে সমান, বৃক্ষে পণ্ডতে অসমান, ইত্যাদি সাম্য বৈষম্য স্ঘদ্ধের 
শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখি। এবং পদার্থের শ্রেণি বা জাতি' 
বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণি বা জাতিকে তাহার জ্বাতীয 
নামে অভিহিত করি। 

বস্তর জাতি বা শ্রেণিবিভাগ তাহাদের পরম্পরের সাম্য ও 
বৈষমোর উপর নির্ভর কয়ে। সকল গো অনেক বিষয়ে সমান, 
অতএব তাহার। সকলেই গোজাতি, এবং যেযে গুণ বালঙ্গ 
গো মাত্রেই আছে তাহার সমষ্টিকে গোত বলা যায়। এবং 
সেইরূপে অশ্ব জাতি, মেষজ্াতি ইত্যাদি নিরূপিত হয়। আবার 
গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি কতকগুলি বিষায় সমান, অতএব তাহাণে; 
সকলকেই পণুজাতি, এবং যে যে লক্ষণ তাহাদের সকলেরই আছে 
তাহার সমষ্টিকে পশুত্ব, বলা. যায়। নেইরূপে পণ্ড, পক্ষী, কীট 
পতক্বাদি, কয়েকটি বিষয়ে সমান, অতএব তাহারা জন্ত জাতি 
ইতাদি। এইরূপে যতই এক জাতি হইতে তদপেক্ষ। বৃহ 
জাতিতে যাওয়া যায়, ততই একদিকে যেমন জাতির অন্তর্গত 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ । 


স্তর সংখা বুদ্ধি হইতে থাকে, অপরদিকে তেমনই জাতির 
1মান্ত গুণের সংখ্যা হান হয়। | 
পূর্বেই (জ্ঞেয্ পদার্থের প্রকারভেদের আলোচনায় ) বলা 
ইয়াছে বহির্জগতে পৃথক পৃথক বস্ত আছে এবং প্রত্যেকেরই 
বশেষ বিশেষ গুণ আছে, ও তন্মধ্যে সামা ও বৈষমা আছে, 
[তস্তেন্ন বস্ত হইতে পৃথকভাবে জাতি বহির্জগতে নাই, তাহ! 
কবল অন্তর্জগতের বিষয় । জাতীয় গুণ বস্তুতে প্রতাক্ষ করা! 
ম্, কিন্ত কোন জাতি বা জাতিত্ব সেই জাতীয় বিশেষ বস্ত 
ইতে পৃথকভাবে ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হস না, তাহা কেবল 
দ্ধিদ্বারা অন্কত ব1! অনুমিত হইতে পারে। 
কেহ কেহ আবার বলেন বুদ্ধিও মৃদ্তি হ্বারা জাতি অস্কিত 
চবিতে পাবে না, কেবল নাম দ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারে । 
থা, আমরা ধথন গোজাতি মনে করি তখন যে মৃত্তি মনে হয় 
চাহা গোজাতির নহে, কিন্তু কোন গে! বিশেষের, তবে তাহার 
বিশেষ অর্থাৎ তাহার বিশেষ বর্ণ কি বিশেষ দৈর্ধের প্রতি লক্ষ্য 
| রাখিয়া গোনামীয জাতির লক্ষণসমঞ্টির প্রতি লক্ষা রাখি। শেষ 
ধাট ঠিক বটে, কিন্তু এ কথ বলিলেই প্রকারান্তরে বল! হইল 
| জান্তর লক্ষণসমষ্টি একত্র করিয়া ও অন্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া, বুদ্ধি ভাবিতে পারে । সুতরাং জাতি অর্থাৎ জাতীয়- 
রর কেবল নাম নহে, তাহা! বোধগম্য অন্তর্জগতের বিষয়। 
বং যদিও সেই সাধারণ গুণসমষ্টি মৃত্তি বার! স্পষ্ট অঙ্কিত করিতে 
গালে সেই মৃষ্তিতে বিশেষ গুণ সকল আসিয়া পড়ে, কোন বিশেষ 
।ণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই সামান্ত গুণসমষ্টি অম্পঞ্ঠ চিত্র- 


প ভাবা যাইতে পারে ও ভাবা যায়। অন্ত্দষি দ্বারাও এই 
থা সপ্রমাণ হয়। 
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জাতি বন্ত, কি 
কেবল নাম 
মাত্র 


নাম শব বা 
ভাব! চিস্তার 
সহায়, কিন্ত 
চিন্তার অনন্ঠ 
উপায় নঙহ। 


জ্ঞান ও বর্শ। [ ১ম ভাগ 


জাতি বন্ত কি কেবল নামমাতআ ?__এই প্রশ্ন লইয়া দার্শনিক- 
দিগের মধ্যে অনেক বাদান্ুবাদ হইয়াছে।১ জাতি যে কেবল নাম 
নহে তাহ! দেখান হইয়াছে । পক্ষান্তরে জাতি যে বহির্জগতের 
বস্ত নছে তাহাও বলা হইয়াছে। জাতি অন্তর্জগতের বিষয়ীতৃত 
বোধগম্য বস্ত, এবং কোন বহির্জগতের বস্তুর জাতীয়গুণয়মটি 
তজ্জাতীয় প্রত্যেক বস্ততেই অন্যান্ত গুণের সঙ্গে বহির্জগতে 
বিগ্ভমান থাকে । 

যদিও জাতি কেবলমাজ নাম নহে, তথাপি জাতিবিষয়ুক 
আলোচনাস্গ নাম অতি প্রয়োজনীয় ।-এবং সাধারণতঃ নাম বা শব 
বা ভাষা, কিজাতি কি বস্ত সকল বিষয়েরই চিন্তায় বিশেষ 
সহায়ত।করে। কেহ কেহ এতদুর যান যে তাহাদের মতে ভাষ। 
চিন্তার অনন্য উপায়, বিনা ভাষায় চিন্তা! হইতে পারে না২। 
এ কথা ঠিক নহে। যদিও ভাষা চিন্ত। কার্য্যের সমাক্‌ সাহাহ্ 
করে, এবং ভাষা না থাকিলে চিন্তা অধিক দূর অগ্রণর হুইতে 
পারিত না, তথাপি এ থা বলা! যান না যে বিনা ভাষায়, চিন্তা 
চলে না। অন্ত টি দ্বারা জানিতে পারি যে, যখন আমরা কোন 
বিষয়ের চিন্তা করি, তখন কথনও বা বস্তুর স্পট কি অস্পষ্ট রূপ 3 
কখনও তাহার নাম কি অপর কোন চিহ্ন লইয়] চিন্তা করি। 
তবেচিন্তার বিষয় বাবস্ত হুম বা দুজ্েয় হইলে, এবং তাহার 
নাম জান! থাকিলে, রূপ অপেক্ষা নামেরই অধিক সাহাঘ 
লওয়া যায়। এতত্তিক্ন যাহারা মুক ও বধির এবং লিখিত ভাবা 
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বে নাই ও ওষসঞ্চালনদৃ্টে শব্ধ নিন্ূপণ করিতে ও শিখে নাই, 
হার! যে চিন্ত। করিতে পারে না, এ কথা বল! যাঁর না, ৰরং 
চাদের কার্যানষ্টে বুঝা যায় তাহার! চিস্তা করিতে অক্ষ 
হ। 

যেমন অঙ্কপাত দ্বারা গণনা! সহজ হয়, কিন্তু অন্কপাত ন 
রলে গণনা হয়না এ কথা বল! যায় না, সেইরূপ ভাষা দ্বারা 
॥ সহজ হয় বটে, কিন্তু ভাষা না থাকিলে চিশ্ব। চলিত না 
কথাও কথন বলা যান না।১ 

বদও ভাব! চিন্তার অনন্ত উপায় নহে কিন্তু চিন্তার সহিত 
ধার সব্বন্ধ তি ঘনিষ্ঠট। যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে 
ধ হয় ১ হহতেই ভাষার স্থষ্টি। চিন্তার পরিণাম নিশ্চল, 
ই প্ররন্ত চঞ্চল। প্রগাঢ় চিন্তা গভীর জলধিরহ্যায় স্থির, 
দ্ধ অপ্রগাঢ় চিন্তা তটসমীপস্থ পিদ্ধুর ন্যায় অস্থির। মনুষ্যের 
| ঘন চিন্তার প্রথম উদয় হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখতঙগি ও 
ইর এগ্ান্ত ভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং তন্দার। শব্ষ 
পাঁণত ২য়। আবার সেই চিন্তার বিষয় অপরকে জানাইবার 
খাখতা জন্মে ও তন্থার! সেই অঙ্গভঙ্গে ও তক্জনত শক 
৭ঠ হয়। সম্ভবতঃ এইরূপে প্রথমে অক্ষুট ভাষার ও পরে 
ঘপরদুট ভাষার স্যষ্টি হইয়া! থাকিবে । 

ভাব। থষ্টর সম্বন্ধে উপরে যাহ! বল। হুইল তাহা কেবল 
মানিক আভাষ মাত্র। ভাষাতন্ববিৎ ও দর্শনবিজ্ঞানশাস্্বিৎ 
এ+ এরূপ আভাষ দিয়াছেন এবং কেহ কেহ দুই একট 
র অপমঅবস্থার উদাহরণ দর্শাইয়! উক্ত মত সমর্থন করি- 


উপ 
1)47%71৯ [95০০ 01 1৭0) 204 [:0. 9. 88 জরষ্টবা। 


৭. 


৫৮. 





জ্ঞাম ও কর্ম। [১ম তাগ 


বার চেষ্টা করিয়াছেন।১ ভাষার কিরূপে হি হইল জানিবা? 
ইচ্ছা সকলেরই হয়, এবং তাহা জাঁনিবার জন্য মনীষিগণ অনেয 
গ্রয়াদ পাইয়াছেন এবং নানাবিধ অনুমান কল্পনা করিয়াছেন। 
সেই সকল অনুমানের মধো উল্লিখিত অনুমানটি অনেকদূর মগ 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত ভাষাস্থ্টির নিগুঢ় তত্ব যে সমযুক্রূ! 
জান! গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। বিষয়টি অতি দুবহ। ইহা 
তত্বানুন্ধান করিতে হইলে ছুই একটি আদিম অসভ্য জাতির তা 
যাহার শবনংখ্া অল্প ও গঠন সরল, তাহার সহিত দুই একটি মন 
জাতি পরিমার্জিত ভাষা, যথা সংস্কত'ভাষা, মিলাইয়া দেখা, ও তর 
ভাষা সম্বন্ধে উপরিউক্ত অনুমান কতদূর খাটে তাহা পরীক্ষা ক' 
আবশ্তক । সেই [মিলন ও পরীক্ষাকার্য্যে যে নকল শব ভাযাঃ 
হইতে গৃহীত, বা দশ জনের ইচ্ছামত পরাম্শপূর্বক কল্পিত, ত' 
পরিহার কর আবশঠক। এই ছুই শ্রেণির শব ভাষার মুন! 
কোন নিদখন দিতে পারে না। কোন ভাষাই সম্পূর্ণরূপে ভাষা 
হইতে গৃহীত নহে, এবং তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে-সেই ভাষাযার 
কিরূপে স্থট্টি হইল? দশজনে ইচ্ছামত পরামর্শ করিয়াও কো 
ভাষার প্রথম স্থষ্টি করিতে পারে না, কারণ এস্থলে€ £ 
উঠে__ভাষাস্থষ্টির পুর্বে দশজনের সেই পরামর্শ কোন্‌ তায 
হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যদিও ভাষাস্তর হইতে শব্দ সঙ্কলন 
পরামর্শ করিয়া পারিভাষিকাদি নূতন শব স্ৃট্টি এই দি 
প্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধন হইতে পারে ও হুইয় থা 
ওদ্বারা মূলে ভাষাস্ষ্টি কখনই ১স্তবপর নহে। অতএব 


পাশ শীত শাশিশী উিপষ্পীপপা পাপ পিশপেসপ পপপাশপিপিপিত রর 


১.:1)71105 10650600901 8150) 209, 50. 0,863 19685 
7161777155105) ট. 907 192% 1১11161)5 50167)06 01 00008 
0. 3 জষ্টব্য। 


| অঃ] অন্তর্জগৎ। 


বধ শব বাদ দিয়া, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় যে সকল 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, 
চগ তাহারা ধেষে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই সেই অর্থবোধক 
। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই উপলব্ধি 
দবাবোধক শব্দ অপেক্ষা অগ্রে ক্রিয়াবোধক শবের স্থানটি 
ঠাই সম্ভব, কেননা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও 
7 উদ্ভাবনের অধিক সম্ভাবনা । সকল শব্দই ধাতৃ হইতে 
পন, প্রাচীন সংস্কত বৈষ্াকরণ পাণিনির এই মত কতকটা 
চথা সমর্থন করে। 
ধর্দ কেহু বলেন যে শিশুর প্রথম বাক্যস্কৃত্তি হইবার সময় 
পায়ই বস্তুর নাম অগ্রে ও ক্রিয়ার নাম পশ্চাতে শিখে, সে 
1র চন্তরে বলা যাইতে পারে, ভাষার প্রথম স্্টি শিশুর স্বারা 
নাই, যবা ও প্রো ব্যক্তিদ্বারা হইয়াছিল, এবং বর্তণনকালে 
ভাষা শিক্ষা করে, ভাষা হ্ষ্টি করে না। কিন্তু এবিষয়ের 
পরীক্ষা করিতে গেলে যে ধাতু যে অর্থবুঝায় তাহা কেন সে 
বাধক ইইল তাহাই দেখা আবশ্তক। যথা, “অদ্‌' ধাতু খাওয়া 
ই হইতে অদন শব, ইংরাজি 138: শব, লাটিন 10৩1৩ শব্দ, 
€৫৮ শব্দ প্রভৃতি আসিয়া।ছ), বা'স্বপ, ধাতু 'নড্রা যাওয়। 
হা ২ইতে স্বপ্ন শব, ইংরাজি ১1০৫০ শব, লাটিন্‌ ০1779 
গ্রীক ৭৮০ শব্ধ প্রভৃতি আসিয়াছে) কেন এর প্ররূপ 
বাক হইল, অর্থাৎ ভক্ষণ কার্ধা কি জন্য “অদ্‌' ধাতুদ্বার! ও 
মাওয়া কি জন্ত 'স্থপ* ধাতুদ্বারা প্রকাশ করা হইল তাহার 
কান আবগ্ক । বলা যাইতে পারে যে ভক্ষণ অর্থাৎ চর্বণকালে 
 এইকপ ধ্বনি মুখ হইতে, ও নিদ্রাগমন কালে "স্থগ' বা ইহার 
কট অস্থরূপ ধ্বনি নাগা হইতে নির্গত হয়, কিন্ত এরপ ব্যাখ্যা 


রী 


তাব1র কাধ্য। 


জ্ঞান ও কণ্ম। [ ১ম ভাগ 


ঠিক কি না, এবং অনেক ধাতু আছে যাহার সম্বন্ধে এরাপ ব্যাথা 
চলে কি না, এ বিষয় বিশেষ সন্দেহের স্থল। একথার না 
অধিক আলোচনা এখানে করিব ন। কেবল এই মাত্র বদি 
যে, ভাষাস্থষ্টির মূলতন্বানুন্ধান করিতে গেলে, ভাষাতব অর্থ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কোন্‌ শবের মূল ধাতু কি, এবং দেহতত্ব মা 
কোন্‌ কার্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেছের ও বিশেষতঃ বাগ্যস্ত্রের কির 
গতি ও তন্দার। কি অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনিস্ফুরণ স্বভাবদিদ্ধ, এই মধ 
বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । এবং সেই অভিন্্রঃ 
সম্পন্ন কোন মনীষী এই রহস্ত ভেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে 
কি না তাহাও বলা মায় না। 

যদিও ভাষার স্থষ্টিতত্ব অতি দুক্দেম, ভাষার কার্ধ্য আ 
সহজেই দোখতে পাই অতি [বিচিত্র ও বিশ্বয়জনক। পৃ 
বল৷ ইইয়াছে ভাষা চিন্তার গ্রবল সহায়। পদার্থের নাম ও 
লইয়াই চিন্ত! চলে, ও তন্মধ্যে রূপ অপেক্ষা নামই অধিক দূ 
অবলথনীয় । শব্দের শক্তি নান! শাস্ত্রে কীপ্তিত হইয়াছে। ছানে 
উপনিষদে ১ ওষ্কার এক প্রকার স্ষ্টির সার বিয়া! বর্ণিত আছ 
প্রীসে প্লেটো ২ শব্দ বা বর্ণ অশেষ রহস্তপূর্ণ বলিয়া আগ 
দিয়াছেন। খৃষটীঙ্গ ধর্ণাশান্ত্েও ৩ শব সৃষ্টির আদি বলিয়া বর 
আছে। শব্দদ্ধারাই মন্ত্র রচিত, এবং মন্ত্রবল অসাধারণ বা 
এস্থলে মন্ত্রের দৈবশক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই। শা 
যে সকল বাক্য রচিত হয় তাহাকেই মন্ত্র বলা যাইতে গা 
এবং তদ্ারাই সংসার শাসিত হইতেছে. 5 বং ভাষা 4 
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 শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছেন। ভাষাঘ্বারাই এক কালের বা 
দেশের অর্জিতজ্ঞান কালান্তরে বা দেশাস্তরে প্রচারিত 
তছে। ভাষাদ্বারাই রাজা প্রজাপুপ্জকে নিজ আজ্ঞা অনুসারে 
[ইতেছেন। শবদ্বারাই সেনাপতি সৈম্তকে যথাস্থানে কার্যে 
পালিত করিতেছেন । ভাষার সাহাযোই দেশদেশাত্তর 
পয়। ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে । ভাষাঘ্বারা আমাদের 
॥ সদসং বৃত্তিসকল উত্তেজিত কইয়া! আমাদিগকে গুভাগুভ 
4 গ্রবূত করিতেছে । এবং ভাষায় রচিত শান্বের আলোচনাতেই 
াথতন্বান্থন্ধান করত সাধুগণ শান্তিলাভ করিতেছেন। 
শ্রেণিবিভাগকার্ধ্য তিনটি নিয়মানূসারে হওয়া আবশ্তক। 
শ্রেণিবিভাগ নানা ভিত্তিমূলে হইতে পারে, কিন্ত একদ। 
ভিদিমুলেই হওয়া কর্তব্য | 
নবধডাতি শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে ধন্মানুসারে বিভাগ কর যাইতে 
ন. এবং তাহ! হইলে মনুষ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুপল্মান, থষ্টান, 
তি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে । অথব! দেশানুসরে ভাগ কর! 
5 পারে, এবং তাহা হইলে মনুষ্য, ভারতবাসী, চীনবাসী, 
নধাপী, প্রতি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে। কিন্বা বর্ণাম্থসারে 
কব! যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে শুর্লুবর্ণ, গৌরবর্ণ, 
₹”, প্রচ্ততি শ্রেণিতে মনুষ্য বিভক্ত হইবে। কিন্ত একদা 
1 বলা সঙ্গত নহে যে, মনুষ্য কতকগুলি হিন্দ, কতকগুলি 
কতকগুলি ভারতবাসী, কতকগুলি চনবাদী, কতকগুলি 
(বর্ণ ৪ কতকগুলি রুষ্ণবর্ণ। কারণ একই মনুষ্য হিন্দু, 
দসাপী 9 গৌরবর্ণ, অথবা হিন্দু ভারশ৬বাঁপী ও কৃষ্ণরর্ণ, অথব। 
হাবতবাপী ও কৃষ্টবর্ণ। অথব| বৌদ্ধ চীনবাসী ও গৌরবর্ণ 
ত পারে। 


৯ তি 


৬১ 


শেণিৰিভাগের 
নিয়ম। 


জ্ঞাত বিষয় 
হইতে নূতন 
বিষয় নিরগণ। 


জ্ঞান ও কর্মম। [১মভা? 


২। বিভাত্য বিষয়গুলি বিভাগের কোন না কোন গা 
শ্রেণির মধ্যে আদা আবশ্তক। 

এরূপ হইলে চলিবে না যে বিভাজ্য বিষয় মধো কতক 
কোন শ্রেণির মধ্যেই আমিল না। 

৩। বিভাগের শ্রেণিগুলি পরম্পর পৃথক্‌ হওয়া আবশ্বীক। 

বিভাত্্য বিষয়ের মধ্যে কোনটি একাধিক শ্রেণির ম! 
আইসে এরূপ হইলে চলিবে না। 

বুদ্ধি জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে জা? 
বিভাগ ও জাতীর নাম করণ করিয়া, দেই সকলজ্ঞাত বি 
হইতে নুতন নূতন বিষয় নিরূপণ কবে। সেই নূতন ঝি 
নিরূপণ কার্া দ্বিবিধ--বিশেষ বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ 
নির্ণয়, ও সাধারণ তব হইতে বিশেষ তন্বনিরণয়। (১) শিলা গু: 
ষতবার জলে ফেল! গিয়াছে ততবারই ডূরিয়াছে, অতএব 
শিলা যতবার জলে ফেলা যাইবে ততবারই ডুবিবে। (২? 
যতবার জলে ফেলা হইয়াছে ততবার ডুখিয়াছে, অতএব 
লৌহ যতবার জলে ফেলা যাইবে ততবার ডুবিবে। (৩) 
লৌহ প্রভৃতি জল অপেক্ষা ভারী বন্ত অর্থাৎ যে বস্তর ৫ 
আয়তন ততৎসমান আয়তনের জল অপেক্ষা ওজনে অধিক, 
জলে ডূবিয়া যায়, অতএব জল অপেক্ষা ভারী সকল বস্তুই & 
ডুবিবে। এই তিনটি বুদ্ধির প্রথমোক্ত প্রকারের 
অর্থাৎ বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্ব শিরূপণের দৃষ্টান্ত। । 
জল অপেক্ষা ভারি সকল বস্তুই জলে ডুবে, পিত্তল জল 
ভারি, অতএব পিত্তল জলে ডুবিবে। এইটি বুদ্ধির দ্বতী 
প্রকারের কার্য্যের অর্থাৎ "জল অপেক্ষা তারি সকল বন্তই 
ডুবে” এই সাধারণ তন্ব হইতে “পিত্বল জলে ডুবিবে” এই 
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নরূপণের দৃষ্টাস্ত । (৫) দুইটি সরলরেখা ভূমি বেষ্টন করিতে 
রে না, সনুখে ছইটি সরলরেখা রহিয়াছে, ইহারা কোন 
 খেষ্টন করিতে পারিবে না।_-ইহাও একটি তদ্রপ দৃষ্টাস্ত। 
ঈর এই দ্বিবিধ অনুমানকার্ধয,, অর্থাৎ বিশেষ তত্ব হইতে 
ধারণ তবের অগ্কুমান, এবং সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বের 
মান, সংক্ষেপে সামান্তানুমান ও বিশেষান্থমান এই ছুই নামে 
ভহিত হইতে পারে। এই দ্বিবিধ অনুমান সপ্বন্ধে কএকটি 
[ধার কথ আছে তাহ। নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 

১। উল্লিখিত প্রথম দ্রান্তত্রয়ে বিশেষ তত্ব হইতে ঘষে 
[রণ তব নিরূপণ করা হইল তাহার তিত্তি কি ইহা! অনুসন্ধান 
(তে গেলে দেখা যাইবে, প্রতোক স্থলেই এই সাধারণ তত্বটি 
ন॥] ও৭া হইয়াছে যে--প্রকূতির কার্য সমভাবে চলে, 
[২ হাহা তুল্য স্থলে তুলা । এই কণা স্বীকার করিলেই তবে 
৩ পারা যায় যে, পুরে যখন শিলা জলে ডুবিয়াছে তখন 
19 সেইরূপ শিলা সেইরূপ জলে ডুবিবে। এভাবে দেখিতে 
পণ উদ্নখত চতুর্থ দৃষ্টান্তে ও প্রথমে উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে 
ন প্রতেশ লক্ষিত হয় না, উভয় স্থলেই সাধারণ তব হইতে 
প ৩বের অনুমান কর! হইয়াছে । অতএব অনুমান মাত্রই 
[পণ তত্ব হইতে অথব1 সাধারণ তত্বের সাহাধো বিশেষ তত্বের 
ঘান। 

২। বিশেষ তবসমূহের মধ কোন বন্ধন বা কার্ধযসাধক 
| না থাকিলে তাং! হইতে কোন সাধারণ তবের অন্থমান 
(হইতে পারে না। যথা, শিলা জলে ডুবে এবং শিল| 
৭, লৌহ জলে ডুবে ও তাহাও কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপিও জলে ডুবে ও 
|ও ₹ষ্ণবর্ণ, এই সকল বিশেষ তত্ব হইতে বদি এই সাধারণ 


সামান্তানু মান 
ও বিশেষানু- 
মান। 


অনুষান সম্বন্ধীয় 
স্মরনীয় কথা। 


জ্ঞান ও কর্ম। [১মতা 


তত্বের অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণবর্ণ বন্ত মাত্রই জলে ডুবিকে)। 
অনুমান স্পষ্ট অসিদ্ধ, কারণ বর্ণের কৃষ্ণত্ব ডুবা ভাসার কোনক 
কার্যাসাধক লক্ষণ নহে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। ১3 
যোগে ৩, ইহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই। ২ ও ৩ যোগে ৫, ইহা 
১ ভিন্ন ভাব্গক নাই। ৩ ও ৪ যোগে ৭, ইহারও ১ ভিন্ন ভান 
নাই । এই তিনটি বিশেষ তত্ব হইতে যদি এরূপ সাধারণ! 
অনুমান করিতে যাই যে, কোন ছুইটি পর পর সংখ্যার যোগে । 
সংখ্যা হয় তাহার ১ ভিন্ন ভাঙ্গক নাই, তবে সে অনুমান "1 
্রাস্ত। কারণ উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্তের পরেই যে দৃষা 
আইসে, তাহ ৪ ও ৫ যোগ, সেই যোগফল ৯, ও তাহার ১স্তি 
৩ একটি ভাজক। তবে যদি উক্ত তিনটি বিশেষ দৃগন্ত হই; 
এই সাধারণ তন্ব অনুমান করাযাঁয় যে, কোন পর পর 
খা যোগ করিলে যোগফল 'অযুগা হইবে, তাহা সিদ্ধ, কা? 
এ স্থলে বিশেষ হবগুপির মধ্যে এই বন্ধন আছে যে, ছুইটি পর 
সংখ্যা লইতে গেলে একটি যুগ ও অপরটি অযুগ্ম হইতেই হই 
এবং ষুগ্মাধুগ্মের যোগফল অবশ্ই অধুগ্গ। অতএর ঝি 
তবগুলি অসন্বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন বন্ধন 
থাকিলে, তাহা হইতে কোন সাধারণ" তত্বের অনুমান সিদ্ধ নহে, 
৩। উপরিস্ট্ত অনুমিত সাধারণ তন্বের বাতিক্রমও 
যাম। যথ!, লৌহ্‌ কি পিন্তল পিগাকারে না লইয়া তাহানে ং 
দ্রব্য গড়িয়া জলে ফেলিলে সেই দ্রব্য ভাপিবে | এবং এই বারি 
পর্যালোচনা করিলে আর একটি সাধারণ তব নিরপিও 
যথা, কোন বস্ত যদি এরূপ আকারে গঠিত হয় যে আপন 
অপেক্ষা অধিক ওজনের জল সরাইফ়1 ফেলিতে পারে, তাহা 
সেই বস্ত জলে তাসিবে। 











বিশেষ তব্ব হইতে সাধারণ তব্বের অন্ুমানসন্বদ্ধে অনেক- 
ন কৃঙ্গ নিয়ম আছে তাহার আলোচনা! এথানে কর! গেল না। 

প্রতাক্ষ অপেক্ষ। অনুমান দ্বারা প্রভূত পরিমাণে অধিক জ্ঞান 
'ত করাযায়। বহির্জগৎ বিষয়ক অধিকাংশ এবং অন্তর্জগৎ- 
+ময়ক প্রায় সমস্ত জ্ঞানই অনুমানলন্ধ। 

সাধারণ বা বিশেষ তত্ব হইতে অনুমিত তত্ব ভিন্ন আর কতক- 
“পে হব আছে যাহ! আত্ম। মআাপন৷ হইতেই নিরূপণ করে, এবং 
[হাকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ব বলা যায়। যথা, কোন দুইটি বস্তুর 
*৮এাকটি যদি তৃতীয় একটি বস্তুর সহিত সমান হয়, তাহা হইলে 


৬৫ 


স্বতঃসিদ্ধতত্ব-_- 
নির্বিকলপ জান 
ও সবিকল্প 
জ্ঞান। 


সহ বস্বদ্বয় মমান। স্বতঃসিদ্ধ তত্ব ও গণিত শাস্ত্রের তত্ব, যা, ' 


| 9 এর যোগফল ৫, এই সকল তবসন্বদ্ধে আমাদের যে জ্ঞান 
নে তাহ] নির্বিকল্প জান, অর্থাৎ তাহাতে কোন সংশয় থাকে না 

“দ্বিপরাত কল্পনা কর! যায় না। অগ প্রকাবের তত্বের 
এটাত কল্পনা করা যাইতে পারে। ২ ও ৩এব যোগফল ৫ 
টয মস্ত কিছু হইতে পারে ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। 
১ লোহ একপ হইতে পারিত যে তাহ! জলে ভামিবে, এ কথা 


| 


[ধা কল্পনা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন এই ছুই প্রকার 
র কোন মূলতঃ প্রভেদ নাই, তবে এক শ্রেণির তত্বের কখনও 
[ন বাতিক্রম দেখি নাই, সেই জন্য তদ্বিপরীত কল্পনা করিতে 
র না, মপর শ্রেণির তত্বের প্রকারান্তরে বাঁতিক্রম দেখা যায়, 
তক্গন্ই তাহার বিপরীত কল্পন] কর! অপাধ্য হয় না। ১ কিন্ত 
কথা ঠিক বলিক। মনে হয়না। ২ও৩যোগে যে ৫ভিন্ন 


র কটু হইতে পারে না, এখব ধারণা বারংবার পরীক্ষার ফল 


শপ 
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(| এবং দিও কোন স্থলে এরূপ দেখ| যাইত যে, কোন 


ক্যান কোথাও 
নির্বিকল্প 

এবং কোখাও 
বিকল্প হও- 
যার কারণকি? 


জ্ঞান ও কর্মা। [১মভাগ 


বিশেষ প্রকারের বস্ত্র দুইটি ও তিনটি একত্র করিবামাৰ 
তাহাদের অতিরিক্ত সেইরূপ আর একটি বস্ত উৎপন্ন হইয়া বস্তুর 
সংখ্যা ছয় হইত, তাহা হইলেও আমরা বলিতাম না যে ২৩ 
যোগে ৬ হয় । আমর! সে স্থলেও বলিতাম ২ও ৩ যোগে ৫, 
তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত বস্ত উৎপন্ন হয়। পক্ষা' 
স্তরে, অনেক স্থলে কথনও কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়াও আমর 
ব্যতিক্রম কল্পনা করিতে পারি, যথা, লৌহের জলে ভাস1। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান কোন স্থলে নির্বিকল্প ও কোন 
স্থলে সবিকল্প হওয়ার কারণ কি? 
এই প্রশ্বের উত্তর এইরূপ দেওয়| যাইতে পারে, যথা-ঘি 
কোন দ্রবোর লক্ষণে যে গুণ নিহিত, সেই গুণ সেই দ্রবে 
আছে বলা যায়, তাহা হইলে সেই কথ সপ্ধন্ধে আমাদের যে স্ঞাঃ 
জন্সিবে তাঁহ1 অবশ্তই নির্কিকল্প জ্ঞান, ও তদ্বিপরীত কথা কখন 
কল্পনাও কর! যাইতে পাধিবে না, কারণ কোন দ্রব্য তাহার 
লক্ষণের বিপরীত হইতে পারে নাঁ। একথা ঠিক বটে, কিছু 
ইহা দ্বারা নির্ধিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের কারণ নির্দেশ হইল ন" 
কেনন| যদিও “২ ও ৩ যোগে ৫ হয়” এন্থলে ছুই ওভ্ডিঃ 
যৌগের লক্ষণ পাঁচ হওয়া এরূপ ব€া যাইতে পারে, কি 
“সমকোণি ত্রিভুজের কর্ণে অদ্িত সমবাছু সমকোণি চতুর 
তাহার অপর ভূজদ্বয়ে অঙ্কিত তদ্বপ চতুতূ জন্থয়ের সমষ্টির সম 
এ স্থলে দমকোণি ত্রিভুজের লক্ষণে উল্লিখিত চতুতু জত্য়ের দ 
স্বরূপ গুণ নিষ্কিত থাকা বলা যায় না, অথচ এই তত বি 
আমাদের জ্ঞান যে নির্বিকল্প তাহাতেও সন্দেহ নাই। উ। 
প্রশ্নের গ্ররুত উত্তর বৌধ হয় এই--যেখানে কোন তত্র উ 
খিত দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান জন্মে, সেখানে 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ । 


)র সন্ধে আমাদের জ্ঞান নির্বিকল্প, এবং যেখানে তত্বের প্রতি- 
দা দ্রবোর ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সেখানে 
ই তত্র বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সবিকল্প। সমকেপি ব্রিহ্জ 
, ও তাহার বাহুত্রয়ে অস্কিত সমবাছ সমকোণি চতুভূর্জ কি, 
1 তাহার্দের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহ! আমরা সম্পূর্ণরূপে 
নি, স্থতরাং তদ্বিষগ্নক উক্ত তত্বের যে জ্ঞান তাহ! নির্ধিকল্প। 
হু জল ৪ লৌহের প্রকৃতি কি প্রকার, ও তাহাদের আভ্যান্তরিক 
ন কিন্ধপ, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, সুতরাং লৌহ 
ল ডবে এ তব সন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা সবিকল্প। কিন্ত 
[জল ও লৌহ সন্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্রান থাকিত, অর্থাৎ যদ 
[9 লৌহের সমস্ত গুণ ও তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠন আম্‌র। 
[চপ জানিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে 
হাম থে লৌহ জগে কখনও তাসিতে পারে না। অর্থাৎ 
হ ৭ জল সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান থাকিলে আমর! একথা 
৪ করিতে পাবিতাম না যে ত্ষ্টি এরূপ হইতে পারিত 
ত লৌহ জঙগে ভাসে । 


দানের অপূর্ণতা প্রযুক্তই যে অস্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া মনে 
হহার একটি স্কুল দৃষ্টান্ত দিব। কোন ব্যক্তি একটি নৃতন 
গস্থুত করেন। তাহা উত্তরদক্ষিণে লম্বা এবং তাহার 
গণ অন্দর ও উত্তরাংশ সদর, স্তরাং সদরের ঘরগুলিতে 
'পবাতান আইসে না। ইহা দেখিয়া গৃহস্বামীত্র একজন 
ক্ষিত ও সুবুদ্ধি বন্ধু বাটার রচনাকৌশলের প্রতি দোষারোপ 
| বলেন, যখন বাটীর পূর্বদিকে অনেক জমি রহিয়াছে তখন 
অনায়াসেই পূর্ব পশ্চিমে লম্বা করিয়! পূর্বভাগ অন্দর ও 
তাগ সদর করিতে পারা যাইত, এবং তাহ! হইলে উভয় 


৬৮ 


.'অমুমিতির 
নিয়ম । 


জ্ঞান ও কর্ম। [১ম তা? 


ভাগের ঘরেই দক্ষিণেবাতাস আদিত। কিন্তু তিনি জানিতে 
ন! যে পূর্বদিকের সেই জমি গভীর পুফরিণীভরাটি ও তাহার 
উপর গৃহনিম্দাণ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য। তাহা জানিলে বাটা পূর্ 
পশ্চিমে লম্বা করিয়। নির্মাণ করা সম্ভবপর বলিয়া তিনি কখনই 
মনে করিতেন না। 
বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বের অনুমান ও সাধারণ তত 
হইতে বিশেষ তত্বের অনুমান, এই উভয়বিধ অনুমানের প্রাক্রয় 
একই মুলনিয়মের অধীন | সে নিয়ম এই__ 
যদি কোন্জাতীয় দ্রব্য মাত্রেরই কোন "গুণ থাকে, অথথ 
কোনজাতীয় গ্রত্যেক বিষয় সম্বন্দেই কোন কথা বল! যাই 
পারে, 
এবং যদি কোন বিশের দ্রবা বা ব্য সেই জাতির অন্তগঃ 
হয়, 
তাহা! হইলে সেই বিশেষ প্রবো সেই গুণ আছে, অথবা দে? 
বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। 
বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বান্মমানের দৃষ্টান্ত 
যেখানে ধুম দেখা গিয়'ছে সেই খানেই বহি ছিল। অতএ 
যেখানে ধৃম দেখা যাইবে সেখানেই বহ্কি থাকিবে। 
এখানে “যে স্থলে যেরূপ দেখ! গিয়াছে, গ্রকুতির নিয়মানুনার 
তত্তুল্য স্থলে সেইরূপ দেখা যাইবে” এই সাধারণ তত্বটি মানা 
লওয়া হইয়াছে । এবং এই অনুমিতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঃ 
করিতে গেলে বলিতে হইবে-_- 
একন্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তু 
সকল স্থলে সেইরূপ দেখা যাইবে। 
ধূম থাকিলে বহি থাকা-_এক স্থলে দেখা গিয়াছে। 


য় অঃ] অন্তর্জগৎ। 


অতএব ধুম থাকিলে বহ্কি থাকা তত্ত,গ্য সকল স্থলেই 
"তের নিয়মনুসারে দেখা যাইবে । 
সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বান্থুমানের দৃষ্টান্ত 
মে স্থলে ধুম থাকে সেই স্থলেই বঙ্ছি থাকে । 
এই পর্দতে ধুম আছে। 
অনুএব এই পর্বতে বহ্ছি আছে। 
ণেষের দৃ্টান্তে অনুমান প্রক্রিয়া যে উপরিউক্ত নিয়মানূসারে 
ল হাহা স্পই দেখা যাইতেছে। 
ন'নাগ্তান্থমান ও বিশেষান্থমান এই দ্বিবিধ কার্য্যদ্বারা আমাদের 
"নব পরিধি এতঈ বিস্তৃত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে 
দহ হইতে হয়। গণিতশাস্ত্রের অদংখা জটিল ছুবহ তত্বাবলী 
একট মাত্র সরল স্বতঃসিদ্ধ তন্বের উপর নির্ভরে অন্ুমিত 
রহ । এবং জড়বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী তন্বসমূহ প্রত্যক্ষণন্ধ 
৮এনংথাক বিশ্ষেতত্ব হইতেই অন্ুমিত। এই সকল বিষল্ব 
£ ক্বিতে গেলে মনে হয়, মন্ুষ্যের বুদ্ধি তাহার ক্ষুপ্র নশ্বর 
হতে কখনই উদ্ৃত হইতে পারে না, তাহা অবস্থাই অপীম 
1% প্রদায়ার অংশ। 
[শাা। বুদ্ধির এই কার্য করিবার শক্তিকে কখন কখন 
ধনে শক্তি বলা যায়। এইকার্ধ্য প্রধানতঃ কর্মাবিভাগের 
এবং তাহার বিশেষ আলোচনা সেই বিভাগে “কর্তবাতার 
প'নামক অধ্যায়ে করা যাইবে। এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট 
৭. বেমন বস্তুর কষুদ্ত্ব বৃহত্তা, বা শুরুত্ব কষ্ণত্ব, আমরা প্রতাক্ষ- 
স্থির করিতে পারি, তেমনই কার্ধোর কর্তবাতা! অকর্তব্যতা, 
হজ অন্তায়, আমর। বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে পারি । সাধারণতঃ 


'£ন্ বুদ্ির আর একটি কার্য আছে-_ক্কণু ল্যাকত্ ব্- 
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বুদ্ধির আয় 
একবিধ কার্য 
কর্তব্য কর্তবা- 
নির্শয়। 


অনুভব । 


জ্ঞান ও কম্ম। [ ১ম ভাগ 


কদ্রবুহতের ব৷ শুরুকৃষ্ণের পার্থকোর মত কর্তব্যাকর্তবোর ব 
হযার়ান্তায়ের পার্থক্যজ্ঞানও সহজেই জন্মে। কিস্ত এ কথার প্র 
এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি কর্তব্যাকর্তব্যের পার্থক্য এ 
সহজে জ্বেয়,। তবে তাহা লইয়া অনেক সময় এত মতভেদ হা 
কেন। তাহার উত্তর এই যে, যেমন ক্ষুদ্র বৃহতের দাধার 
পার্থক্য সহজে জ্ঞেয় হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, বখ 
একটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ বস্তুর মধো, কোন্টি বড় কোন্ট 
ছোট বলা কঠিন, অথবা যেমন শুরুকষ্ণের সাধারণ পার্থকা সরে 
শ্রেয় হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, ঈষৎধুমরব 
বস্তঘধয়ের মধ্যে, কোন্টিকে শুরু ও কোন্টিকে কৃষ্ণ বলা যাইবে 
ঠিক করা! কঠিন, সেইরূপ কর্তব্যাকর্তবোর পার্থক্য মাধারণন্জ 
সহজে জ্রেয় হইলেও, বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন্‌ কার্য্যটি কর্তবা $ 
কোন্টি অকর্তব্য বল যাইবে তাহা স্থির কর। সহজ হয় না, অনেক 
ভাবিষ্বা তাহা স্থির করিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে তৎসন্বন্ 
মতভেদ ঘটে । | 

উপরিউক্ত ক্রিয়! ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রা 
'আছে যাহাকে অন্যুভ্ভন্ব বল! যার, এবং আত্মার ষে শক্তি বা 
সেই শ্রোণর ক্রিয়া -ম্পন্ন হয় তাহাকে অনুভব শক্তি বলা যায 
পূর্বেই বলা গিয়াছে, অনুভব এক প্রকার জ্ঞান। তবেক্ধ 
প্রকার জ্ঞান ও অন্ুতবের গ্রভেদ এই যে, অন্ুভবকার্ষো জানিবা! 
বিষয় কোন সত্য বা তত্ব নহে, তাহা জ্ঞাতার নিজের সুখ বা দু 


“বা! অন্তরূপ অবস্থা । 


আমরা আমাদের যে সকল অবস্থা অনুভব করি, তন্ন৫ 
কতকগুলি দেহের অবস্থা, যথা, ক্ষুধা, তৃষা, শ্রান্তি, এবং ্ঃ 
গুলি মনের অবস্থা, যথা, ক্রোধ, ম্নেহ ইত্যাদি। তবে শেহো 
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ঘবস্থাগুলি মনের অবস্থা হইলেও তন্দ্রা শরীরেরও অবস্থাস্তর 
ঘটে। 

আমাদের অনুভূত অবস্থ! বা ভাবের মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপর 
ও কতকগুলি পরার্থপর, যথা, ক্ষুধাতৃষ্ণা্দি শরীরের ভাব, এবং 
লোভ ক্রোধাদি মনের ভাব স্বার্থপর, স্নেহ, দয়া, ভক্তি আদি ভাব 
পবার্ধপর। 

সংযত স্বার্থপর ভাবের কার্য নিতান্ত অশুভকর নহে, ও সময়ে 
সময়ে আত্মরক্ষার জন্য প্ররোজনীয় হইয়া পড়ে, এবং অসংযত 
পরার্থপর ভাবের কাধ্যও সকলস্থলে শুঙ্কর হয় না,ও কথন 
কধন আত্মেনতির বাধা জন্মায়। তবে স্বার্থপর ভাবের সংযম 
কঠন, ও তাহার অসংযত কার্ধ্য অশেষ অনিষ্টের কারণ, এইহেতু 
তাহা হেয়। এবং পরার্থপর ভাবের আতিশয্যের আশঙ্কা! ও 
ঠধার অনি সম্ভাবনা অতি অল্প, এই জন্ত তাহা আদরণীয়। 

স্বার্থপর ভাবের মধ্যে ছয়টি__কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
1ংর্ঘা, আমাদের ষড়রিপু অর্থাৎ শত্রু বলিয়া পরিগণিত । এবং 
রাথপর ভাবখুলি সদ্‌্গুণ বলিয়া বর্ণিত। 

গবার্থপর ভাবগুলি একেবারে তিরোহিত হইলে আন্মরক্ষার 
াঘাত হইতে পারে, এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেন না 
ম তিরোভাবের সম্ভাবনা অতি অল্প। এবং আন্মরক্ষার জন্য 
মন থটিবার পূর্বে সাবধান হওয়াই যুক্িসিদ্ধ উপায়। পক্ষান্তরে 
1রাথপর ভাবের কার্্যত্বার! প্রকৃত স্বার্থপাধনের ব্যাঘাত ন| হইয়! 
রং অনেক স্থলে তাহার সহায়তা হয়। 

খেমন রোগে পাড়িয়! পরে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা! অপেক্ষা, 
পথম হইতে রোগ এড়াইবার চেষ্ট৷ অধিকতর যুক্তিসিন্ধ, তেমনই 
ঘ'নঠের মধ্যে পড়িয়া অনিষ্টকারীর নির্যাতন চে অপেক্ষা 


ণ১ 


স্বার্থপর ভাব 
ও পরার্ধপর 
ভাব। 


ব্ডখরপু । 


্বং্ধ ও পরার্থের 
বিরোধওষিলন। 


খু 


সখ দুঃখ। 
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অনিষ্ট এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ। তবে সকল সময় 
তাহা সাধ্য নহে। যখন তাহা সাধ্য ন! হয় তখন অনিষ্টকারীর 
নির্যাতন আত্মরক্ষার জন্য আবশ্তক হইলে তাহ একগ্রাকার 
আপদ্র্শ বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। 

উপরে বলা৷ হইয়াছে, পরার্থপর ভাবের কার্ধ্যদ্বার! প্রন্কত 
স্বার্থের ব্যাঘাত হয় না। ফলতঃ যদিও জীবজগতে নিয়স্তরে 
স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধস্থলে স্বার্থপর তাবই কর্ধের প্রধান প্রবর্তক, 
কিন্তু উচ্চস্তরে অর্থাৎ মন্ুষ্যমধ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এত অখিচ্ছি- 
রূপে সম্বন্ধ যে, প্রক্কত স্বার্থ পরার্থ ছাড়া হইতে পারে না। স্থল 
দশা ও অনংদশী লোকেরা মনে করিতে পারেন যে পরার্থ অগা 
করিয়া স্বার্থপাধন সহজ, কিন্ত একটু সুঙ্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সহিত 
দেখিলেই জান! যাগ যে, পে স্বার্থসাধন স্ুলাধ্য নহে, এবং স্থায়ি 
হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ আমি এরূপ করিলে আমাৰ 
হ্টায় প্রকৃতির অপর লোকে আমার স্বার্থনাশের চেষ্টা করিবে, 
আমি এক তা নিবারণ করিতে পারিব ন1। দ্বিতীয় *ঃ যাহারা 
আমার ন্থায় প্রকৃতির নহে, আমা অপেক্ষা ভাল, তাহারা শ্যামার 
অন্য অনিষ্ট না করুক, আমাকে দমন করিবার চেষ্টা কবিবে! 
এবং তৃতীয়তঃ যদিও কেহ কিছুই না করে, আমি নিজের কার্যোই 
নিজে ঘোরতর অন্ুী হইব, কায়ণ আমার আকাজ্ষা অসংঘহ 


, রূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে এবং আমাকে অসন্তোষ ও অশান্তি 


জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে । 

স্বার্থে ও পরার্থে যে বিরোধ আছে তাহার সামগ্রশ্ত কর! বুদ্ধির 
একটি প্রধান কার্য । 

স্থখ দুঃখ কেবল অনুভব ক্রিয়ার নহে, অন্তর্জগতের সক 
ক্রিয়ারই অবিচ্ছিন্ন সঙ্গি । কেহ কেহু এ কথা ঠিক কি না সনে 


য় অঃ] অন্তর্জগৎ। 


রেন, কিন্তু অন্তর্দ্টির দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে সে 
তের কারণ নাই । একথ! সতা বটে, যখন অন্তর্জগতের 
ানাবষয়ক বা কর্মবিষয়ক কোন ক্রিয়া অতি প্রবল ভাবে 
সন হইত থাকে, তখন তদানুষঙ্গিক স্ুথ দুংখের প্রতি মনো- 
বেশ অতি মল্প থাকায় তাহ! দম্পূর্ণ অনুভূত হয় না। কিন্ত 
যে একেবারে থাকে না বা একেবারে অনুসৃত হয় না, 
| কগা বলা বায় না। 
রদ মন্তর্জগতের ক্রিয়া মাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে হয় সুখ ন! হয় 
( শবগ্ই অনুসৃত হইবে, কোন্‌ ক্রিয়ার সঙ্গে সখ ও কোন্‌ 
চার সাঙ্গ দুঃখ অনুভূত হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং তাহা 
টান ৪ ক্কানের বিভিন্ন তার উপর নির্ভর করে। ভাল ক্রিয়ার 
॥থনিভব ও মন্দক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখান্ুভব আ্বভাবসিদ্ধ, বে 
মহাসেব ৪ অক্জানতার ফলে অনেক সময়ে ইহার বাতিক্রম 
অতএব অভাস ও শিক্ষা এইরূপ হওয়া কর্তব্য যে ভাল 
গোঠ শৃখান্ধুভব ৭ মন্দ কার্ষো ছুঃখানুভব হয়। 
স্বধুখ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে যাহার উল্লেখ এখানে 
টি হইবে না। মন্ত্র কহিয়াছেন-_ 
“অন্ন দহষেগ নুংন্্ লজ্বলাল্মর্জ' নূন" । 
গলকবিশ্বাল্‌ ঝলালীল জবত্ববা' ঘন্রতৃ:ব্ঘী: ॥৮ 
(৪, ১৬০। ) 
মাহা পরবশ তাহাই ছুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহাই সুখ। 
₹:খের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ।” 
অলোক বশবর্তী হওয়াই ছুঃথ, আপনার ইচ্ছা মত চলিতে 
লেই স্বখ, এই ইার স্থলার্থ। কিন্তু ইহার ভি্র একটি 
 হস্ম তত্ব নিহিত আছে। যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, 
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এস্থলে কেবল রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক অধীনতানিবন্ধন 
দুঃখের কথা হইতেছে না। তত্ব্যতীত আরও ন[নাবিধ পরা" 
ধীনত! আছে, যথা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অধীনতা, এব 
তন্নিবন্ধন অনেক দুঃখ আছে। যাহা কিছু পরবশ তাহাই বখ 
ছুঃখ, এবং যখন আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ভিন্ন জার মকন 
পর, সর্বদা আমার বশ নহে, এমন কি যাহাকে সর্বাপেক্ষ। আমা 
বলি তাহ। অর্থাৎ আমার দেহও আমার বশ নহে, রোগগ্রন্ত হই. 
আপন হস্ত পদাদিও হচ্ছামত চালাইতে পারি না, তখন মস্ত 
বস্তর উপর যাহা কিছু নির্ভর করে তজ্জনিত সুখের কা* 
বিফল। আমার সুখ কেবল আমার উপরই নির্ভর করিব 
অন্য কাহারও কি অন্য কিছুরই উপর নির্ভর করিবে না, এ 
ধারণ ও তদনুসারে চিত্ত স্থির করাই প্রকৃত স্থলাভের একদা! 
উপায়। এইখানে-__ 


“ক্বালন্থলান অহিতন্ভিলন্ল: 
ধুযানবরন্দি্্লিলন্ল:। 
ক্্ঠলিহ লক্ষি শ্র বলনা: 
জীদীলবন্ন: তন্তু লানযনন্ন: ॥+' 

“যিনি নিজের আনন্দে নিজে সন্ত, যাহার সর্বেক্য় সং 
যিনি দিবানিশি বর্ষে অনুরক্ত, তিনি কৌপীনধারী হই 
ভাগ্যবান ।”-_শঙ্করাচার্ষের এই অমূল্য বাকা মনে গ% 
বিগ্কাভিমানী মনে করেন বিদ্যাপ্বারা সমস্তই আত্মবশ করিবে 
বলাভিমাণী মনে করেন বলঘ্বার! সমস্তই আত্মবশ করিবেন। 
বিগ্কান্ুশীলন ব| বলপরিচালন জন্য যে দেহের সাহাযা আব 
সেই দেহই তাহাদের বশ নছে। ছুঃখ এড়াইবার এবং সু 
করিবার জন্ত জীবমাত্ই অনবরত ব্যস্ত, কিন্তু পরাধীন 


॥ অঃ ] অন্তর্জগৎ । 


দেধণ অনেক স্থলে বিফল এবং সর্বত্রই কষ্টকর। প্রকৃত স্থখ 
[ফ্যের নিজের হাতে, তাহাতে অন্ত কাহারও অনিষ্ট ঘটে ন|। 
স্্তানই তাহার উপাদান । দেই সুখ লাভ কর। কঠিন, কিন্ত 
নাধা নহে। সামান্ত ষশ লাভের জন্য মনুষ্য কত ছুঃসহু রেশ 
বাধে সহ করিতে পারে, আর সেই নিতা পরমানন্দলাভের 
৮ অনিত্য দুঃখ অবহেল! করিতে পারিবে না£ 

নন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে, যাহাকে ইচ্ছা! 
ম অভিহিত কর! হইয়াছে । এই ক্রিয়। জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের 
ধত16শেষ সদন্ধ রাখে, এবং এই পুস্তকের দ্বিতীক্নভাগে অর্থাৎ 
ঘব্ষয়ক ভাগে ইহার বিশেষ আলোচনাস্থল। তবে অন্ত- 
গহের ক্রিয়া বলিয়া এখানে তাথার উল্লেখ কর! গেল, এবং 
'ঞং মালোচনাও কর! যাইবে । 

£৮৮া সকল কর্মের প্রবর্তক, এবং তাহ! সদসৎ ও নানাবিধ । 
ইন্চ নানাবিধ হইলেও তাহা দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে 
র, প্রন্থভিমুখী ও নিনিল্রত্তিমুখী, অথবা প্রেস্ত্োমার্স- 
9 শ্ক্তোমার্গমুখী | 

হংণোকে বৈষয়িক স্থথের উপযোগি ভ্রবাসকল পাইবার 
1, হবং ধাহারা পরলোক বা জন্মান্তর মানেন, তাহাদের পক্ষে 
লোকে বা পরজন্মে যাহাতে স্থখভোগ হইতে পারে তছুপযোগি 
করিবার ইচ্ছা, প্রথমোক্ত শ্রেণিভূক্ত। এবং ইহলোকে 
[তে প্ররূত সুখ অর্থাৎ শান্তিপাভ হয়, ও পরলোকে বা 
পানে যাহাতে মুক্তিলাত হয, মেইরূপ কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা 
ীয়োক্ত প্রেণির অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগ- 


দা প্রবৃত্তি ব৷ প্রেয়োমার্গমুখী, ভোগের অনিত্যতাবোধে 


' ক'ঠাপনিষদৃ, ১, ২,১_২। 


খন. 


ইচ্ছ। ৷ 


প্রবৃত্তি নিবৃতি, 


প্রেয়ঃ ও শ্রেয়; । 


৭ 
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নিতান্থখের বা মুক্তিলাতের বাসন! নিবৃত্তি বা শ্রেয়ো মার্সদুখী। 
কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমাগমুধ 
ইচ্ছাই প্ররুতপক্ষে ইচ্ছা, এবং নিবৃত্তি বা শৈক্বোমার্মুখী ই 
আদৌ ইচ্ছা নহে, তাহা ইচ্ছার অভাব। এ প্রকার মন্দে 
করিবার কোন কারণ নাই। কি মুমুক্ষু কি ভোগা'ভলাধী 
সকলেই ইচ্ছার বশ। কেহই স্থির নহেন, কেহই নিশ্চেট নহেন, 
সকলেই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়৷ নিজ নিজ কন্মে রত। তবেযে 
ইচ্ছা ও ততগ্রণোঁদিত কন্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। 
অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রনু্তি বা প্রেয়োমার্গদুখী ইথাই 
মনুষ্ুকে প্ররুতকন্দ্রী ও জগতের হিতমাধনে তংপর করে, এব 
নিবৃন্তি বা শ্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছা মনুম্যকে নিষ্ষপ্মা। ও জগ 
হিতসাধনে বিরত করে। কিন্তু একথা ঠিক নহে। সত্য বটে) 
প্রবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছ। নিবৃত্তিম মুখী ইচ্ছ। অপেক্ষা অধিক গবঃ 
ও অধিক বেগে আমাদিগকে কর্মে নিয়োডিত কবে, এ 
তাহার কারণ এই যে, সে ইচ্ছা যে স্থথের অন্বেষণ করে, হা 
অনিত্য হইলেও অতি নিকট ও সহজে ভোগা। পক্ষান্থঃ 
নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা বে স্থথের অন্বেষণ করে, তাহা নিত্য হইলে? 
সুদুরশ্ঠিত এবং সংযতচিন্ত না হইলে কেহ তদ্‌ভোগে অধিকার 
হুয় না। কিন্ত তাহা হইপেও নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা বদিও আম 
দ্গকে ধীরে ধীরে কর্মে নিয়োজিত করে, তথাপি একবার গে 
ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম আরম্ভ হইলে, অবিশ্রান্ত ভাবে তাহা চ৫ 
কারণ সে ইচ্ছা যে স্ুথের অন্বেষণ করে তাহা পিতা, ও সেই 
ভোগশক্তির কখনও হ্রাস হয় না। কঠোপনিষদে যমনচিকে? 
উপাথ্যানে নচিকেতা যখন বৈষয়িক সুখ উপেক্ষা করেন তখ 
এই কথ] বলেন, সে সুখের উপকরণগুলি অস্থায়ি এবং ( 


তে 


য় অঃ] অন্তর্জগৎ। 


হভোগ করিতে করিতে ইন্দ্ি়গণ নিস্তেজ হয় এবং আমাদের 
পগণপ্চির হাস হয়। প্রবৃত্তিমার্গের হথের এই প্রধান বাধা 
( সুখলাভের জন্য যে ভোগ্যবস্ত্ সকল আবশ্ত্ক তাহা অস্থান্নি, 
বং সে সুখতোগের জন্ত আমাদের যে শক্তি আছে তাহাও 
মনপ। পরস্থ প্রবৃততিমার্গমুখী ইচ্ছ! দ্বারা প্রণোদিত হইয়] 
£ান কাযা করিতে গেলে তাহ! ষথাযোগ্যব্ধপে নির্বাহছিত হওয়ার 
ক সনে শঙ্কা থাকে, কারণ কর্তী নিজে সুখলাভের জন্যই 
[হাতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু নিবৃত্তিমার্সমুখী ইচ্ছা দ্বারা বদি কেহ 
[হ কাধো নিয়োজিত হন, তাহার সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কা থাকে 
| [তন নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয্না কার্ধ)টি 
ঢঙে নথাযোগারূপে সম্পন্ন হম তকজ্জন্তই চেষ্টিত থাকেন। 
£ট গাশান্ঠ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্প্রূপে প্রতীয়নান হইখে। 
[4 শু অতাব সংকন্ম। গ্রবুত্তিমার্গগামী কোন ব্যক্তি 
1 মেহ মংকর্মের অনুষ্ঠান করেন, পরাহতৈষণ। অবশ্তই তাহার 
ই: থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ হিতকামন অর্থাৎ যশ ও 
1৭,154 কামনা ভিতরে ভিতরে থাকে, এবং তাহার ফল 
ন কথন এরূপ হইতে পারে যে, যাহাকে কে€ছই দেখিবার 
9 খাহার শুঞাষা কেহই দেখিতে পাইবে না, সে পড়িয়া 
£. এবং যাহার শুশাব। তত আবশ্কক নহে কিন্ত দশঙ্জনে 
ধ:৩ পাইবে, সে অগ্রে সেবা পাইবে । নিবৃত্তিমার্গের পথিক 
হ ৭ এরূপ কর্মে ব্রতী হয়েন, তিনি কেবল পরহিতৈষণ।- 
[5 হইয়া কার্ধ্য করিবেন, কর্তব্পালনজনিত স্থথ ভিন্ন 
“কান লাভের আকাঙ্ষ। করিবেন না । সুতরাং তিনিই 
বহত কাধ্যকরণে সমর্থ হইবেন । 
য'দ কেহ বলেন ষে প্রবৃত্তিমার্গগামীরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ 


চি] 
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নিবৃত্বিমার্গ ও উদ্যমের সহিত কার্ধয করত নানাবিধ বৈষয়িক সুখের উপায 
সানীর আধা উদ্ভাবন দ্বারা মন্ুষ্বের সম্যক ছিতসাধন করিয়াছেন, নিবুত্তিমার্গ 
গামীর! সেন্ূপ কিছুই করেন নাই, তাহাদের মনে রাখ! কর্তবা 

যে, সেই সকল সুখের উপায় থাক! সত্বেও, যখন কোন ব্যক্তি 

অনসাধা রোগে কাতর, ছুঃসহ শোকে আকুল, বা দৃস্তর নৈরাশ্তে 

নিমগ্ন, তখন নিনৃত্তিমার্গের পথিকদিগেরই অতাজ্জল জীবনের 

দৃষ্টান্ত, তাহার ঘনতমসাচ্ছন্ন চিন্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত কৰি 

পারে, এবং তাহাদিগেরই গভীর চিন্তাপ্রস্থত শাস্মোপদেশ তাঠার 

শাস্তিলাভের কেবলমাত্র উপায়। 

আমাদের ইচ্ছ! যাহাতে নিতান্ত প্রবৃত্তিমার্গমূধী না হইয়া! 

কিঞ্চিত নিবৃততিমার্গমূথী হঘু, একপ যত্র করা সকলেরই কর্তা 

তাহাতে মনুষা নিক্র্্া হইয়া যাইতে পাবে এ আশঙ্কা করিবা। 

কোন কারণ নাই । আমাদের স্বার্থপর প্রনুত্তিঘকল এত প্রবঃ 

যে নিরৃত্তি অভ্যাস দ্বার! তাহা উন্মুলিত হইবার কোন সপ্তাৎন 

নাই। বহ্ধত্রে তাহা কিয়ংপরিমাণে মাত্র প্রশমিত হইতে পাবে 

এবং তাহা হইলে জ্রগতের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে ন!। 

অনেকে বলেন উচ্চ এবং নীচ, পরার্থপর এবং স্বার্থপর, 

ভালমনদ উভক্ন নিবৃতিমার্সমুখী এবং পরবত্তিমার্গমুখী, সকল প্রকার ভাব ও সক 
টি প্রকার ইচ্ছাই মনুযোর প্রয়োজনীয়, এবং তৎসমুদয়েরই যথা 
. পূর্নতীর লক্ষণ যোগ্য বিকাশ ও সামগ্রুস্তের সহিত ক্রিয়া মমুষোর পূর্ণতালাঙজে 
রে কত লক্ষণ। ১ এ কথা কিয়ৎ পরিমাগে সত্য কিন সম্রণ যা হে 
সংসারে সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে স্বার্থপরভাবের ও নট 

ইচ্ছার দ্বারা গ্রণোদিত কার্য্য আত্মরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হই 

পড়ে। যথা, যখন এক জন অপরকে অকারণ বধ করি 


িিটিটিউিটাতিউিটিি টি 
১ বঞ্চিমচন্ত্র চটে পাধ্যয়ের»পকৃষ্রিত্র” খয় সংস্বয়ণ ৪পৃঃ ডষ্টন্য। 
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দিতেছে, সে সময় আততাম়্ীকে আঘাত বা বধ করিয়া 
যবক্ষা করিতে হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার সেরূপ কার্য অগত্যা 
বলঙ্গনীপ্ন ও এক প্রকার আপদ্বন্ম। পৃথিবীতে মন্দলোক 
ছে বলিয়াই ভাললোককেও সময়ে সময়ে অগতা। মন্দ কার্য 
ঠিতে হয় । কিন্তু তাহা বলিয়া সেরূপ কার্ষের ও তদুত্তেজক 
'ব বা ইচ্ছার অনুমোদন করা যায়না। সেসকলভাববা 
ক্রা মান্ষেব মনে উদ্দিত হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রাবলা নীচ 
12৫র লক্ষণ, এবং তাহার প্রশমন স্তরবুদ্ধির কর্তবা। ক্রোধ, 
'তহিতনা, বিদ্বেষার্দি ভাব যখন মনুষ্যের মনে উদ্দিত হয় এবং 
লোক মনোমধ্যে স্থান পায় গু অনেক সময়ে কার্য করে, 
থন চাহ পোষণীম্ন, একথা বলিতে গেলে, ইহাও বলিতে হয় 
|, বণ হন্থযোর নথ ও দত্ত আছে এবং অপভ্য জাতির পশুর 
ঘূ তাহা শক্র আক্রমণে ব্যবহার করে ও তাহা কার্যে লাগে, 
ন নথ ও দস্তেব সেইরূপ ব্যবহারও শিক্ষণীয়। ফলতঃ 
ঘা যতই নিস্তর হইতে উচ্চন্তরে উঠে, ততই নিরই্ট প্রক্কৃতি 
*গপুর্বক গ্রকৃষ্ট প্ররৃতি গ্রহণ করে। ভাল মন্দ সর্ববিধ 
পর যথাযোগা বিকাশ যে মন্থুযোর সর্ধাঙ্গীশ পূর্ণতার জন্ত 
শক এ কথা ঠিক নহে। তবে যতদিন পৃথিবীর সমস্তলোক 
" শাহইবে, যতদিন কতকগুলি মন্দলোক থাকিবে, ততদিন 
১2 সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবেন না, ততদিন মন্দের সংশ্রবে 
"নও (কয়ং পরিমাণে মন্দ হইতে হইবে, এবং মন্দের দমন 
৮ কক নিজের বা অন্যের যে অনিষ্ট হয় তাহার নিবারণ 
ত ভালকেও মধ্যে মধ্যে অগত্যা অন্টের অনিষ্টকর কার্য্য 
"৩ হইবে। কিন্ত অগ্ভের অনিষ্টকরণের ইচ্ছা দমন করা ও 
নত অন্তের অনিষ্টকরণে নিবৃত্ব থাকা সকলেরই কর্তব্য | 


শন 


ক 


গ্রযত্ব ব৷ চেষ্টা । 
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এরূপ যত্ব ও শিক্ষাদ্ধার লোকে যে ক্রোধ, গ্রতিহিং, 
বিদ্বেধাদি ভাব ভূলিন! গিয়া মাম্বরক্ষায় অক্ষম হইবে এ আশ 
প্রয়োজন নাই। স্বার্থপর প্রবৃত্তি সকল এতই প্রবল যে তা। 
একেবারে লুপ্ত হইরার সগ্ভাবন! নাই। কিন্তু যদি বছু যন্ত্র, শি 
ও অভ্যানের ফলে মধ্যে মধ্যে ছুই চারি জন মনুষ্য এ ক 
প্রবৃত্তি ভুলিয়া! যান, তাখ| হইলে তাহারাই পূর্ণ মন্ুধুখ লা 
করিয়াছেন বলিতে হইবে । 

আর একটি কথা আছে। সংসার ভাল ও মন্দলোবে 
মিশ্রিত। যতহ ভাল লোকের সখ্য বুদ্ধ হয় ততই সংসা। 
মাকলো ভাল হইয়। উঠে; এবং কেবল তাহা নহে, ভর 
লোকেরা যতই অধিকতর সব্গুণসম্পন্ন ও অপদ্গুণরহিত হাসুন, 
মমগ্র সংসার ততই অধকতর ভাল হঃতে থাকে । শীতণজঃ 
ও উষ্ণ জল একত্র করিলে ষেনন শীতল উষ্ণকে কিঞ্চিত শী 
এবং উদ্ণ শীতলকে কিঝিং টঞ্চ করে, এবং মিশ্রিত জল উতছ্বে 
মাঝামাঝি ধাড়ায়, সেহরূপ মন্দ লোকের সংশ্রবে ভাল লোৌক/কঃ 
কিঞ্ত মন্দ হইতে হর, আবার ভাল লোকের সংশ্্বে মনকে? 
কিঞ্িৎ ভাল হইতে হয়। আর উত্তাপ যেণন স্বভাবতঃ ক্র 
কমিয়। আইলে, মন্দও তেননই ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, এবং ম 
মন্বয্যসমাজের গতি ক্রমশঃ উন্নতিমামুখী হইবে। 

ইচ্ছাদ্ব।র! প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য কর্ম করিতে প্রত 
চেষ্টা করে। প্রন্মজু বা চেস্টা অন্তর্জগতের শেষ তি 
এবং বহির্জগতের অর্থাৎ দ্বেহের ও অন্তান্ বস্তর সাহাযো তা। 
সম্পন্ন হয়। জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের সহিত প্রযত্রের অধিক 
নিকট সঙ্ন্, তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়! বলিয়া জান বিভাগে 4 
অন্তর্জগংবিষয়ক অধ্যায়েও তাহার উল্লেখ আবশ্তক। 


হম অঃ] অন্তর্জগৎ। 


রযত্্ বা! চেষ্টায় মনুষ্য স্রশুজ্সর কি পল্লতজ্স এই কথা 
লইঘা দার্শনিকদিগের (বিশেষতঃ পাশ্চাতা দার্শনিক্দিগের ) 
মাধা আনেক মততের্দ আছে। কর্মবিভাগে “কর্ধার স্বতগ্থত। 
আছে কি ন।” এই শীর্ষক অধায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন! 
ইবে। এখানে এইমাত্র বলিব যে যদিও চেষ্টায় কর্তা স্বতত্ 
লিয়া আপাততঃ বোধ হয়, একটু ভাবিরা দেখিতে গেলে জান! 
1য়, কর্তা স্বতন্থ নহে, চেষ্টা পূর্ববন্তী ইচ্ছার অন্থগামী* এবং সেই 
ছা পূর্বশি্গা ও পূর্ব অভ্যাসদ্বারা নিরূপিত। তাহা হইলে 
নি বলেন, ধর্মাধর্মও পাপপুণোরজন্ত মনুম্যের দায়হ থাকে না। 
 আাপণ্র অথণগ্ুনীয় নহে, তবে ইহার খগ্ুনও নিতান্ত সংজ 
/| ইহার থণ্ডনার্থে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে 
কর্ধার স্বাধীনতা ব| পরাধীনতার উপর কর্মের দোষগুণ বা 
- ফণভোগ নির্ভর করে না, তবে কর্তার দোষগুণ এবং 
'জর প্রবণ দগুপুরস্কার নির্ভর করে। মন্দ কর্মকে মই 
তে হইবে এবং মন্দ কর্শের জন্য মন্দকলই ভোগ করিতে 
বে। কিঞ্ক কর্তার স্বতন্ত্র! না থাকিলে তাহাকে দোষী ও 
'নীয় বলা ধায় না। আর সেই স্বতন্ত্রতা বদি কোন সাক্ষাৎ 
য় কারণে নষ্ট না হইয়া দুরবন্তাঁ কার্য্যকারণ প্রবাহে ন্ট হইয়া 
'ক. হাই। ৩,পে যদিও সমাজ পিয়স্তা সমান্ধরধণগ (নমিত্ত কর্তাকে 
হার কার্যোর জগ্ত দায়ী করিবেন, কিন্ত বিশ্বপিয়ন্ত| তাহাকে দায়ী 
বেন না। তবে বিশ্বরাজ্যের অলঙভ্বা নিয়ুমানুসারে কর্তাকে 
ফগ ভোগ করিতে হইবে। সেই কর্মফল কিন্তু একূপ 
শপ অবধারিত যে তাহ। ক্রমে মানবের চিত্রশুদ্ধির কারণ 
 বহস্যকে সুপথগামী করিবে, এবং তাহার পরিণাম দূরেই 
বা নকটেই হউক, শীঘ্রই হউক ব| বিলম্বেই হউক, গুভ- 


৮১ 


প্রযত্ব বা চেষ্টায় 
হনুষা স্বত্ব 
কিপরতন্ত্ব এ 
বিষয়ে অনেক 
মত ভেদ। 


কর্তীম্বতন্ত্ব নছে। 


৫ 


“ ক্কর্কার প্রকৃতি- 
পরতন্ত্রতাাদ 
ধর্শের বাধা 
জনক নহে। 


জ্ঞান ও কর্ম * [ ১ম ভাগ 


কর ভিন্ন অগুতকত্ নছে। এই উত্তরের প্রতি আবার আপা 
হইতে পারে, কর্তার স্বতন্তা না থাকিলে এবং ভাল মন 
সকলেরই পরিণাম গুভ হইলে, লোকে অধন্মাচরণে বিরত 
হইবে না, এবং কর্মফলভোগও ঈশ্বরের ন্তায়পরতার সাহত সঙ্গত 
হবে না। কর্তার স্বতন্ততা শ্বীকার না করিলে ধর্শের মূ 
উৎসন্ন হইবে, এবং ঈশ্বরকে স্তায়বান্‌ বলা যাইবে না। এ কথার 
উত্তর এই যে, কন্মফলভোগের ভয়ই অধন্মাচরণের বথে্ট নিবারব, 
কারণ অধন্মের আশগুফণ অশুভ, এবং পরিণাম সকলেরই 
হইলেও দু্ক্ষার পক্ষে সে শুভ পরিণাম স্বদূরবপ্ী। আর 
বল স্বতন্্তাবিহীন কর্তার কন্মফলভোগ ঈশ্বরের ন্যাক্পরভ! 
বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে স্বতন্ত্তাবিশি্ট মনুষে)র কর্মফলতোগ ঈগরের, 
দয়াগুণের [বরুদ্ধ, ক1এণ স্থষ্টির পূর্ব্বে তিনি ত জানিতেন, কে 
করিবে, তবে যে ুষ্ম্ব করিবে ও তজ্জন হুঃখভোগ করি 
তাহাকে স্থ্টি করিলেন কেন? বস্ততঃ আমাদের সসীম দ্রা 
ঈশ্বরের অসীমগুণের বিচার করিতে সমর্থ নহে! দেহাবাছছ 
অপূর্ণ আত্মা কর্ে স্বত্ত্ব নহে, প্রকৃতিপরতন্ত্র বলিয়া অব 
স্বীকার করিতে হুইবে। কাধ্যকারণ নিয়ম মানিতে হ্হ 
যুক্তি এই কথা বলে, এ-ং আত্মকে দ্িজ্ঞাসা। করিলে মাত্বা 
তদনুরূপ উত্তর দেয়। 

কর্তার প্রককৃতিপরতন্ত্রতাবাদ যদিও একদিকে অপতকর্থে 
অন্ত দায়িতবোধের কিঞৎ লাঘব করিতে পারে, অন্ত ছিঃ 
তাহা সৎকর্ণের জন্য আত্মগরিম! থর্ব করিয়া আমাদের অংগ 
অনিষ্টের আকর অহঙ্কার বিনষ্ট করে, সুতরাং তাহাতে মনু 
ধর্মপথ সন্কীর্ণ না হইয়৷ বরং গ্রশস্তই হয়। 





চ্কুর্ম অঙ্্যান্স ॥ 
বহির্্জশৎ। 

পূর্বে একবার আভাস দেওয়া! হইয়াছে, এখন আর একবার 
পিলেও দোষ নাই, এ সামান্ত গ্রন্থের “বহির্জজগৎ শীর্ষক এই 
ঘর অধ্যায়ে কেহ যেন বহির্জগৎবিষয়ক কোনরূপ সম্যক 
গোনা পাঠ করিবার প্রত্যাশা না করেন। বহির্জগৎ 
[সীম। একদিকে যেমন তাহার বৃহত্তার সীমা নাই, অপর 
ক তেমনই তাহাতে এত ক্ষুদ্র অপেক্ষা কুদ্রতর বস্তু আছে যে 
হাদের ক্ষুত্রত্বেরও সীমা নাই। একদিকে প্রকাও প্রকাণ্ড 
হারকানীহারিকাপুঞ্জ, অপরদিকে সক পুহুক্ম অনুপরমাণু। 
কে যনুষা, হস্তী, তিমি অপর দিকে কাট, পতঙ্গ কাটাণু। 
চ 'দকে বিশাল বনম্পতি অপর দিকে তুচ্চ তৃণ। এবং 
ত্র সেই জড় ও জীবসমষ্টির ও ব্যষ্টির নিরন্তর বিচিত্র 
ফা।--এই সমস্ত বস্ত ও ব্যাপারসঙ্তুল বহিজ্জগতের সম্াক্‌ 
গোচনা দূরে থাকুক আংশিক আলোচনাও সহজ কথা নহে। 
হণে বহিজ্জগৎবিষয়ক কেবল এই কয়েকটি কথ! যাত্র 
২ বিবৃত হইবে ।__ 

(১। বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না। 

২। বধি্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ | 


ও। বহিজ্জগতের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে ছুই একটি স্ুল 


আলোচনা। 


এ অধ্যায়ের 
অলোচা বিষয়। 


তর জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 


১ বহির্জগৎ ১ নহিতভর্ঞগ্ ও তদ্িন্মস্রক্ষ ভ্তান 

সি প্রকৃত কি না। 

কিনা জ্ঞাতা নিজ অন্তর্জগতের যাহা কিছু জানেন তাহা সাক্ষাং 

সকজানইন্রিয সন্বদ্ধে জানেন, অর্থাৎ তাহ! জানিবার জন্ত কোন মধ্যস্ত বন 

সাপেক্ষ, তাহা সাহাষ্য লইতে হয় না। কারণ সে স্থলে জ্ঞের পদার্থ জ্ঞাতার 

মী নিজেরই অবস্থাবিশেষ। কিন্তু বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান সে গ্রকার 
নহে। বহিজ্গতের বস্তমকল আমার চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্িয়নে 
আলোক শব্দাদিদ্বারা স্পন্দিত করিধে আমার ইন্দ্রিয়ের মেঃ 
স্পন্দিত অবস্থা একপ্রকার মধ্যবন্তীর কার্ধ্য করে, তাহাতে 
আমার তত্দ্বস্তর জ্ঞান জন্মে। একটি দৃষটান্তঘ্বারা বাট 
্পষ্টাকত হইতে পারে। আমি যখন বলি আমি চন্দ্র দেখিতেছি। 
তখন চন্দ্রালোৌকদ্বারা আমার চক্ষুতে চক্রের বে গ্রতিব! 
পড়িতেছে আমি বাস্তবিক তাহাই দেখিতেছি, এবং সেই গ্রতিত 
যে চন্দ্রের ঠিক শ্বর্ূপ কি ন! তাহা অন্ত উপায়ে পরীক্ষা না করি 
বল! যায় না। জ্যোতিষশান্তর্ধারা জানা গিয়াছে, চক্রের € 
হাসবৃদ্ধি আমরা দেখি তাহ! প্রঞত হাসবুদ্ধি নহে, চন্দ্র যত বঃ 
প্রতিদিন তত বড়ই থাকে, তবে হূর্যালোক ভিন্ন ভিন্ন দিঃ 
তাহার উপর ভিন্ন ভি ভাবে পড়ায় তাহাকে এ্ররূপ দেখ 
অতদুরের বস্তর কথ! ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক অতি নিকট 
বস্ত--যথা আমার হস্তস্থিত মুত্তিকাথও-সন্বন্ধে আমার ছ্রান 
গ্রকার। আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়দ্ধারা] তাহার রূপ, রন, 1 
স্পর্শ ও শব্বকি প্রকার তাহা জাননতেছি। কিন্তু এই % 
গুণের মধ্যে তাহার আকার আমি যে মত দেখিতেছি দেই 
হইলেও, তাহার অপর গুণগুলি আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করি 
ঠিক তাহারই যে অনুরূপ, এ কথা বল! যায় না। তাহার 


৪র্থ অঃ ] বাহুজ্জগতৎ। 


শুক্র আলোকে দেখিতেছি ধূসর, অতএব 'তাহাতে অবস্তই এমত 
কোন গুণ আছে যাহার যোগে শুক্লালোক আমার চক্ষুকে স্পন্দিত 
কর্রলে আমি ধূসরবর্ণ দেখি । কিন্ত সেইগুণই যে ধুসরবর্ণ তাহ! কি 
করিয়া বলা যাইবে, ষথন শুর্ুলোক তংসহ না মিলিলে সে বর্ণ 
দেখা যায় না। তাহার রস কষায়, কিন্তু আমার রসনায় ষে 
বায় আস্বাদন অগ্ভৃত হয়, মৃত্পিণ্ডে তাহা উৎপন্ন করিবার 
? থার্ষিলেও সেগুণযে কষা আস্বাদন তাহ! বল! যায় না। 
5দ্িন সেই মৃত্তিকাথণ্ডে আমার ইন্দ্রিয়ের অগোচর আনেক গুণ 
কিনে পাবে, কিন্তু আমার জানিবার উপায় ন! থাকায় আমি 
হা জানিতে পারি না। ষেমন চক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য এ মুত্খণ্ডের 
দেখিতে পায়, কিন্তু জন্মান্ধবাক্তি তাহার বর্ণের বিষয় কিছুই 
নিতে পারে না, ও বর্ণ ধে এরূপ পদার্থের একটাগুণ তাহাও 
.ন.ত পারে না, তেমনই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ছাড়া কোন 

। হশয়গাহগুণ ষড়িন্্রিয়বিশিষ্ট জীব জানিতে পারে, কিন্তু 
ম্র! পঞ্চেন্দ্িক্ বিশিষ্ট জীব সেই ষষ্ঠ ইন্জ্রিয়ের অভাবে তাহার 
ছুই জানিতে পারি না। ফলতঃ আমাদের বহির্জগৎবিষ্নক 
|ন হগ্রিয়সাপেক্ষ, তাহ! নিরপেক্ষজ্ঞান নহে, এবং স্বরূপ জ্ঞানও 
২| এই কারণে কোন কোন দার্শনিকের ১ মতে বহির্জগতের 
ধক অস্তিত্ব আদৌ সন্দেহের স্থল। তাহার! বলেন, আমরা 
ই বশিয়াই আমাদের বহিষ্ধতগৎ আছে, আমরা নিজের মনের 
বাছরে আরোপিত করিয়। নিজ নিজ বহির্জগতের স্থষ্ট 
খয়াছ। পরম্ত বহির্জগতবিষযয়ক ভ্রাতি ও সাধারণনাম 
% মামাদের সৃষ্টি, তাহা বহির্গতে নাই। শঙ্করের মায়া- 

৭ এই শ্রেণির মত, তবে তাহ! 'মারও একটু ন্মধিক দূর যায়, 
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৮ 


৯৮৬ 


কিত্তু সে জ্ঞান 
হিথ্যা।বহে। 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


কারণ সেই মতঅনুসারে অগৎ মিথ্যা, কেবল ব্রহ্ষই এক মান 
সতা। এ স্থলে যুক্তি বলে এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জগতের 
সকল বস্তই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, কেবল জগতের আদি 
কারণ ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, এবং জগতের অনেক বিষয় 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, রজ্জতে সর্প দর্শনের স্তায়, 
অবিগ্যা, ব৷ অজ্ঞানত| বশতঃ বস্তর স্বরূপ আবৃত থাকিয়া! তাহা 
ভিন্নূ্প বিক্ষিপ্ত হয়। আর সেই অজ্ঞানতানিবন্ধন সক 
বিষয়ের গ্রকূত তত্ব জানিতে না পারিয়্া আমরা অশেষবিধ দঃ 
ভোগ করি। ধগা, বৈষয়িক সখের অনিতাত। না বুঝিধ! নিতাভ্রা্ 
তাহার অনুসরণ করি, এবং তাহার অনিত্যতা প্রযুক্ত যখন ৫ 
সুখ "মার **৭য়া যায় না, তখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়া আধ 
কেশ অন্থভব করি। কিন্ত এসকল কথা সতা হইলে? সম! 
বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকে মিথ্য। বলা যায় না। 
প্রথমতঃ জ্রেয় ও জ্ঞানের মূলপ্রমাণ জ্ঞাতার উক্তি, এ. 

জ্ঞাত] অর্থাৎ আত্মাকে জিজ্ঞাপা করিলে এই উত্তর পাওয়া 
যে, বহিজ্জগৎ ও তদ্বিষযয়ক জ্ঞান প্রকৃত। যদ্দিগ অনেক ছু 
(যথা, আমি চন্দ্র দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলে) আত্মার উত্তর পরা 
দ্বার! সংশোধনসাপেক্ষ কিয়া বোধ হইয়াছে, তথাপি মংশোধনে। 
পরে নে উত্তর যে ভাবধারণ করে তাহাতে বহির্জগ্রৎ ও তদ্বিধাঃ 
জ্ঞান যে সত্য, এবং আত্মার অবভামমাত্র বা মিথা! নহে, ইথা 
প্রতিপন্ন হয়। কারণ সে সংশোধনের ফল এই যে, বহির্জগণে 
যেবস্ত আমর। মনে করি প্রতাক্ষ করিতেছি, তাহা সেই ্ 
কর্তৃক উৎপাদিত আমাদের, ইন্দ্িয়ের অর্থাৎ দেহের অবস্থান্ত 
কিন্ত পূর্কেই (জ্ঞাতা” শীর্ষক অধ্যায়ে) দেখান হইয়াছে আত্মা 
ছাড়]। অতএব দ্রেহ যখন অ.ত্ম: ছাড়া অর্থাৎ ব'হর্ভভগতের ও 


৪র্থ অঃ] বহজ্জগৎ। 


তখন দেছের অবস্থাস্তরজ্ঞান বহির্জগৎব্ষিয়ক জ্ঞান, এবং দেহের 
মস্তিত্র বহির্জগতের অস্তিত্ব, ইহা! অবশ্থই স্বীকাব করিতে হইবে। 
পর* দেহের এরূপ অবস্থান্তর আপনা হইতে ঘটে না, এবং দেহ 
ছাড়া ও আত্মা ছাড়া অন্ত পদার্থদ্বারা ঘটে ইহ আত্ম! জানিতেছে। 
পতরাং দেহছাড়া বহির্জগৎ আছে, একথাও প্রতীয়মান হইতেছে। 
দহবগগনমুক্ত, পরমাত্মাতে যুক্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মার পক্ষে আত্মা 
ও অপাস্মার ভেদজ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু দেহাবছিন্ন অপূর্ণ 
মান্াব পক্ষে বহির্জগৎ ও তদ্ধিষয়ক জ্ঞান প্ররূত বলিয়া মানিতে 
চঠবে। 

দ্বিতীয়তঃ ধদিও বহির্জগতের বস্তব সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমর! 
ন্রিয়দ্বারা লাভ করি তাহ! তত্বস্ত্র স্বরূপজ্ঞান না হয়, তাহ! সেই 
স্বর স্ববূপকর্তৃক উৎপাদিত, স্থতরাং তাহ! রজ্জ তে সর্পদর্শনবৎ 
মগা জ্ঞান নহে। সেই জ্ঞান ও জয় পদার্থের স্বরূপের সহিত 
[দৃপ্ত ও ঘনিষ্টদন্বন্ধ আছে। 
| ঠনাপতঃ বহিজ্ভগতব্ষিন্নক জাতি ও সাধারণ নাম যদিও 
্জগতেই আছে এবং তাহা জ্ঞাতার স্থষ্টি, তথাপি তন্দারা বছি- 
গতেরনপত্যতা প্রমাণ হয় না, বরং তাহার সত্াতাই প্রাতিপন্ন 
| কারণ যে সকল বস্ত্র সম্বন্ধে জাতি বা সাধারণ নামের স্থৃষটি 
ইরাছে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে বাহর্জগতের অস্তিত্ব 
কার করা হহতেছে। 
চতর্থত: আধ্ধ্যন্ধীগণের মায়াবাদ বোধ হয় জীবকে অনিত্য 
বাসনা] হইতে বিরত, ও নিত্যপদার্থ ব্র্গচিন্তায় অনুরক্ত 
বার জঙ্) উক্ত হইয়াছে। মায়াবাদ সৃষ্টি হইবার আরও 
কটি কারণ থাকিতে পারে।-_অদ্বৈতবাদীর মতে এক ব্রগ্গই 
তির নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। ব্রহ্ম হইতেই অড় চেতন 








৮৭ 


৮৮ 


বহির্জগতের 
উপাদ।ন। 


জ্ঞান ও কর্ম। | [ ১ম ভাগ 


সমুদয় পদার্থের উৎপন্ভি। ব্রহ্ম নিত্য ও পরিবর্তনশীল, কিন্তু 
দৃশ্ঠমান জগৎ অনিতা ও পরিবর্তনশীল, সৃতরাং ব্রহ্ম তইতে এ 
জগৎ উৎপন্ন হওয়া অনুমানসিদ্ধ নহে। অতএব দৃগ্তমান গং 
মিথা। ও. মায়াময় বা ইন্ত্রজাপিক।-প্রথমোক্ অর্থে মায়াবাদ কেবল 
ভাষার অলঙ্কার মাত্র। সে অর্থে জগংকে মায়াময় বা মিথা 
বলাতে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুঝায় না, পরমার্থ অর্থা 
বদ্ষেধ সহিঠ তুলণায় জগৎ মিথা। বলিলেও বলা যায়, এই মাং 
বুঝায়। দ্বিতীয়োক্ত কারণে জগংকে 'মিথা| বলা যুক্তিপিদ্ধ মা; 
হয় না। যদিও ব্রহ্ম নিতা ও জগৎ অনিতা, তথাপি ব্রঙ্গশ্জি, 
অভিবাক্তিদ্বার| জগংপ্রকাণ পায় এবং সে শক্তি অশ্বাক্ত থাকিদে 
জগৎ থাকে না, এভাবে দেখিলে দ্ধের নিতাতার ও জগনে 
অনিভাতার পরম্পর বিরোধ বা অসামঞ্জন্ত দেখা যায় না। এব 
ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল' এ কথা৷ এই অর্থে মতা যে, বঙ্গ নিঅশতি 
ও ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন কারণে পরিণত হয়েন ন'। অতএব 
ব্রহ্ষের নিজশক্তি ও ইচ্ছাদ্বারা উৎপন্ন জগতেব পরিবর্তন অঙ্গ? 
বলাযান্ন না। ১ 

বহির্জগৎ সত্য 'এবং বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান বস্তুর শব 
জ্ঞান না হইলেও বন্তব ঝুবপদন্ভৃত জ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে উপনী 
হইলে, প্রশ্ন উঠিতেছে, -বহির্জগতেন উপাদানকারণ কি, এবং 
'আমরা বহির্জগতের বস্ত্র যে জ্ঞান লাভ করি তাহার সহি 
সেই শ্বরূপের কি সম্বন্ধ? 

কুস্তকাঁর ঘট নির্মাণ করিতেছে সুতরাং কুস্তকার ঘটের 
নিমিত্ত কারণ, এই স্কুল দৃষ্টান্ত হইতে ত্রন্ধ জগতের নিমিন্তকা 


স্পা শশা শিপ শশা 


১ প্রমধনাথ তর্কভৃষণপ্রণীত 'মারাবাদ' ও কোফিলেখর বিদ্যারতবপরণ 
উপনিষদের উপদেশ দ্ধি তীয় খণ্ডের অবতরণিকা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য । 


পা শশা 








নর্থ অঃ] বহিজ্জগৎ। 


ইহা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু কুম্তকার মৃত্তিক! দিয়া ঘট নির্মাণ 
করে, এবং মৃত্তিকা! ঘটের উপাদানকারণ। ব্রহ্মকি দিয়া! জগৎ 
সৃষ্টি করেন, অ্রগতের উপাদানকারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর 
(দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে, এবং ইহার উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ 
মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন জগতের উপাদানকারণ 
জড় ও জীব, এবং তাহারা উভয়েই মনার্দি। কেহ বলেন জীব 
৭া মানা পরমাম্মা অর্থ, ব্রঙ্ম হইতে উদ্ভুত, কিন্ত গড় ও 
চৈতন্টে এতই বৈষমা যে চৈতন্য ময় ব্রহ্ম হইতে জড়ের উৎপত্তি 
হতে পারে না, সুতরাং জড় অনার্দি এবং জড়ই জগতের 
পাধানারণ। জড়বাদীরা বলেন চৈওন্ত হইতে জড়ের 
ছু মসগ্তব, ৪ তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং জড় হইতে 
চনগের উৎপত্তির প্রমাণ জীবদেহে পাওয়া বায়, সুতরাং 
ওই জর্গতের একমাত্র মুল কারণ। আর বৈদান্তিক আদ্বৈত- 
[পারা বপেন 'এক ব্রহ্ম হইতেই চৈতন্য ও জড় উভয়েরই 
২প15, এবং ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ। 
এই মঠগুলি শ্রেণিবদ্ধ করিলে দেখ। যায তাহ! ছুই শ্রেণিতে 
ভক্ষ। প্রথম, দ্বৈতবাদ মর্থাৎ জড় ও চৈতনা উভয্ের পৃথক্‌ 
গত স্বীকার। দ্বিতীয়, অদ্বৈতবাঞ্চ অর্থাৎ একমাত্র পদার্থ 
গণের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার । এই দ্বিতীয় 
শপর মতেব আবার তিনটি বিভাগ আছে। (ক) জড়াদ্বৈত- 
দ অর্থাং একমাত্র জড়ই জগতের উপাদান বলয় স্বীকার । 
) এড়টচতন্যান্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতনা উভয়ের গুণ- 
মু এক পদার্থকে ্রগতের উপাদান বলি! শ্বীকার। এবং 


) টৈতন্যান্ৈতবাদ, অর্থাৎ চৈতন্তই জগতের একমাত্র উপাদান 
যা স্বীকার 


৮৯ 


ততসম্বদ্ধে 
নানা মত। 


জান ও কর্ম। [১ম ভাগ 


ইহার মধ্যে কোন্‌ মত যে ঠিক তাহা বলা! কঠিন। তবে 
জড়চৈতন্তদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি এই যে, জড় ও 
চৈতন্তের গুণে যতই বৈষম্য থাকুক না, জড় পদার্থের প্রতান্গ- 
জ্ঞান লাভের সময়, এবং আমাদের ইচ্ছামত দেহসঞচালনকালে 
জান। যায় জড় চৈতন্ের উপর, এবং চৈতন্য জড়ের উপর কার্ধা 
করিতেছে, এবং জড় ও চৈতন্টের বিচিত্র সাক্ষাৎ সহ্ন্ধ ঘটিতেছ্ে 
সুতরাং তাহারা একবারে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ হইতে 
পারে ন!। 
অদ্বৈতবাদের মধ্যে ও জড়াদ্বৈতবাদ যুক্তিসঙ্গত হইভে 
পারে না, কারণ জড় পদার্থের সংযোগবিষ্জোগাদি গ্রাক্রয়াদার 
চৈতন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি অচিস্তনীয়। জড়চৈন্া 
স্বৈতবাদও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ইহাতে 
অনাবসশ্তীক কল্পনাগৌরব দোষ রহিয়াছে । যগি জড় বা চৈতন্ত 
একের অস্তিত্বের অনুমান যথেষ্ট হয় তবে জড় ও চৈতন্য উভয়ের 
গুণ সংযুক্ত এক প্দীর্থের অনুমান অনাব্তক | দেখা গিয়'ছে 
এক জড় হইতে জগংস্থষ্টি হওয়! অসম্ভব, কারণ জড় হইতে 
চৈতন্তের উৎপত্তি অচিন্তনীয়। এক্ষণে দেখা যাউক, চৈতন 
হইতে জড়ের স্যটি স৬নপর কি না। যদি হয়, তাহা ইইনে 
চৈতন্তাতবৈতখাদই সর্বাপেক্ষী গ্রহণযোগ্য মত বলিয়] স্বীকাং 
করিতে হইবে। | | 
চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি যদ্দিও প্রথমে জড় হই 
চৈতন্তের উৎপত্তির স্তায় অচিত্তনীয় মনে হয়, বিত্ত একটু ভাবি 
দেখিলে বুঝা যায় একথাটা তত অসঙ্গত নছে। কারণ জড়ে 
অন্তিত্বের প্রমাণই জ্ঞাতার জ্ঞান, অর্থাৎ চৈত্তন্যের অবস্থাবিলে। 
এতদ্বারা একথা বরিত্েছি না যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে জর 


৪র্থ অঃ] বছিজ্্গং। 


অস্তিত্ব নাই । ' কেবল ইহাই বজিতেছি যে, জড়ের ও চৈতনোর 
মূলে এতটুকু একা আছে ফে তাহাদের মধো জেয়জজাতৃতবসন্বন্ধ 
স্ঘঘপর। একথা বলিলে অবশ্ত প্রশ্ন উঠিবে, যদি তাহাই 
হইল, তবে জড় ₹ইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব মনে করি 
কেন১ এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। যাহাকে 
ভড় বলি তাহাতে চৈতনোর প্রধান গুণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান 
না । এই উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতে পারে-যদি চৈতন্যের 
পধান গুণ আত্মজ্ঞান জড়ে লর্ষিত হয় না বলিয়! জড় হইতে 
।তনোব উৎপত্তি অপস্তব বলিতে হয়, তবে জড়ের প্রধান গুণ 
মং দেশ বা স্থান ব্যাপকতা চৈতন্য লক্ষিত না হওয়া সত্বেও 
চতনা হই জড়ের উতৎপক্তি কিরূপে সম্ভবপর বলা যায়। 
এ আপান্ত খণ্ডনার্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দেশ বা স্থান- 
খাপকতা গুণ যে জড়ে লক্ষি হয় ঠৈতন্যে লক্ষিত হয় না, একটু 
ভাবিয়া দেখলে বুঝা যায় একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। |বখ্যাত 
দাশ'নক কাণ্টের মতে দেশ আদৌ বহির্জগতে নাই তাহা কেবল 
ভাব অন্তর্জগৎ হইতে উডভৃত। সে কথা গ্ররুত হইলে উক্ত 
আপনির খণ্ডন সহজেই হইল। আমর! সে কথা প্রকৃত বলি না, 
কন্ধ আমাদের মতে স্থানে স্থিতি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই 
[ণ। 
এই ত গেল দার্শানকের তর্ক। এক্ষণে চৈতনা যে বহির্জ- 
গতর উপাদানকারণ, অর্থাৎ চৈতন্যাদ্বৈতবাদই যে গ্রহণযোগ্য 
মত, তৎসম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা যুক্তি আছেকিন 
দথা কর্তবা। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই এসকল কথা আমাদের 
[নেব সীমার বাহিরে বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাহাদের মধ্যে 
হারা এবিষয়ের অনুশীকন করিয়াছেন তাহারাও কোন সিদ্ধান্তে 


৯৬ 


নং 
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উপনীত হইয়াছেন একথা বধিতে পারেন না। তবে তাহাদের 
কথার ভাবে এই পর্য্যন্ত আভান পাওয়া যায় যে, ষাহাকে আমরা 
ভুড় বলি তাহ! বাস্তবিক জড় নহে, তাহা নিরন্তর গতিশীল 
ইথার (07৩) স্থিত শক্তিকেন্্রপুঞ্জ ১। একজন বৈস্তানিক্চ ২ 
এতদুর গিয্াছেন যে তাহার মতে জড় শক্তির সঙ্ঘাত, পঃমাণু 
বিশ্লেষণ দ্বার! শক্ষির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবারবদ্ুত 
রেডিয়মের (1২901017) ক্রিয়া এই শ্রেণির কার্য । 

চৈতনা হইতে জড়ের উৎপন্তি, এই দিদ্ধান্ত মানিতে হইলে 
আন একটি প্রশ্ন উঠে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্তক। যদ 
চৈতনা হইতে জড়ের উৎপত্তি হইল, তবে চৈতন্যের আত্মদ্রান 
জড়ে কোথায় গেল? এই প্রশ্রের উত্তরে বলা যাইতে পারে বে, 
জড় শক্তিসঙ্ঘবাত হইলেও যেমন দেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকে, কেবল অবস্থা বিশেষে তাহা প্রকাশ পায়, তেমনই আত্ম- 
জ্ঞ।ন তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহার 
আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বনু 
মহাশয়ের ও গবেষণাও কতকটা' এই কথার পোষকতা। কবে। 
যদ্দি তাহাই হইল তবে জড় হইতে চৈতানোর উৎপত্তি স্বীকার 
করিতে আপত্তিকি 2 বদি কেহ একথা বলেন, তাহার উত্তর 
এই যে, যে জড় হইতে চৈতন্োর বিকাশ হইতে পারে বগা 
যাইতেছে তাহা চৈতন্যনস্তু ত জড়, জড় বাদীর জড় নে, অর্থাং 
যে জড়ে চৈতন্যের কোন সংশ্রব পূর্বে ছিলনা মে জড় নে! 


হে পিপিপি 
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জডাই্বৈতবাদ ও চৈতন্যাদ্বৈতবাদ এই ছুই মতের পপ্রভেদ এই ষে, 
প্রথমোক্ত মতে জড়ই সৃষ্টির মূল কারণ এবং চৈতন্য জড় হইতে 
উৎপন্ন, আর দ্বিতীয়োক্ত মতে টৈতনাই স্থষ্টির মূল কারণ এবং 
জড চৈতন্য হইতে উৎপন্ন। 

এক্ষণে বহির্জগতের জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তর্বিষয়ক জ্ঞানের 
কি সন্ন্ধ তাহার কিঞিৎ আলোচনা! আবশ্তক। & 

ভ্রেয় বস্তুর স্ববূপ ও তদ্‌ব্যিয়ক জ্ঞান যে একই প্রকার 
পদার্থ একথা অন্তর্জগতের বস্ত স্থন্ধে সত্য হইতে -পারে, কিন্তু 
তাহা বহিজ্জগতের বস্ত্র সন্বন্ধেও মে সমভাবে সত্য এরূপ বলা 
বায় না। আমি স্থৃতিপটে কোন অন্থপস্থিত বন্ধুর যে মৃ্তি 
শেখতোছ সেই অন্তর্জগতের বস্থ ও তুদবিষয়ক জ্ঞান একই 
পপাথ। গেই বন্ধু সন্মুথে উপস্থিত থাকিলে তাহার যে মূর্তি 
পত্াক্ষ কারি তাহা এবং তদ্বিষণক জ্ঞান একই প্রকার পদার্থ 
হত পারে। কিন্তু সেই বর মধুর স্বরের শ্রণতজ্ঞান € সেই 
গর স্বরূপ, অথবা সেহ বন্ধুদত্ত কোন স্ু'মষ্ট ফলের স্বাদজ্ঞান 
5 সেষ স্বাদৌত্তাৰক রসের স্বরূপ যে পরম্পর একই প্রকার 
পদ, ইহা অশ্থমান করা যায় না। তবে পক্ষান্তরে এ কথাও 
বণ) থায় না যে বহিজ্জগতবিষয়ক জ্ঞান ও বাহ বস্তবব স্থরূপের 
কোন ঘপিষ্ট সগন্ধ নাই, অথবা এহিজ্জগৎ মিথ্যা ও তদ্‌- 
খিক জান মায়াময় ও ভ্রাস্তিমূলক। এরূপ বলিতে গেলে ৃষ্ট- 
ক্র কার্ধা একটা বিষম প্রতারণা বলিয়া শ্বীকার করিতে 
ট্। 
| খাস বস্র স্বরূপ ও হীন্দর্বারা ল্ধ তদবিষরক জ্ঞান [ভিন্ন 
্লকারের পদার্থ হইলেও পরস্পর ঘনি রূপে সন্বদ্ধ। যথা জ্ঞানের 
টগর তারতমা জেয়বস্তর গুণের বা জ্ঞানোত্তাবক শক্তির 


৯৩ 


বহিজ্ঞগতের 
জ্ঞান ও জেয় 
বস্তর স্বরপ্রে 
সম্বন্ধ । 


৪ 


২। বহি-' 
জগতের 
বিষয় সকলের 
শ্রেপিবিভাগ। 


জ্ঞান ও কর্ম। | ১ম ভাগ 


অল্পতা বা অধক্য ভ্ঞাপক। এবং জ্রেয় বস্তর অভাবে তদ্‌ 
বিষয়ক জ্ঞানের ও অভাব হয় । 

জ্রেয় বন্তর স্বরূপ ও তজ্জনিত জ্ঞানের পার্থক্য আস্বাদন, 
স্রাণ এবং শ্রবণেন্দ্ি় লব্ধ জ্ঞান সম্থন্ধেই বিশেষ প্রতীয়মান। 
দর্শন ও স্পর্শনেত্রিয় লব্ধ আক্কৃতিভ্তান ও আকৃতির স্বরূপ এই 
ুষ্বের পার্থ$্য তত স্পষ্ট বলিয়৷ অনুমিত হয় না। 

বহিঞ্জগতের জেরবস্তবিষয়ক জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বু 
তত্তদ্বস্তর জাতিবিভাগ করে। পূর্বেই বল! হইদ্নাছে সেই 
জাতি কেবল নাম নহে, তাহা তজ্জাতীয় বস্তদমূহের সাধারণ 
গুণসমষ্টি। জাতি তজ্জাতীয় বন্ত হইতে পৃথক্‌ রূপে বহির্জগতে 
নাই। জাতীয় গুণ সমষ্টি জাতির প্রত্যেক বস্তুতে মাছে 
জাতি কেবল অন্তর্জগতের পদীর্থ, এবং জাতিবিষয়ক জ্ঞান 
ভাতির স্বরূপ, এই ছুয়ের পার্থক্য আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 

হ। লহিভঞ্গগতেল্ল বিন সন্কলেন 
শ্রেশি বিভ্ভাগ। 

বহির্জগতের বিষয়কলকে শ্রেণিবন্ধ করিতে গেলে না৭ 
প্রণালীতে তাহা করা যাইতে পারে। 

বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞ।ন ইন্দ্িয়ন্ধারা লব্ধ, অতএব বহিষ্্গতে! 
বিষয় নকল, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব আমাদের পঞ্চেন্রিয়ে 
এই পঞ্চবিধ বিষয় অনুপারে শ্রেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে। 

অথবা বহির্জগতের বস্ত নকল, চেতন, উদ্ভিদ বা অচেতন 
অতএব তাহাদিগকে এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাই 
পারে। 

আবার বহির্জগতের বস্তদফলের পরম্পরের কার্য নান! 
বিধ, যখা__ভৌতিক, রাদায়নিক, জৈবিক, অতএব বহির্জগতে 


টিন বহির্জগৎ 


বয় নফল, ভৌ(তিক, রাপায়নিক ও দ্ৈবিক, এই'তিন শ্রেনিতে 
বিভাগ করা বাইতে পারে। 
| ছড়পদার্থের যে সক্ল ক্রিয়ান্ার! তাহাদের আভ্যন্তরিক 
প্রকৃতির পরিবর্তন না হইয়া কেবল বাহ্‌ আকৃতি আর্দির পরি- 
বর্তন হয় তাহাকে উপরে শ্ভৌতিব্ক ১ ক্রিয়া বলা হইয়াছে। 
তাহার দৃষ্টান্ত ছোট বস্তকে টানিয়। বা পিটিয়া বড় করা, তপ্ত 
ধন্ত:ক শাতল ও শীতন বস্তকে তপ্ত করা, কঠিন বন্তকে তরল 
করা, ইত্যাদি । 
 ;গড় পদার্থের থে সকল ক্রিরাদ্বার। তাহাদের আভ্ন্তরিক 
প্রহ৩ব পরিবর্তন হয় তাহাকে ল্লাস!স্রনিকং ক্রি বলে। 
হার দৃষ্টান্ত তামা! ও মহাদ্রাবক মিশ্রণে ত,তের উৎপত্তি, গন্ধকও 
বা মিশ্রণে হিস্কুলের উৎপত্তি, ইত্যাদি। 

পঞ্জাব উদ্ভদ বা চেতন পার্থর যে কম কার্ধ। হয় তাহাকে 
জর বিকিত ক্রিক বল যায়। তাহার দৃষ্টান্ত মৃত্তিকা ও বানু 
৩ পণাথ লইয়| উদ্ভিদের পুষ্টি, খাদ দ্রবা হইতে সজীব দেহে 
« মাংমের উতৎ্পগি, ইত্যার্দি। 

১৩ ক্রগার মধ্যে আবার অবান্তর বিভাগ আছে। যথ।,_- 
চা তক এয়ার মধে। কতকগুপি উত্ত.পজনিত, কতকগ্চলি 
হওক, ইঠাদ। দৈবিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুঃল অক্রান 
বক, কতকপ্তলি সঙ্ঞান দৈবিক, ও শেষোক্ত শ্রেণির মধ্যে 
তকগু'ল মানিক, কতকগুপি নৈতিক, ইত্যাদি । 
বৰহজ্গতের বস্ত বা বিষয় সকল এইরপে নান! গ্রণালীতে 


৮৮৮ 


১ হর 01/51০1 শকের প্রতিশক | 78 
২ ইংরানী :085171091, শকের প্রতিশব্দ । 
৩ ইংরাজী '81০1০8169 শব্দের প্রতিশব্দ । 
ূ 
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৩। বহি 
জগতের 
বিষয় সম্বন্ধে 
দুই একটি 
বিশেষ কথা । 


বহ্ির্জগতের 
জড় বন্ত মূলে 
একবিধ কি 
নানাবিধ 
পদার্থে গঠিত? 
বহির্জগ্গতের 
জড় বস্তর ক্রিয়] 
মূলে একবিধ 
কি নানাবিধ? 


জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 


শ্রেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে । তন্মধ্যে যে প্রণাণী যে আলোচনার 
অন্য স্বিধাজনক তাহাই সে স্থলে অবলম্বনীয়। 

৩। ব্বহিতকগ্তগতেল্ল ন্িন্স সন্হ্ধে 
দুই এবি ভিশ্েন্ন কথা। 

বহির্জগতের জড়বস্ত সকলের আলোচনা করিতে গেদে 
নিয়লিথিত দুইটা প্রশ্ন উপস্থিত করা যাইতে পারে-_ 

প্রথম,_বহির্জগতের জড়বস্ত্র সকল মুলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
কি একবিধ পদার্থে গঠিহ, এবং একবিধ পদার্থে গঠিত হইবে 
তাহা কি? 

দ্বিতীয়,_বহিষ্ছগতের জড় বস্তুর ক্রিয়া সকণ মূলে নানাবি। 
কি একবিধ, এবং একবিধ হইলে তাহা কি প্রকাঁনের? 

পূর্ব্বে জগতের স্পাদানবারণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়া 
উপরে প্রথম প্রশ্থে দেই কথাই উঠিতেছে, আপাততঃ এন্সগ 
মনে হইতে পারে, বিস্ত বাস্তবিক তাহ! নহে। জগতের উপাদান 
কারণ কি1--এই পূর্বোক্ত প্রাশর উ(দশ্ত, জগৎ মূলে কেবল 
হইতে,কি কেবল চৈতন্য হইতে.কি জড় ও চৈতন্য উভয় হইতে মূ 
এই বুহৎ তত নির্ণয় করা। বর্তমান প্রশ্ন-বহিজ্ঞগতের গড় বন্ত 


' মূলে ভিন্ন ভিন্ন কি একব্ি পদার্থে গঠিত /_ পূর্বের প্রশ্ন অগ্ছে 


অনেক সংস্কীর্ণ, এবং ইহার উদ্দেস্ত, _জড়পদার্থসকল মূলে নান 
বিধ কি একবিধ জড় হইতে উদ্ুত, এবং সেই নানাবিধ বা একৰিং 
জড় কি প্রকারের; এই তত্ব নির্ণদ করা। ছুরহ দার্শনিক তথা, 
সন্ধান ছাড়িকা দিলেও, অপেক্ষাকৃত সুসাধা বৈজ্ঞানিক গবে 
দ্বারা এই শেষেক প্রশ্নের উত্তরলাভে কিয়দ্দর অগ্রসর ৫ 
যাইতে পারে। এবং পাগত্রিক বিষয়ের চিন্তা হইতে বিঃ 
হইণেও, ইহিক বাপারের জন্ত এই প্রপ্নের আলোচনা ্রযো 


 ৪র্থপ্ঃ] বহিজ্জঞগৎ। 


জনীর। এক বস্ত হইতে অপর বস্ত উৎপন্ন করা অনেক সময়ে 
আবগ্তক, এবং সুলভ বস্তুকে ছূর্লভ বস্তুতে পরিণত করা সকল 
সময়েই বাঞ্চনীয় । সার ও জল হইতে বৃক্ষলতার্দির রস, ও তাহা 
'তে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে পত্রপু্পফল উৎপন্ন করা অনেক 
য় আবগ্তক। যখন পৃথিবীর লোকসংখা। অল্প ছিল, তথন 
বসন্ত ফল মূল ও মৃগর়ালন্ধ মাংদই যথেষ্ট হইত। এখন 
কনংখ।। বৃদ্ধি হওয়ায়, উদ্তিজ্জ বস্ত হইতে উৎপন্ন থাস্থের 
বমাণ বাদ্ধ করা আব্গ্ক, ও তজ্জন্ত কিরূপ সার|দলে সে 
প্ত নফল হয় তাহা জান! আবশ্বক। তাম্্র সীস প্রভৃতি 
্ মুপাবান ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা সকলেরই 
গনার, এবং তন্গিষিত্ত নানা দেশে নান! সময়ে প্রচুর চেষ্টা 
থাছে। এই সকল কার্ষে সফলতা লাতকরণার্থে গ্রে জানা 
ধা, যে বস্তুকে মপর যে বস্তুতে পরিবন্তিত করা উদ্দেশ, সেই 

। ধন্ত মুণে একপ্রকার কি ভিন্নপ্রকাব। যদ্দি মূলে তাহারা 
রর পকাবের হয় তবে বাঞ্চিত পরিবর্তন অদাধা। মূলে এক 
'কাবের হইলে কোন্‌ প্রক্রিয়ান্বারা৷ এক বস্তুকে অপর বস্ততে 
15 করা যায় তাহাই অনুসন্ধানের বিষস্ব। রসায়ন ও উত্ভি- 

৭ আলোচনায় জান। গিয়াছে যে ঈত্তিদোতৎপন্ন খাগ্ে যবক্ষার- 

শি বাধু প্র মাত্রায় থাকে, অতএব সেই বায়ু যেরূপ সার দিলে 
দেহে প্রচুর মাত্রার প্রবেশ করিতে ও স্থিতিলাভ করিতে 

[র সেইন্ধপ সার দেওয়া কর্তব্য। এখনও জানা যায় নাই যে 

ও অপর ধাতু মূলে এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কি না। 

থাং অপর ধাতুকে দ্বর্ণে পরিণত কর! যায় কিন! এখনও 

য় না। রসায়নশান্ত্রাহসারে সকল প্রকার জড় পদার্থ 


শ৭* প্রকার ভির ভিন্ন মৌলিক পদার্থের এক, বা একাধিকের 
| ও 


৯৮ 


ইথায়ের গতি 


বন্তর ও ক্রিয়ার 
সুম। 


জান ও কর্ম । [ ১মভা? 


যোগ হইতে উৎপর, এবং স্বর্ণ ও অন্ান্ত ধাতু সকলেই এক 
একটি সেই মৌলিক পদীর্থ। একথ| ঠিক হইলে অপর ধাতৃকে 
গ্র্ণে পরিণত করা যায় না । কিত্তু এক্ষণে কোঁন কোন রসায়ন- 
শান্ত্রবিৎ পণ্ডিত ১ এরূপ আভাপ দিতেছেন যে আমরা যে সক 
পদার্থ মৌলিক পদার্থ বলিয়াধাকি তাহারা পরম্পর একেবারে 
এতদুর বিভিন্ন নহে যে এককে অপরে পরিণত করা আনস্তধ। 
তবে এখনও এরূপ পরিবর্তন সাধ্য বঞিয়া কেহ স্থির করিতে 
পারেন নাই। 

সকল মৌলিক পদার্থ ই স্ব শ্ব প্রকারের পরমাণুসমটি ইহাই 
রলায়নশান্ত্রামমোদিত তব। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত এপ আভাস দ্রেন যে পরমাণু আবার বোম বা ইথারে 
ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রসমষ্টি। 

বহিজ্জগতের জড় পদার্থের ক্রিয়ামকলের প্রতি দৃষ্টিগাঃ 
করিলে, মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া, রাসায়নিক আকর্ষণ ক্রিয়া, গা. 
ঘটিত ক্রিয়া, আলোকঘটিত ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক ক্রিয়া গ্রন্থ 
নানাবিধ বিচিত্র ক্রি! দেখ] যায়, এবং আপাততঃ তাহার 
পরম্পর বিভিন্ন বলিয়াই বোধ হয় । কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! 
এই মকল ক্রিয়ার এক৩' সংগ্থ পনার্থ অনেক গ্রয়াম পাইতেছেন 
ও কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাগ। 
গতি বা গতির বেগরোধ দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা অনেক দি 
হইতে লোকে জানে । অরণি ঘর্ষণ দ্বারা, ও চকমকি পা 
লৌহ্‌ ঠুকিয়া, অগ্নি বাহির কর! তাহার দৃষ্টাস্ত। এবং? 
পরিমাণ গতিক্রিয়র বা! গতিরোধের ফল কতটা বা কর মি 
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চাপ, ৬* বৎসর হইল মান্চেষ্টর নগরের ডাক্তার জুল পরীক্ষা 
[রা নির্র করেন। আলোকও যে বস্ত নহে কিন্তু বস্তবিশেষের 
মাং ইথারের স্পন্দন বা গতি, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
টাক্তাব ইয়ং প্রতিপন্ন করেন, এবং সেই মতই এখনও সর্ববাদি- 
শ্বঠ। আর আলোকঘটিত ক্রিয়া ও বৈদ্াতিক ক্রিয়ার 
দে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাছা ক্লার্ক ম্যাকৃসোয়েল্‌ এক 
কাব সপ্রমাণ করিয়াছেন। তবে মাধ্যাকর্ষণ যে ইথারের 
কানন্দূপ ক্রিয়া ইহ! এখনও কেহ বলিতে পারেন নাই। যাহ! 
উক, আশা করা যাইতে পারে বিজ্ঞানান্ুণীলন দ্বার] জড়জগতের 
মস্ত ক্রিয়াই ইথারের স্পন্দন বা গতি হইতে উদ্ভুত ইহা কাল- 
মে প্রমাণ হইবে । ১ এবং জড়পদার্থও সেই ইথারের ঘূর্ণায়মান 
ঈসমগ্টি বপিয়া একদ্দিন ষে প্রতিপন্ন হইবে এরূপ মাশাও 
15 পারে। 
কিন্থু এইথানে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতেছে।_যে ইথারের 
পি খানর্ধন বাস্পন্দন (কোন্‌ প্রকার গতি কেহ ঠিক বলিতে 
[রে না) তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ক ক্রিয়া উৎপন্ন 
রে, এবং যাহার ঘূর্ণায়মান কেন্ত্রই পরমাণুর উপাদান, ও দেই 
দদমষ্ট জড়পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ইথার কি 
1র পদার্থ? তাহার সহিত শক্তির সম্বন্ধ স্থল জড়ের সহিত 
কর সধ্বন্ধের মত কি না? যখন তাহার গতি আছে তখন 
গতি সঙ্কোচ ও প্রসরণ দ্বার! সম্পর হুর কি অন্ত কোন 
কাবে হয়? এবং তাহার সঙ্কোচ ও প্রসরণ সম্ভাব্য হইলে, 
রি অভ্যন্তরে শুন্ত স্থান থাক] আবশ্তক, স্থতরাং তাহা 


প বিশ্বব্যাপি হইতে পারে ? আবার তাহ! স্থুল জড় পদার্থের 
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অভ্যন্তরব্যাপি, কিন্ত সেই ব্যাপ্তিই বা কিরপে নিপ্পন্ন হয়? 
-___এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞান এখনও সমর্থ নছে। 
মূল কথা, বিজ্ঞানকল্পিত ইথাঁর ইন্্রিয়গোচর পদার্থ নহে, তবে 
আলোক, বিছবাৎ, চুম্বকাদির ইন্্রিয়গোচর ক্রিগ়্ার কারণানুসন্ধান 
করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অনুমানসি্ধ বলিয়া বোধ হয়। 
এক শ্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের স্থষ্টি ইহাই ঈশ্বরবাদীর 
মত। এক প্রকারের বস্তব বা অল্প প্রকারের বস্ত হইতে 
অনেক প্রকারের বস্তর উৎপত্তি, ইহাই নিরীশ্বরবাদীর 
মতে স্ষ্টির প্রত্তিগ্া। কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে অনেকের 
উৎপত্তি স্পরিপ্রক্রিয়ার মূল কথা । কিকি প্রণালীতে কি কি 
নিয়মে সেই সকল ক্রিয়া ঈলিতেছে তাহার অন্ুশীলনই বিজ্ঞান- 
দর্শনের উদ্দেশ্ত। সেই কল প্রণালী বা নিয়ম জানিতে পারিলে 
আমরা তাহার বিপরীত ক্রম অন্থুপরণ করিয়া অনেক হইতে একে 
পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে অনেকের উৎপত্তি- 
গ্রণালীনিরূপন, এবং তন্ধা বা অনেক হইতে একে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, 
জ্ঞানের চরম উদ্দেস্তয | 
কিন্ত মনে রাখা আবশ্তক যে, কোন ক্রিয়াপ্রণালী জানা 
থাকিলেই যে তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ সহজ ব৷। সাধা, একথা 
বলা যায় না। একটি গরম ও একটি ঠাণ্ডা বস্ত সংলগ্র করিয়া 
কিযৎক্ষণ রাখিলে প্রথমটির উত্তাপ কিছু কমিয়া ও দ্বিতীয়াটর 
উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামীবি দীরডায়। 
কিন্তু দ্বিতীয় বস্তটির নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়া লইয়া 
ভাহা প্রথমটিতে পুনররিত করা সহজ নছে। 
গতির কারণ. বহির্জগতে জড়ের ক্রিয়া সমস্তই সুজ পদার্থের এবং ইথ্াররূপী 
শকতি__শক্তির হুল পদার্থের গতি বারা সম্পন্ন হইতেছে । সৃতরাংগ্রতি বিষয়ক 


৪র্থ অঃ] বহিজ্জগং। 


আলোচন। অতি আবশ্বক। গণিতের সাহাযো গতিবিষয়ক 
শান্ত অতি বিশ্ময়জনক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই শান্ত 


আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর. পদার্থ হইতে অনন্তবিশ্বের স্দূরস্থিত : 


তারকাদিসন্বন্ধীপ্ন তত্ব নির্ণয়ে নিয়োজিত হইতেছে । এক্ষণে 
প্রশ্ন উঠিতেছে সেই গতির মূল কারণ কি? কেহ কেহ বলেন 


তাহা স্কুল পদার্থের উপাদ্দানভূত পরমাণুপুঞ্জের বা ইথারের, 


স্বভাবপিদ্ধ ধর্ম। কেহ বা বলেন তাহা জগঠের আদি কারণ 
চৈতন্তের ইচ্ছা । অনেক দার্শানকের এই মত। কিন্তু কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রাত পরিহাস করেন ১। গাতর কারণ 
শক্তি, এবং সেই শক্তির মূল অনাদি অনস্ত চৈতন্য শক্তি, এই 
কথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। 

এ পর্যান্ত কেবল জড়জগতের কথা হইতেছিল। জীব- 
দগতের ব্যাপার আরও বিচিত্র । জীবজগৎ ছুই ভাগে ভাগ 
₹বা যাইতে পারে, উদ্ভিজ্জ বিভাগ এবং 'প্রাণিবিভাগ। এই ছুই 
ঢাগেই জড়ের গতিউদ্তাবনী শক্তির ক্রিয়ার অতিরিক্ত আর এক 
এটিয় 'ক্রয়া লঙ্ষিত হয়, যথা জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্রা। ইহাকে 
জাবক ক্রিগা বলা ঘায়। এবং প্রাণিবিভাগে এতদতিরিক্ত আরও 
।ক গ্রেণির ক্রিয়। দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ইচ্ছামত গমনাগমন 
৷ উদ্দেগ্তসাধনে প্রত । হহাকে সজ্ঞান ক্রিয়। পরল! যাইতে পারে।' 

জড়জগত্সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা মূলে একবিধ 
স্ততে গঠিত কি নানাবিধ বস্তুতে গঠিত, এবং তাহার ক্রিয়া- 
কপ মূলে এক কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, জীবজগৎ সম্বন্ধেও 
ইৰপ প্রশ্ন উঠে-_-আমরা ষে পকল'নানাবিধজীব দেখিতে পাই 
হা একবিধ জীব হইতে কি তত্বৎপ্রকারের নানা।বধ জব 
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মুল চৈতন্যোর 
ইচ্ছা। 


'জীব জগতের, 
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অভ্যন্তরব্যাপি, কিন্ত সেই ব্যাপ্তিই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? 
__-এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞান এখনও সমর্থ নহে। 
মূল কথা, বিজ্ঞানকল্পিত ইথার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নহে, তবে 
আলোক, বিছ্বাৎ, চুম্বকাদির ইঞ্জিয়গোচর ক্রিয়ার কারণানুসন্ধান 
করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অন্ুমানসিন্ধ বলিয়া বোধ হয়। 
এক শ্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের হ্ষ্টি ইহাই ঈশ্বরবাদীর 
মত। এক প্রকারের বস্ত বা অল্প প্রকারের বস্ত হইতে 
অনেক প্রকারের বস্তর উৎপত্তি, ইহাই নিরীশ্বরবাদীর 
মতে স্ৃষ্টির প্রত্রিয়।। কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে অনেকের 
উৎপত্তি স্ষ্টিপ্রক্রিয়ার মূল কথা । কিকি প্রণালীতে কি কি 
নিয়মে সেই সকল ক্রিয়া চলিতেছে তাহার অনুশীলনই বিজ্ঞান- 
দর্শনের উদ্দেশ্ত । সেই সকল প্রণালী ব৷ নিয়ম জানিতে পারিলে 
আমরা তাহার বিপরীত ক্রম অনুপরণ করিয়া অনেক হইতে একে 
পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে অনেকের উৎপত্তি- 
প্রণালীনিরূপন, এবং তত্বারা অনেক হইতে একে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, 
জ্ঞানের চরম উদ্দেশ | 
কিন্ত মনে রাখা আবশ্তক যে, কোন ক্রিয়াপ্রণালী জানা 
থাকিলেই যে তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ সহজ বা সাধা, একথা 
বলা যায় না। একটি গরম ও একটি ঠাণ্ডা বস্তু সংলগ্ন করিয়া 
কিয়ৎক্ষণ রাখিলে প্রথমটির উত্তাপ কিছু কমির! ও দ্বিতীয়টির 
উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামীঝি দাড়ায়। 
কিন্তু দ্বিতীয় বস্তির নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়! লইয়া 
তাহা প্রথমটিতে পুনরপিতত' কর! সহঞ্জ নহে। 
গতির কারণ. বহির্জগতে জড়ের ক্রিয়া সমসতই স্থৃণ পদার্থের এবং ইথারক্ূপী 
শভি_শক্তির হুক্ষ পদার্থের গতি দ্বার! সম্পন্ন হইতেছে। মতরাংগতি বিষয়ক 
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আলোচন। অতি আবশ্বরক। গণিতের সাহায্যে গতিবিষয়ক 
শান অতি বিশ্রপ্নজনক বিস্তার লাভ করিয়াছে । এই শাস্ত্র 
আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর. পদার্থ হইতে অনন্ত£বিশ্বের সুদুরস্থিত: 
তারকাদিসম্বন্বীদ তত্ব নির্ণয়ে নিয়োজিত হইতেছে । এক্ষণে মূল চৈতন্যের 
প্রন উঠিতেছে সেই গতির মূল কারণ কি? কেহ কেহ বলেন চি 
তাহা স্থূল পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের বা হারের; 
স্বতাবপিদ্ধ ধর্ম। কেহবা বলেন তাহা জগতের আদি কারণ 
চৈতন্যের ইচ্ছ।। অনেক দার্শানকের এই মত। কিন্তু কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রাত পরিহাস করেন ১। গাতির কারণ 
শক্তি, এবং সেই শক্তির মূল অনাদি অনন্ত চৈতন্ত শক্তি, এই 
কথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়। মনে হয়। 
এ পর্যাস্ত কেবল জড়জগতের কথা হইতেছিল। জীব- 
জগতের ব্যাপার আরও বিচিপ্র। জীবজগৎ ছুই ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে, উত্ভিজ্জ বিভাগ এবং প্রাণিবিভাগ। এই ছুই 
ভাগেই জড়ের গতিউদ্ভাবনী শক্তির ক্রিয়ার অতিরিক্ত আর এক “জীব জগতের 
শেনিয় ক্রয় লক্ষিত হয়, যথা জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্যু। ইহাকে 
জোবক ক্রি বল যায়। এবং প্রাণিবিভাগে এতদতিরিক্ত আরও 
এক শ্রেণর ক্রিয়। দেখিতে পাওধা যায়, যথা ইচ্ছামত গমনাগমন 
ও উদ্দেশ্তসাধনে প্রষত্ধ। হুহাকে সঙ্ঞান ক্রিয়া গ্রল! যাইতে পারে।' 
জড়জগত্সন্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা মূলে একবিধ 
বস্তুতে গঠিত কি নানাবিধ বস্ততে গঠিত, এবং তাহার ক্রিয়া" 
সকল মূলে এক কি ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারের, জীবজগৎ সম্বন্ধে 
গেইরপ প্রশ্ন উঠে-_আমরা ষে দকল'নানাবিধ-জীব দেখিতে পাই 
তাহা একবিধ জীব হইতে কি তত্তত্প্রকারের নানাবিধ জব 


শী স্ট 
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হুইতে উৎপন্ন? এবং জীবঙ্গগতের ক্রিয়াসকল মূলে একবিধ কি 
নানাবিধ? প্রথমোক্ত প্রশ্নের ছুইটি উত্তর পাওয়া যার। একটি 
এই যে, স্থষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন জীব পৃথকৃরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এবং 'প্রতোক প্রকার জীব হইতে কেবল সেই প্রকার জীবই 
জন্মিয়া থাকে । অপর উত্তরটি এই যে, মূলে দুই একটি প্রকার 
জীব ছিল, তাহ! হইতে বহুকালক্রমে নানা অবস্থাবিপর্যযয়ে 
ক্রমশঃ নান] প্রকার জীব উৎপন্ন হইয়াছে । কেহ আবার এতদূর 
যান যে, তীহ্াা্দের মতে জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই মত শ্রুুসল্বিকাশনবাীদি বা লিনগুবীছ্‌ 
নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ব্বৎ পণ্ডিত 
ডারবিন এই মত সমর্থনার্থ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। 
এ মতের অনুকূলে অনেকগুলি কথা আছে, তাহার দুই একটি 
এখানে বলা যাইতেছে । 


উদ্ভিজ্জ জগতে দেখা বায় কোন কোন জাতীয় বৃক্ষলতাদির 
অবস্থা পরিবর্তনে তাহাদের ফুলফলের বিশেষ উন্নতি বা অবনতি 
ঘটে। যথা, গাদা ফুলের গাছ অনেকবার কলম করিলে তাহার 
ফুল খুব বড় হয়। পঞ্চমুখাপ্তৰা গাছের ডাল ভাল আলো ও 
হাওয়া না পাইয়া! যদ অত্যন্ত আওতায় পড়ে তবে দেই ডালে 
একহার! জব! ফুটে । আটির গাছের ফলের অপেক্ষা কলমের 
গাছের ফলের আঁটি ছোট ও শীস বেশি হয়। গ্রাণিজগতেও দেখা 
যায় পালিত অন্তর মধ্যে পালনের ই্তরবিশেষে তিন চারি পুরুষ 
পরে অবস্থার অনেক ইতরবিশেষ ঘটে। যথা, ভাল পালনে ঘোটক 
ক্রমশঃ দ্রুতগতি হর, মেষ ও কুকুট ক্রমণঃ মাংসল হয়, বাইক 
পাঁরাধতের চ%ু বড় হয়। এতত্ন্ন কোন কোন জাতীয় জন 
াহাদের কন্কাল তৃগর্ভে পাওয়া! বন, এক্ষণে একেবারে বিশু 
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হইয়া গিয়াছে, এবং তৃপৃষ্টের অর্থাৎ তাহাদের আবাদতৃমির 
অবস্থাপরিবর্তনই তাহাদের অস্তিত্বলোপের কারণ বলিয়৷ অস্মান 
করা যাইতে পারে। এইকপ দৃষ্টান্তসকল স্থৃগভাবে দেখিলে 
কেবল এই পর্য্যন্ত বগল! যায়, এক জাতীয় জীবের অবস্থাভেদে 
তজ্জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এত দূর ঘটিতে পারে যে, সেই 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষবিশিষ্ট জীবকল এক জাতীয় হইলেও মেই 
জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তত্তিন্ন এক 
জাতীয় জীব অপর জাতীয় হইল একথ। বল। যায় না । ক্রমবিকাশ- 
বাদীর স্বনতসমর্থনার্থ এই কথা বলেন, জীবজগতে এমন আশ্চর্য্য 
ভ্রমপরম্পর। দুষ্ট হয় মে, এক জাতীয় জীব তাহার সন্নিকটস্থ 
জাতীয় জীব হইতে অতি অল্প বিভিন্ন, এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাভেদে 
এক জাতি অপর জাতিতে উপনীত হইতে পারে। ১ তাহারা 
আরও বলেন, কোন জাতীয় জীবের মধ্যে যাহার! পরিবর্তিত 
অবস্থায় জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার উপযোগী প্রকৃতি ও 'অঙ্গ- 
্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, তাহারাহ বাচিয়া যায় ও তত্তদসম্পন্ন জীবের! বিনষ্ট 
হয়, এবং এইরূপে একজাতীয় জীব হইতে স্বল্প বিভিন্ন অপর 
জাতীর জীবের উৎপত্তি হয়। একথ। ঠিক হইতে পারে, কিন্ত 
আশ্ত্যেযর বিষয় এই যে, ক্রমপরম্পরার গ্রাস সকল জাতীয় জীবই 
রাংয়াছে, জাতিবিলোপের কথা দৃষ্টান্তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ 
হয় ন। যাহা হউক ক্লমবিকাশদ্বার] নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি 
হইয়াছে কি না একথার মীমাংসা! নিতান্ত সহজ নহে। এবং 
ক্রমবিকাশবাদের প্রতিবাদ এ স্থলে অনাবশ্তক, কারণ মে মত 
মানিলেই যে নিরীশ্বরবাদী বা জড়বাদী হইতে হয় এরূপ মনে 
করি না। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত একটা প্রক্রিয়া মাত্র। নেই 


শাশাশী পশশিশ্পিশািীাতিট পাত শশা পি 
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জীব জগতের 
ক্রিয়া অজ্ঞান 
ও সম্ঞান। 
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প্রক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় সেই শক্তি অবস্থাই জীবদেহে 
ও তাহার মুল উপাদানে আছে, এবং তাহাতে সেই শক্তি যাহার 
দ্বারা অর্পিত হইয়াছে সেই আদি কারণই ঈশ্বর। আর সেই 
আদি কারণ যে চৈতন্তযুক্ত, তৎসন্বন্বীয় যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ 
এই অধ্যায়ের প্রথমেই করা৷ হইয়াছে। 

জড়জগতের ক্রিয়া সকল যেমন সম্ভবতঃ মূলে একবিধ, এবং, 
স্থল জড়, পরমাণু ও ইথারের গতিমুলক, জীবজ্জগতের বিচিত্র ও 
বিবিধ ক্রিয়া সকলও মূলে সেইরূপ কোন একবিধ ক্রিয়া হইতে 
উৎপন্ন কি না এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে। এই প্রশ্ন ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া আলোচন। করা আবশ্তক, কারণ জীবজগতের 
ক্রিয়া সকল আদৌ দ্বিবিধ, অতভ্ান্ন ভ্রমর যথা, জীব, 
দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং তভ্তান্ন শ্্িনল্তরীষথ|, জীবের 
ইচ্ছামত বিচরণ ও উদ্দেশ্তসাধন জন্য চেষ্টা । 

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়া প্রধাঁনতঃ জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয়, ও 
বিনাশ, এই কয়েক প্রকার। এক জীবের দেহের অংশ হইতে 
অন্য জীবের উৎপত্তির নাম জন্ম। তাহ! ভিন্ন অন্য জীবের 
বিন৷ সংশ্রবে জীবের উৎপত্তির সম্বন্ধে যদিও মতান্তর আছে, কিন্ত 
সেরূপ উৎপত্তির অথগুনীয় প্রমাণ পাওয়] যায় নাই । কথনও 
এক জীবদেহের যেকোন অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, 
বথ!, গাছের ডাল হইতে কলমের গাছ, এবং কোন কোন 
জাতীয় কীটের দেহের খণ্ড হইতে পৃথক্‌ কীটের উৎপত্তি । কিন্ত 
প্রায়ই এক জীবের দেহের বিশেষ অংশ হইতে অপর জীবের 
উৎপত্তি হয়, এবং সেই বিশেষ অংশকে বীক্ত বলা যাঁয়। বৃদ্ধি ও 
বিকাশের গ্রভেদ এই, বুদ্ধি কেবল দেহের আয়তনের বিস্তার, 
বিকাশ আয়তনের এরূপ বিস্তার যাহাতে তাহার কার্ধ্যোগ' 


র্থ অঃ) বহির্জগৎ। 


যোগিতার উন্নতি হয়। দেহের আয়তন বা কার্যোপযোগিতার 
অবনতির নাম ক্ষয়। এবং জীবনান্তের নাম বিনাশ বা মৃত্যু, 
তাহাতে দেহের তিরোভাব হয় না,নিজীব দেহ পড়িয়া থাকে। 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যাস্ত জৈবক্রিয়াসকলের জন্য তাপ বিদ্যুৎ 
আদ বিষয়ক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভৌতিক ক্রিয়ার, ও রাসায়নিক 
ক্রিয়ার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা যথে্ট নহে। এ সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় এ সকল ক্রিয়। 
ভিন্ন অপর কোন একবিধ ক্রিয়ার সংশ্রব রহিয়াছে, তাহা না 
হইলে সজীববীজ বা জীবদেহাংশের মুলে প্রয়োজন থাকিত না। 
তবে ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে শক্তির ক্রিয়া, জৈবক্রিয়াও 
গুণে সেই শক্তির ক্রিয়াকি অপর কোন শক্তিব ক্রিয়া, এ কথা 
লইয়া আঁধক মতভেদ নাই। এ সমস্ত ক্রিয়াই যে মুলে একই 
শক্তির ক্রিয়া ই১1 স্বীকার করিতে বিশেষ বাধা দেখা বায় না। 
কি জৈব ক্রিয়ার মূলপ্রণালী কিরূপ তাহ ঠিক বলা! যাস না, 
কেবল এইম ত্র বলা যায় যে, সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের 
নাহাসা ভিন্ন সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।১ ভৌতিক ও রাসায়নিক 
ভরিয়া যেমন স্ুল জড়পর্দার্থ ও সুস্ম পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, 
জৈব ক্রিয়াও সেইরূপ জীবদেহে সন্নিহিত পরমাণু ও ইথারের 
গতিমূলনক কি না, ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না, কেননা এ 
বিষয়েক্র গবেষণা অতি হুরূহ, ও তাহার কারণ এই যে, পরমাণু 
সমাবেশ সামান্ত জড়ে যেরূপ অনুমান করা যায়, জীবদেহে তাহা 
উপেক্ষা অনেক বিচিত্র ও জটিল। 
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জ্ঞান ও কর্ম । রী [১ম ভাগ 


অজ্ঞান বৈব ক্রিয়ার তত্বানুন্ধান যখন এতই ছুরহ, তখন, 
সন্তান জৈব ক্রিয়ার তত্বনির্ণর আরও অধিকতর কঠিন ব্যাপার 
সন্দেছ নাই। শেষোক্ত ক্রিম়্ার জন্ত যে সকল দেহমঞ্চালনা্দি 
শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহা অজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার স্তায়। 
কিন্ত সেই শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক যে সকল মানসিক ক্রিয়া, 
তাহা যে কেবল মস্তিষ্কের পরমাণুষ্পন্দন ভিন্ন আর কিছু নহে, 
এ কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। যে চৈতন্য জগতের 
মুলকারণ, এই শেষোক্ত ক্রিয়া! ঘেই চৈতন্তের ক্রিয়া বিয়া 
মানিতে হয়। সেই চৈতন্তশক্তি দ্বারাই এই পৃথিবীর, এবং 
কেবল এই পৃথিবীর নহে, জগতে যেখানে সঙ্ঞান জীব আছে দে 
সকল স্থানের, সমস্ত নৈতিক ও আধ্যামিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। 
সে সকল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্তক। তাহা 
কন্মবিভাগের বিষস্ব। এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিব, অজ্ঞান 
ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার স্তায় যেমন গতিমূলক, সঙ্তান ক্রিয়া 
চৈতন্ের ক্রিয়। তেমনই স্থিতি বা শাস্তি-অন্বেষক । জীব সঙ্ঞানে 
যে কোন কার্ধ্য করে তাহা সুখপ্রাপ্ডি বা ছুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত 
অর্থ: শাস্তিলাভের নিমিত্ত। এবং সেই শান্তিপাত করিবার নিমিত্ত 
যদিও কর্ধ অর্থাৎ গতি অনন্য উপায়, কিন্তু তাহা নিজে গতির 
বিরাম অর্থাৎ স্থিতি । 
অর্জুন ছুখ করিয়! বলিয়াছিলেন__ 
এক্যাযধী ছু নবদ্বাঘাণী লনা নৃত্িক্নাছ ল। 
নন্‌ ঝি ন্ন্মঘি ঘী না লিবীলমনি কয ॥ 
( কর্ম্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দান। 
তবে কেন কর্মে মোর কর নিয়োজন ॥ ) 
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৪র্থ অঃ] বহির্জগৎ। 


এবং আমাদের নকলেরই এই কথা বলিতে, ও কর্ম হইতে বিরাম 
লাভ করিয়া শাস্তি প্রদ ভ্ঞানালোচনায় নিষুক্ত থাকিতে, ইচ্ছা! 
হ়্। কিন্তু ইহার উত্তরে শ্রীক্ৃষ্চ কি বলিয়াছেন তাহা শ্মরণ 
রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন-_ 

“ল লবাললাবম্মোইদ্বন €ণীওস্ব ন। 

নয ন্বন্মঘলাইব নিত্বি ঘলঘিনজ্ছনি ॥ 

লি খ্থিন্‌ বঘলনি জাত নি্ভনসজনন্ধন। 

নাতান স্ঘতর্থ: জল অত্র: দল্নিকীঘথা: 0৮ ১. 
'লোকে কর্ম না করিয়া! নৈষ্ম্ন্য অবস্থা লাভ করিতে পারে ন1। 
কেবপমাত্র কর্মত্যাগেই দিদ্ধিলাভ হয় না। কোন অবস্থাতেই 
্ষমাত্রও কেহ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ 
সত্ববজপ্তমোগ্তণ মকলকেই অবশ করিয়! কর্ম করার়”। 

কর্ম না করিয়। থাকিবার উপায় নাই। কর্ম না করিয়া 
কথ্ধ হইতে বিরাম বা শান্তিলাভ হয় ন!। গতিই গতিবিরাম 
অর্থাৎ স্থতিপাভের পথ, তবে জীবের দেই স্থিতি স্থারী হইবে কি 
্ষণিক হইবে, এবং দোলকের ন্যায় স্থিতিস্থানে ক্ষণমাত্র থাকিয়! 
পৃর্গগাতজনিত সঞ্চিত বেগের ফলে বিপরীত দিকে পুনরায় 
গতি আরন্ত হইবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। জীবের পূর্বগতি 
সিশ্রননাভের পথগামিনী হইলে, শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই 
জীব বরহ্লোক লাত করে, “ল ঘ ড্তলহারন্মীন ন তব দ্ুলহাবশ্বন” আর 
তাহার পুনরাবর্তন ঘটে না। 
শান্ব ছাড়িয়া যুক্তিমূলে আলোচন! করিলেও বোধ হয় 

এপ সিন্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 





তা ই 2১০০৬ 
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২ ছানে।গয উপনিষৎ, ৮1১৫১ । 
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১৭৮ জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 


জগৎ জড় ও চৈতন্তের ক্রিয়াময়। জড় 'ও জড়ের ক্রিয়া স্থূল 
জড়ের এবং পরমাণু ও ইথার রূপ সুশ্ম জড়ের গতিপন্তৃত। এবং 
সেই গভি সুক্ম জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তিসভৃত। চৈতন্ের 
ক্রিয়া তাহার নিজশক্তিজনিত, ও তদ্থারাও জড়ের গতির 
উৎপত্তি হয়। এই উভয় শক্তি মূলে এক কি পৃথক্‌, তথ্বিষয়ে 
মতভেদ আছে, কিন্তু তাহারা মূলে এক এই কথাই যে সঙ্গত 
তাছা পূর্বে বলা হইয়াছে। আবার পরমাণু যে প্রচ্ছন্ন শক্তি 
সঙ্ঘাত, ও অবিনশ্বর নহে, এবং কালক্রমে নিজ উপাদানতৃত 
সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকীর্ণ করিরা ইথারে বিলীন হয় 'এই মতের 
পোষকতায় একজন বৈজ্ঞানিক মনেক যুক্তি ও প্রমাণ দেখা- 
ইয়াছেন ১। এবং তিনি আরও মাভাস দিয়াছেন যে তাহাই 
যদি হয়, তবে অনংখ্য কল্পান্তে সেই শক্তি সত্বাত দ্বারা পরমাণুর 
পুনর্জন্ম ও হইতে পারে। 'মতএব জগতের যাবতীয় ব্যাপার 
জড় ও শক্তির বিচত্র মিলনের ফল। দেই ফপ প্রথমে অনিয়মিত 
গতি__যথা নীহারিকা পুর্জে, তদনন্তুর নিয্মিত গতি-যথা। সৌর 
আগতে, পরিশেষে সেই গতির নিবৃত্তি যাহা বিশ্বব্যাপি ইথারের 
বাধাজনিত ও কালক্রমে অবশ্ঠন্তাবী, এবং সেই বিরামের পর 
অবিনশ্বর বিশ্বশক্তির বলে পক্তির পুনরাবর্তন ও নৃতন সৃষ্টি ২ 

এইত গেল জাড়র কথা । জীবের ও যত দিন পূর্ণজ্ঞান লা 
ন! হয় ততদিন পুনর্জন্ম হউক আর না হউক, এবং জীব যে 
যে ভাবেই থাকুক, তাহার অজ্ঞানতা নিবন্ধন ছুঃথান্তব ও সুখ 
লাঁভাকাজ্ষা থাকিবে, ও তজ্জন্ত তাহাকে গতিশীল থাকিতে ও 
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চর্থ অঃ ] বহির্জগৎ । ১৭৯ 


কর্ম করিতে হইবে। পরিণামে খন তাহার পূর্ণজ্ঞান হইবে 
অর্থাং জগতের আর্দিকারণ ব্রহ্মকে সে উপলব্ধি করিবে তখন আর 
তাহার কোন অভাব বোধ বা! আকাজ্ষ। থাকিবে না, কর্্মও 
তাহার পক্ষে আবশ্তক হইবে না। 
এক্ষণে জগতে শুক্ভাশুভ্ডেল্ল অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছুই একটি জগতে 
কথা বপিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে। ডি 
জগতে শুভ এবং অশুভ দুইই আছে একথা অস্বীকার করিতে 
পার! যায় না। জীবমাত্রই সখ এবং ছুঃখ উভয়ই অন্তব 
করে। প্রত্যেকেই অস্তদৃ্টি দ্বারা নিজ নি সম্বন্ধে একথার 
প্রমাণ পাইবেন, এবং বাঠিরে অন্ত জীবের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
পাত করিলে তাহাদের৪ জীবন যে স্থখছুঃখময় তাহার প্রমাণ 
পাইবেন। এতত্তিন্ন আমাদের নিজ নিজ প্ররূতি শ্থির ভাবে 
পর্যালোচনা! করিলে দেখিতে পাই যে, শুভাশুভের বাঁজ 
আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে । এক দিকে দয়া, উপ- 
চিকীধা, স্বার্থ-ত্যাগ প্রভৃতি সতপ্রবুত্তি আমাদিগকে নিজের ও 
জগতের শুভকর কার্ধো প্রণোদিত করিতেছে, আবার অন্যদিকে 
ক্রোব, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের 
ও অপরেধ অশ্তভকর কার্ধ্যে প্রবল ভাবে উত্তেজিত করিতেছে । 
এবং এই সকল প্রবৃত্তির।প্ররোচনায় যেমন এক দিকে জীবের ছুঃথ 
নিবারণ ও স্ুখোতগাদন নিমিত্ত নানাবিধ যত্র হইতেছে, তেমনই 
অপর দিকে জীবের উৎপীড়ন ও বিনাশ নিমিত্ত অশেষ ্রকার 
চেষ্টা হইতেছে। অজ্ঞান জীবগণমধ্যে পরস্পর থাগ্থাদ্দক সম্বন্ধ 
প্রযুপ্ত একজাতীয় জীব অপর জাতিকে বিনষ্ট করিতেছে। 
জড়দগতেও, যেমন এক দিকে সৌরকরোজ্জল সুনীল নির্মল 
শতে।মওল, ও লিগ্ধন্গন্ধমন্থানিপান্দোলিত শ্বচ্ছ সরসী বা নদীবক্ষ 


১৩ 


জঙতে অণ্ডত 
কেন: 


জ্ঞান ও কর্ম। [১ম ভাগ 


জীবকে স্থুখ ও শাস্তি বিতরণ করিতেছে, তেমনই অন্য দিকে 
নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ভীষণঅশনিসম্পাত প্রতিধবনিত অন্ধতমসাবৃত 
গগন, ও প্রচণ্ডঝটিকাউদ্বে'লত উত্তালতরঙ্গমালাবিলোড়িত 
সাগর জীবের অগ্তুভ ও অশান্তি উৎপাদিত করিতেছে । এততিনন 
আগ্নে় গিরির ভয়ঞ্কর অগ্রাৎপাত, ধরাতলবিধব সী ভূমিকম্প 
প্রভৃতি খগুপ্রলয়ও সময়ে সময়ে জীবের অশেষ বিধঅমঙ্গল 
ঘটাইতেছে। 

এই সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়। মনে মনে প্রশ্ন উঠে_যে জগং 
মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্থট্টি তাহাতে এত অশুভ কেন? এ অণুভের 
পরিণাম কি? এবং এ অশুভের প্রতিকার আছে কি না? 
অনেকে মনে করিতে পারেন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন অকর্থা 
দার্শনিকদিগের আলোচ্য । কিন্তু তৃতীয় প্রশ্ন নিশ্চিতই কার্যা- 
কুশল বৈজ্ঞানিকদিগেরও বিবেচা বিষয়। আর যেখানে বিজ্ঞান 
দ্বারা প্রতিবিধান সাধা নে, সেখানে প্রথমোক্ত প্রশ্নদ্ধয়ের 
আলোচন। নিতান্ত অকর্মণয নহে, কারণ সে সকল স্থলে যদি অণ্ুত- 
শাস্তির কোন পথ থাকে, তাহা কেবল নেই আলোচনা! হইতে 
পাওয়। সম্ভাবনীয়। অতএব ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রশ্ন স্বন্ধেই কিছু 
কিছু বল! যাইবে । 

পবিত্র ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ ও অমঙ্গল কি প্রকারে 
প্রবেশ করিল, এই গ্রশ্নের নানা স্থানে নানাবিধ উত্তর দেও 
হইয়াছে। ্ৃষটীয় ধর্মশান্ত্রে এইরূপ আভান পাওয়া যায় থে রে 
ঈশ্বরের অনুচরগণমধ্যে একজন ঈশ্বরবিদ্রোহী হইয়া দয়তান 
নামে অভিহিত হয়, এবং তাহার কুমন্্রণায় মনষ/।জাতির আদি 
পুরুষ ঈশ্বরের আন্ত। লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হন, ও দে 


: তরে পৃথিবীতে পাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করে। একথাটা এব 


৪র্থ অঃ] বহির্জগৎ । 


সম্প্রদায়ের মত, এবং যুক্তির সহিত ইহার এ্ক্য করা কঠিন । হিন্দু 
শাস্ত্রে জীবের শুভাগত জীবের কর্মফল বলিয়া! কথিত হুইয়াছে। 
বৃহদা্রণ্যক উপনিষদে বলা-হইয়াছে__ 
প্রুত্থী ই ঘ্বত্বাল জনব্থা মতরলি দাদ: দাউলীবি” ১। 

বেদান্তদর্শনে শাঙ্করভাষোও বল! হইয়াছে ঈশ্বর প্রাণিগণের 
প্রযত্ব অনুসারে ফল বিধান করেন।২ কিন্ক একথ! বলিলেও 
অন্তর সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব নাই ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ 
প্রশ্ন উঠিবে, জীবের শুভাশুভের মূল ষে কর্মাকর্্ম তাহার মূল 
কি? ঈশ্বরই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের কর্ম্মাকর্খম করিবার 
শক্তি ও প্রকৃতি তাহ। হইতেই প্রাপ্ত, স্থতরাং জীবের শুভাগুভের 
মূল সেই ঈশ্বর হইতে। এবং ভূমকম্প, জলগ্লাবন ঝটিকাদি 
জডজগতের দুর্ঘটনাঞ্জনিত জীবের অণ্তভ কিরূপে জীবের কর্মফল 
বলা যাইতে পারে, তাহাও সহজে বুঝাযায়না। কেহ কেহ 
বলেন, আমরা যাহাকে অণ্ভ বলি তাহ] প্রকৃত পক্ষে অণ্তভ 
নহে, কতক কতক জীবের পক্ষে অশ্ুভকর হইতে পারে, কিন্তু 
সমস্ত জগতের মঙ্গলকর বটে। যথা, এক জাতীন্ন জীব 
অপর জাতীয় জীবকে আহারার্৫থে যে বিনাশ করে তাহ। জগতের 
হিতকর, কারণ তাহা না হইলে জল জীবিত ও মৃত মীন পূর্ণ, 
বায়ু জীবিতপক্ষিপতঙ্গপূর্ণ, ও ধরাপৃষ্ঠ জীবিত ও মৃত জন্তপূর্ণ 
হইয়৷ শীঘ্বুই অন্য জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া! পড়িত। আর 
পাপের উৎপত্তির সহিত ঈশ্বরের সংঅব না থাক! প্রতিপন্ন করি- 
বার জন্য তাহারা বলেন পাপ স্বাধীন জীবের স্বাধীনতার অপব্যব- 
হারের ফল। এবং তাহারা এতদূর যাইতে প্রস্তৃত যে, স্বাধীন জীব 








১ বৃহ্দারণ্যক উপ্রনষৎ ৩। ২। ১৩। 
২ বেদান্ত দর্শন, শাঙ্করভাষয ৩। ২। ৪ ১। 
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জান ও কর্ম। [১ন ভাগ 


যে ছু্ষ্ম করিবে তাহা ঈশ্বর পূর্বে জাশিয়া জীব স্থষ্টি করিলে 
তাহার প্রতি পাছে দোষম্পর্শ হয়, এই আশঙ্ক| নিরাস জন্ত 
তাহারা এ বিষয়ে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব খর্ব করিতে বাধ! 
দেখেন না। ১ 

যুক্তিমূলে আলোচনা করিতে গেলে জগতে অশ্ততভের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করা যায় না। আর দেই অশুভের কারণ যে 
ঈশ্বরাতীত তাহাও ম্বীকার করা যায় না। এবং সর্ধশক্তিমান্‌ 
সকলমঙ্গলময় ঈশ্বরের স্ঠিতে অস্তত কেন আপিল এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে যতদুর বুঝিতে গার! যায় তাহাতে 
এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কুটস্থ নিগুণ ব্রক্ম যেরূপই হউন 
না, প্রকটিত জগতের নিয়মান্বদারে কোন জ্ঞানগম্য বিষয়ই 
তদ্বিপরীত হইতে একেবারে অনবচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং 
জগতে শুভ থাকিলে সঙ্গে সঙ্ষে অবপগ্তই অশুভ থাকিবে, অশুভ না 
থাকিলে শুভের অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হইত না। একথা ঈশ্ববের 
অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ 
জীবের ইহজীবনের অশুভ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহ! 
তাহার অনন্ত জীবনের পরিণামস্তভের সঙ্গে তুলনায় ক্ষণিকমান্। 
এবং এই স্থানে ইছাও মনে রাখ কর্তব্য যে, অশ্তভ ও দুঃখভোগহ 
জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির ও মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, আর দেই 
অশুভ বা ছুঃখভোগ যত তীব্র, জীবের উন্নতিলাভ ততই শা 
ঘটে। এ ভাবে দেখিলে কতক জীবের অমঙ্গল যে কেবল অগ্ঠ 


জ্রীবের মঙ্গলের জন্য, এবং অমঙ্গল কেবল সাকলো মণ, 
এমত নহে, তাহা অণ্ুভভোগি জীবগণের নিজ নিজ মঞ্গণের ? টি 
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৪র্থ অঃ] ঘহির্ভগৎ। 


বলিয়। জানিতে হইবে। পশ্ুপক্ষিগ্রভৃতি যাহাদের আমর! 
অজ্ঞান জীব বলি, তাহাদের অন্তরে কি হয় বলিতে পারি না। 
কিন্ত সম্ভান জীব অর্থাৎ মন্ুয্যমাত্রই আপন আপন আত্মাকে 
জিদ্তাসা করিলে, ছুঃখভোগ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান 
উপরে যে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবেন। এই- 
খানে আবার আর একটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। 
অতে অশুভ আছে, এবং তাহার কারণ ঈশ্বরাতীত নহে, এই 
দুটি কথা স্বীকার করিলে, ঈশ্বর যে মঞ্জলময় তাহার কি প্রমাণ 
বিল? এবং এই শেষ কথ অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গলময়, যদি সপ্রমাণ 
না হয়, তবে জীবের ইহ জীবনের অগুভ যে অনন্ত জীবনের 
অরে মুল হইবে, এরূপ অনুমান করিবারই বা কি হেতু 
বহিল ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ ইহা! বলা যাইতে পারে যে, 
জগতের শুভাশুভ যতদূর দেখা যায়, তুলনা করিলে শুভ ভাগই 
মধিক, অশুভ ভাগ অল্প, অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সন্দেহ 
করিবার প্রবল কারণ নাই। তবে জগতের শুভাশুভের জমা 
বরচ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্সংস্থাপন অতি ছৃরূহ ব্যাপার, 
অমাধা বলিলেও চলে, এবং সে অসাধাসাধন চেষ্টার প্রয়োজনও 
নাই। আমাদের নিজ্জ নিজ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
ঈখর যে মঙ্গলনয় তাহার খগুনীর প্রমাণ পাওয়া যায়। বহি- 
ঈগতে এত অগুভ রহিয়াছে, অন্তরেও অনেক প্রবৃত্তি আমা- 
পিগ্রকে অশুভ কার্ধ্যে প্রণোদিত করিতেছে, কিন্তু তাহা সত্তেও 
সামরা শুভ ভাল বাসি, নিজের মঙ্গল সাধনে নিরস্তর বকুল, 
মঙ্গল ঘটলে অন্তের দ্বারা মঙ্গলসাধনের আকাঙ্ষা রাখি, 


(সনেক সময় পরের মঙ্গল কামনা করি, এবং স্থযোগ পাইলে . 
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পতিণাজ কি? 


_ গ্রতিকার . 
আছে কিমা?" 
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পরের মঙ্গল সাধনে যত্ববান্ও হই। এমনকি চোরও তাহার 
চোর্ধশন্ধ দ্রব্য অন্ত কেহ অপহরণ করিবে ন! এবিশ্বীন রাখে, 
ঘোর নৃশংদ ছু্ম্বাও ধৃত হইলে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর 
করিয়া ক্ষমা পাইথার আশ করে, এবং পাপাচাগীও' পাপের 
প্রলোভনে কিছু দিন মুগ্ধ থাকিয়া! পরিণামে পাপাচরণজন্ত মর্ম 
ভেদা ক্লেশ সহ করে। শুভের জন্য আমাদের অস্কনিহিত এই 
অগপ্রতিহত অনুরাগ কোথ৷ হুহতে জন্মে? জগতেব আদি কারণ 
মঙ্গলময় ন] হইলে মঙ্গলের দিকে আমাদের আত্মার এই অপ্রতিহত 
গতি কথনই হইত না। অতএব ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহাতে 
সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং তাহ! হইলে জীবের ইহ্জীবনের 
অশুভ অনন্তজীবনের প্টভেব জন্য এ অনুমান অমূলক ন৷ হইয়া 
বরং সম্পূর্ণ যুক্তিদিদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে। 

উপরে যাহ! বলা হইল তাহাতেই, অশুভের পরিণাম কি, 
এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে । জগতে 
জীবের যে কিছু অশ্তভভোগ তাহা অক্পক্ষণস্থামী, ও পরিণামে 
সকল জীবেরই পরম মঙ্গল ও মুক্তিলাত ঘটিবে, ইহাই যুক্তি 
যুক্ত সিদ্ধান্ত বলিদ্না মনে হয়। এসিদ্কান্তের মূলভিততি ঈশ্বরে 
মঙ্গলময়ত্ব | তাহার প্র জীবজগতে যত ক্রমবিকাশ দেখা বা 
তাহা উন্নতির দ্রিকে। এবং মন্ুষ্যের হুঃংখভোগ যে আধ্ামিক 
উন্নতির উপায় তাহাও অস্ত্র হ্বার! দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
এই সকল বিষ পর্যালোচনা! করিলে অনুমান হয়, শীঘ্রই হউন 
আর বিলম্বেই হউক জীবের পরিণাম শুভ ভিন্ন অণ্তত নহে। 

জগতে যে অগ্ুত আছে তাহার প্রতিকার আছে কিন। 
এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারেছে 
জড়গৎ সন্ভূত যে সকল অপ্ডভ, বিজ্ঞানচর্চা দ্বার! ক্রমশঃ আনে 
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স্থলে তাহার প্রতিকার উদ্ভাবিত হইতেছে, মহুযোর কুগ্রবৃত্তি- 
জনিত যে সকল অশুভ, দর্শন ও নীঘিশাস্ত্রালোচন! দ্বার! সুশিক্ষা 
ও সুশ।সন প্রণালী সংস্থাপনপুর্বক তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা 
হইতেছে, এবং যে সকল স্থলে অন্তপ্রতিকার অসাধ্য, সেখানে 
মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় নির্ভর করিয়! ইহজীবনের অশুভ 
ক্ষণিক ও অনন্তজীবনের মঙ্গলের কারণস্বরূপ, এই বিশ্বাস অবিচলিত 
রাখাই একমাত্র প্রতিকার । 


১১৫ 


অত্তূতির 


শক্তি সীমা" 


ৰন্ধ। 


গ্প্র্য জক্খ্যান্স £ 
জ্ঞানের সীম। | 


আমানের অন্তর্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান অস্ত ষ্টি বারা লব্ধ, এবং 
বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও ন্পর্শন 
দ্বারা ল্ধ। সেই অন্তর্দষ্টির শক্তি ও দর্শনশ্রবণাদ্ির পি 
সকলই সীমাবন্ধ। 
অন্ত্দষ্টি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পা'র বটে, কিন্ত 
সেই আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা হইতে আদিল, কোথায় 
বা যাইবে, তাহার আদি কি এবং তাহার অন্ত কি, এ সকল 
বিষয়ের কিছুই অন্তদুষ্টি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। এ 
সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি তাহাতে 
অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। তার 
পর যদ্দিও অন্তর্জগতের কতকগুলি ক্রিয়ার ফল, যথা বহির্জগতের 
বন্তর প্রত্যক্ষ, অতীত বিষয়ের স্মৃতি, ইত্যাদি, জ্ঞানের সীমার 
অন্তর্গত, কিন্তু অন্তর্জগতের ক্রিয়াসকল কিরপে নিপ্নন হা৷ 
বহির্জগতের বিষয়ের সহিত আত্মার কি প্রকারে সাক্ষাৎ সঙ 
ঘটে, অধিক কি আমার দেহের পহিত আমার আত্মার কিরণ 
সম্বন্ধ, এবং কি প্রকারেই ব! আত্মা দেহকে পরিচালিত করিতেছে 


৷ অস্ত ্িদ্ধারা এসকল কথার কিছুই জানা যায় না, এবং এ 


সকল বি আমাদের জ্ঞানের সীমার বাছিরে। আমার আত 


| 
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কিরূপে কার্ধ্য করিতেছে, তাহ! আমি জানিতে পারি না, ইহ! 
অতি বিচিত্র কথা, কিন্তু বিচিত্র হইলেও ইহা! সত্য। 

আপন আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে কার্য হইতেছে তাহাই 
খন আমর! সমস্ত জানিতে পারি না, তখন বহির্জগতের বিষয় 
সমস্ত যে জানিতে পারিব এরূপ মনে করা যায় নাঁ। বহির্জগং- 
সম্বন্বী জ্ঞানলাভের পথ চক্ষু কর্ণ নাস! জিহ্বা ত্বক। এই 
পঞ্চেন্রিয় দ্বাণ] দর্শন শ্রবণ দ্বাণ আন্বাদদন ও স্পর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়, এবং ততন্ারা রূপ শব্দগন্ধ রসম্পর্শজ্ঞান জম্মে। কিন্ত 
যেমন চক্ষু না থাকিলে রূপ বা আলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
হইত না, এবং যে জন্মান্ধ তাহার পক্ষে সে জ্ঞান হইতে পারে না, 
তেমনই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্ত কোন ইন্ছিয় না 
থাকায়, রূপ শব গন্ধ রস স্পর্শ এই পঞ্চগুণের অতিরিক্ত অন্য 
কোন গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং 
বহির্জগতের বস্তুর এই পঞ্চ গুণ ব্যতীত অন্ত গুণ আছে কি না 
তাহ! আমর জানি না। কিন্তু অন্য গুণ নাই একথাও কোন 
মতে বলিতে পারি না। অন্তগুণ থাকিলে তাহা আমাদের 
স্তানের সীমার বাহিরে । 

তার পর, যে পাঁচটি ইন্জ্রিয় আছে তাহাদেরও শক্তি অতি 


ন্ীর্ণ। চঞ্ষু দ্বারা আলোক ও আকার বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, " 


কিন্ত আলোক অতি অল্প, বা আকার অতি ক্ষুদ্র হইলে চক্ষু তাহা 
বিনা সাহায্যে দেখিতে পায় না, তবে দুরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ 
ধন্্ের সাহায্যে কতক পরিমাণে দেখিতে পায়। আবার অল্লা- 
ধিকোর প্রভেদ ছাড়া, আলোকর্রশ্মির বর্ণগত প্রভেদ আছে, 
(এবং তন্মধো কয়েকটি বর্ণের রশ্মি ভিন্ন অন্য বর্ণের রশ্মি সহজে 
দেখিতে পাইবার শক্তি আমাদের চক্ষুর নাই। তবে তাহাদের 
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চক্ষুকর্ণাদি 


তত্জরপ। 
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কিঃওকেন? 


এই ছুই 
প্রশ্নের উত্তর! 


বন্য ব। 
বিষয়ের ম্বর়প- 


' কিন্তু অবথ! 
নছে। 
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কার্ধ্দ্বারা তাহাদের অন্তিত্ব অন্গমান কর! যায়। সেইরূপ 
আমাদের শ্রবণেন্ত্রযও সকল প্রকার শব শুনিতে পায়না। 
অতি ধীরে শব হইলে তাহা! আমরা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত 
শুনিতে পাই না। আমাদের স্াণেন্ত্িয়ের শক্তি কুক প্রভৃতি 
অন্তান্ত অনেক জাতীর জস্তর স্রাণ শক্তি অপেক্ষা অল্প । আমাদের 
ম্প্শেরন্ত্িয় উত্তাপের অল্প তারতম্য সহজে অনুভব করিতে 
পারে না, সেই তারতম্য স্থির করিবার জন্ত যন্ত্রের গ্রয়োজন। 
যন্ত্রেরও শক্তি সীমাবদ্ধ, এই জন্ত নীহারিকাসমন্ত তারকাপুর 
কিনা স্থির করা যায় না, এবং পরমাণুর আকার কিরূপ তাহাও 
দেখিতে পাওয়। যায় না। অতএব গাচটির অতিরিক্ত ইন্দিয়ের 
অভাব, এবং যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে তাহাদের শক্তির অপূর্ণতা 
বশতঃ বহির্জগতের অনেক বিষয় আমাদের জানিবার উপায় 
নাই, এবং তাহ। আমাদের দেহাবচ্ছি্ন অবস্থায় জ্ঞানের বাছিরে 
থাকিবে । দেহপিঞ্জবমুক্ত হইগে আত্মার জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি 
হইবে কি না তাহ।ও আমরা জানি ন!। 

আর এক বিষরে জাম।ননের জ্ঞানের সীম! অতি সন্ীর্। 
আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে সর্বদাই 'কি?' এবং 
“কেন? এই ছুইটি প্রশ্ন অিজ্জাসা করিতে প্রণো'দত করিতেছে। 
গ্রথম প্রশ্নটি সকল বিষয়ের স্বরূপ, ও দ্বিতীয়টি মকর বিষয়ের 
কারণ, নিরূপণ করিতে চাহে॥ ছুটির মধ্যে কোনটিরই বদ 
উত্তর আমর! পাই না। 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিয়ংপরিমাণে পাওয়া! যায, অর্থা 
জ্ঞাতব্য বিষয়টি ন্তর্জগতের €ইলে অন্ত ট্বারা, বহির্গগঞো 
হইলে ইন্জিয়বারা, তাছার কি তথ্িষয়ক [কঞ্চংজান জনে! 
কাহারও কাহারও মতে আবার তাহ! জোর বিষয়ের প্রচ রগ 
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গান নহে, তাহা! শ্বরপের অবভান (| তবে আমাদের মনে হয় 
এতদূর সন্দে্বের উপযুক্ত কারণ নাই, আর যদিও আমাদের কোন 
বিষয়েরই সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান হয় না, যে টুকু জানিতে পারি তাহ! 
জরে বিষয়ের আংশিক স্বরূপ বটে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া আরও কঠিন। অর্থাৎ 
কোন জ্ঞাতবা, বিষয় কেন ঘটিল, তাহার কারণ কি, তৎসম্বদ্ধে 
প্র্তপক্ষে আমরা অত অল্লই জানি। যদি বিষয়টি অন্তর্জগৎ- 
সঘন্বীয় হয় তবে আত্মাকে জিজ্ঞান। করিলে প্রায়ই কথঞ্চিৎ উত্তর 
পাওয়া যায়। বিষদটি বহির্জগতের হইলে সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার 
সম্ভাবনা কখনই নাই, এবং অনেক সময়ে কোন উত্তরই পাওয়া 
যার না। ছুই একটি দৃষ্টান্তঘার| এই কথা স্পষ্টরূপে বুঝা 
বাইবে। 


প্রথমে অন্তর্জগৎবিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাটক। “আমি 

যে বিষয়ে আলোচনা করিতেছি সে ব্ষিয়ের আলোচনাস্র প্রবৃত্ব 
।হইখাম কেন?” এই প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, 
এই ধঙজ উত্তর পাই-_“মামার ইচ্ছা হইল বাঁলয়।।” কিন্তু এই 
উত্তরের ভিতরে একটি অতি কঠিন প্রশ্ন সন্নিহিত রহিয়াছে__ 
“ইচ্ছা হইলে ইচ্ছান্থুরূপ কার্ধ্য হন্ব কেন? এবং যতদ্দিন আমা- 
দের মাস্মার সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান না রন্মিবে, অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা ও 
ব্রিয় আত্মাতে কিরূপ নিবদ্ধ আছে আমর জানিতে ন| পারিব, 
উদিন এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবন। নাই। উক্ত 
ইজ উত্তরাটর উপর আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
রে--“ইচ্ছা হইল কেন?” এবং তাহার এই উত্তর পাই-_ 
ও পুস্তকের এ অধ্যায়ে যে বিষয় বিবৃত করিব মনে করিয়াছি, 
তবমান আলোচন! তাহার অঙ্গ ঝঁলয়। মনে হইয়াছে” ইহার 
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উপর আরও প্রশ্ন হইতে পারে__“তাহাই বা মনে হইল কেন?” 
এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন 
করিয়৷ দেখা যাউক। “উপরে যেখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষান্ত 
হইল!ম, সেখানে ক্ষান্ত হইলাম কেন?” ইহার উত্তর একপ্রকার 
উপরেই দিয়াছি, যখন বলিয়াছি “এ সঞ্ধন্ধে আর অধিক কথ 
বলিবার প্রয়োজন নাই” ।__কিন্তু তাহার পর প্রশ্ন উঠিতেছে 
“এরূপ মনে করিলাম কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় 
দেওয়। যায় না। এবং ইহার উত্তরে যতগুলি কথ। বলা উচিত 
তৎসমুদয় আমি বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। “আর 
অধিক কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই” এ কথা যখন বলিয়াছি, 
তথন কি কি কারণে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল তাহা সম: 
এখন স্মরণ করিয়া বল! কঠিন, কেনন! দে সমস্ত কারণ বোধ ই 
মনে স্পষ্টরূপে উদ্দিত ও আলোচিত হয় নাই, এবং এখ। 
ভাবিয়। চিন্তিয়া যে কারণগুলি স্থির করিব তাহারাই যে তখ। 
মনে আসিয়াছিল একথা ঠিক বলা যায় না। 
এক্ষণে বহ্জগৎবিষয়ক ছুই একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইবে 
“আমার পেন্সিল্‌ সঞ্চানদ্ন কাগজে অক্ষর অস্কিত হইতেছে 
কেন 2-ইহার সহজ উত্তর এই হইবে-_“আমি অক্ষর আনছি 
করিবার উপযোগিরূপে হস্তসধগালন করিতেছি সুতরাং আমার 
হস্তধূত পেন্সিল্‌ অক্ষর অস্কিত করিবে।” কিন্তু এই উত্তর বথেঃ 
নহে। হস্তস্চালন আমার ইচ্ছার কার্য্য ও অভিপ্রেত অক্ষর 
এনের উপযোগি হইতে পারে, পেন্মিলের গতিও তদনুরূপ হই 
পারে, এ পর্য্্ত স্বীকার করিলেও, প্রশ্ন উঠিতেছে “পেন্গিধো 
গর্ত কাগাজ্ঞ কাল দাগ পডিতেচ কেন?” যদি বলা বা! 
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পেন্সিলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে কাগজের উপর 
তাহার ঘর্ষণদ্বারা দাগ পড়িতেছে, তাহার উপর প্রশ্ন উঠিবে 
“ঘর্দন দ্বার! দাগ পড়ে কেন?” এ প্রশ্নটি কেহ যেন বুথ! বলিয়া 
মনে নাকরেন। সকল কুষ্ণবর্ণ বস্তু কাগজে ঘষিলে দাগ পড়ে 
না। যদি বল1যায় পেন্সিল্‌ নরম, ঘষিলে ক্ষয় হয়, এবং তাঙ্ছার 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কাগজে লাগিয়৷ দ্রাগ পড়ে, তাহা হইলে অন্ততঃ 
আর দুইটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হয়-_“ঘর্ষণে পেন্সিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশগ্াল বিচ্ছিন্ন হয় কেন?” আর “তাহারা কাগজেই বা 
লাগিয়া থাকে কেন ? এবং এই প্রশ্বন্বয়ের উত্তর, পেনদিলের 
ও কাগজের আণবিক গঠনের ও আণবিক আকর্ষণের স্বরূপজ্ঞান 
না হইলে, আমর! দিতে পারি না। 

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। “বৃস্তচাত ফল উপরে 
না উঠিয়া নিয়ে পড়ে কেন?” ইহার সহজ উত্তর-_“পৃথিবীর 
মাধাকর্ষণদ্থারা আকুষ্ট হয় বিয়া।”, কিন্তু এ উত্তর যথেষ্ট 
নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠিতেছে, “পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ 
হরে কেন?” এবং তদুত্তরে যদি বলাযায় “প্রত্যেক বস্তু অপর 
স্তকে আকর্ষণ করা জড়ের ধর্ম, তাহা! হইলে প্রশ্ন হইবে 
অড়ের এরূপ ধর্ম কেন?” যতদ্দিন আমরা জড়ের আভ্যন্তরিক 
[ঠনেরও অস্তনিহিত শক্তির স্বরূপ জানিতে না পারি ততদিন 
এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য। মাধ্যাকর্ষণের আবিষর্তা 
নউটন্‌ যদিও এ আকর্ষণ বস্তুর গতি কি নিয়মে পরিবর্তিত করে 
তাহা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্ত এক বস্ত গন্য বস্কে আকর্ষণ 
করে কেন তাহার কোন বিশেষ উত্তর দেন নাই। বরং এরূপ 
মাভাস দিয়াছেন যে, আকর্ষণের নিয়ম গণিতের নিয়ম মনে 
করিয়া গতিবিষয়ক আলোচনা করিলে অনেক তত্বে উপনীত 
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হওয়! বায়, কিন্ত আকর্ষণ কেন নেরূপ নিয়মে চলে তাহ! ভিন্ন 
কথা।১ | 

উপরে যাহা বলা হইল তন্বার। বুঝ! যাইতেছে যে, জগতের 
বস্ত ও বিষয়ের শ্বর্ূপ ও কারণ জ্ঞান আমাদের অতি অসপ্পূ্ণ 
এবং বর্তমান দেহাবস্চছিন্ন অবস্থায় অসম্পূর্ণ হ থাকিবে । 

কেহ কেছ বপেন দেহাবচ্ছিন্ন জীবও যোগবলে অন্তর্জগৎ ও 
বহির্জগৎ সন্ধে অলৌকিক ও অতীন্রিয়্ জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে। এবিষয়ের বিশেষরূপ প্রমাণপরীক্ষা! না করিয়া কোন 
কথাই নিশ্চত বল! বায় না। তবে মনীধিগণ যে মকল 
অত্যাশ্তর্যয পগমার্থক ও বৈষয়িক নিগৃঢ় তত্ব আবিষার 
কারতেছেন তদৃষ্টে বোধ হয় মনোনিবেশদ্বারা মন্ুষ্যের জ্ঞানের 
সীম। অ:নক দূর বৃদ্ধি হইতে পারে। 

রঙ্গেন ২ রশ্িত্বারা যখন কাষ্ঠ ব। অন্য স্বচ্ছ পদার্থবা ধানের 
ভিতর দিয়া দেখিতে পাই, তখন মনে হয় আমর! অতীন্রি 
দর্শনশাক্ত লাভ কারয়াছি। কিন্তু তগ্থারা বাস্তবিক চক্ষুর 
দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি প্রমাণ হয় না, সে স্থলে দেখিতে পাওয়া, চক্ষুর ওণে 
নহে, আলোকর শ্বর গুণে । তবে যে প্রঙ্কারেঃ হউক, পূর্বে 
যেখানে দেখিতে পাইতাম ন' এখন দেখানে দেখিতে পাইতেছি, 
এবং তন্বারা জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথ| অবঠ্ই স্বীকার 
করিতে হইবে । এইরূপে বিজ্ঞানচচ্চ দ্বারা নান! দিকে জ্ঞানের 
সীম। বর্দিত হইতে পারে। 


৮ পি 
লাশ 


পপ 





স্পা 


১. 50975 00001015317 950 15020 9111 2 
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, 774 জরষ্টব্য। 


২ 1২010861)। 


মেঃ] জ্ঞানের সীমা। 


যদিও জগতের কোন বিষয়েরই স্বরূপ বা কারণ আমর! 
প্র্ণনগে জানিতে পারি না, কিন্তু অনেক বিষয়ই কি নিয়মে 
নঙ্গন্ন হয় তৎসন্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি । 
পরের মাধ্যাকর্ষণসন্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উপলক্ষ্যে তাহ বল হইয়াছে । 
াধ্যাকর্ষণের শ্বরূপ ও কারণ না| জানিয়। এবং অগতা] জানিতে 
পান্ত হইয়াও, কেবল মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম জানিয়। আমর। 
সীরজগতের গ্রহাদ্ির গতিসন্বদ্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ব নিরূপণ 
চরিতে পারিকাছি, এবং আড্যাম্দ্‌ সাহেব নেপ্চুন্‌ গ্রহ আবিষ্কার 
করিতে সমর্থ হহয়াছেন। প্রকৃতির নিম নিরূপণ, স্বরূপ ও কারণ 
নির্ণয় অপেক্ষ। অনেক স্থলে স্থুসাধ্য ও সুফলপ্রদ্, এবং বৈজ্ঞানি- 
কেরা সেই (কেই জ্ঞানের সীমা বিস্তার করিতে যত্রবান্। তৰে 
দ্রানলাভের আকাজ্ষা! তাহাতে পুর্ণ হয় না, সুতরাং মনুষ্য কোন 
বিষয়েরই স্বরূপ ও কারণ জানিবার চেষ্টায় বিরত হইতে পারে না, 
এবং দর্শন শান্ত্রের চষ্চাও বৈজ্ঞানিকের বিদ্ধপে বিলুপ্ত হইতে 
টা না। 


১২৩ 


স্বরাপ ও 
কারণনির্ণর 
কঠিন, নিয়ম 
নির্ণয় অপেক্ষা 
কৃত সহজ। 


জ্ঞানলাভার্থে 
শিক্ষা। ও অনু- 
শীলন আব- 
শ্যক। 


জ্বভ্উ অঞ্যাজ্স £ 
জ্ীনলাভের উপায়। 


জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জ্ঞানার্৫থীর নিজের যত্ব এবং অন্যের সাহাব 
উভয়ই আবশ্তক। জ্ঞানলাভোপযোগি অন্টের সাহাধা প্শিক্ষা 
নামে অভিহিত, এবং তদ্রপযোগী ন্রকে অন্যুশীলন 
বলা যাইতে পারে । ভ্তানলাভের নিমিত্ত সকল সময়েই অন্ুশীনন 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রথম অবস্থায় শিক্ষার উপরও অনেকটা 
নির্ভর করিতে হয়। অতএব আগ্রে শিক্ষা সম্বন্ধে যে কিঞ্চিং 
বক্তব্য তাহা বলা যাইবে, এবং পরে অনুশীগনের কথা হইবে। 

শ্পিক্ষা। 

শিক্ষাসম্বদ্ধে মনীধিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
মনুলংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক আনেক কথ৷ আছে। 
প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর “রিপব্লিক” * নামক পুস্তবে 
এ বিষয়ের বিবিধ প্রণক্ষ আছে। সিসরো ও কুইটিবিয় 
রোমের বিখ্যাত বাগিদ্বয় শ্ব স্ব গ্রন্থে শিক্ষা সমান অনে$ 
আকোচনা করিয়াছেন । এবং ইংলগ্ডের ও ইউরোপের অনা 
দেশের পগ্ডিতগণ লোকশিক্ষার্থে নানাবিধ মত প্রচার ও নানার? 
উপদেশপ্রদান করিয়াছেন। মে সকল কথার সমালোচনা £ 
কু গ্রস্থের উদ্দেশ্ত নহে। শিক্ষাবিষয়ক কএকটি স্থূল কথার মা 


ক্ষেপে উল্লেখ করা ষাইবে। 
ী তিল ০ 


েপপপশা 


১3, ডা]. ভ্ষ্টবায। 


৬ঠ অঃ] জ্তানলাভের উপায় ( 


সে কএকটি কথা এই--১, শিক্ষার বিষয়, ২, শিক্ষার প্রণালী, 
৩ শিক্ষার উপকরণ । 

১। শ্শিক্ষাল বিন্বজঅ। শিক্ষার বিষয় আব্রঙ্গা- 
্তপ্পধ্যন্ত সমস্তজগৎ। যখন শিক্ষার বিষয় প্রায় অদংখা, তখন 
তাহাদের আলোচনার সুবিধার জন্য তাহার্দিগকে যথাসম্ভব 
শ্রেণিবদ্ধ করিয়া লওয়! আবশ্রক। 

একভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, মানুষের যখন শরীর ও আত্ম! আছে 
তখন শিক্ষা শারীরক ও আধ্যাত্মিক এই ছুইভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে। এবং আধাত্সিক শিক্ষা আবার জ্ঞানবিষয়ক 
বা থানপিক, এবং নীতি ও ধর্মবিষয়ক বা নৈতিক, এই ছুই 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 

আর একভাবে দেখিলে, অর্থাৎ যাহার কথা শিক্ষা দেওয়া 
নাইবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, শিক্ষা অন্তর্জগৎবিষন্বক ও 
[হজগৎবিষয়ক, এই ছুইভাগে, এবং শেষোক্ঞবিষর়ক শিক্ষা, 
ঈড়্যিয়ক, অজ্ঞান জীববিষয়ক, ও সন্জ্ান জীববিষয়ক, এই তিন 
গাগে অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার বিষয় সাকলো চারিভাগে, বিভক্ত 
তে গারে। আর এইচারিটি বিষয়ের বিদ্ধাকে, আতজ্ম- 
নিজাম” জড়বিভন্তান» জীবন্বিভত্তানন ও 
সী ত।ভন্তান্ন (অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞান ক্রিয্াবষগক বিস্তা) 
1 বাহতে পারে। এই* ভাগচতুষ্টয্বের প্রত্যেক ভাগেরই 
বার অখান্তর বিভাগ অনেক আছে। যথা, আত্মবিজ্ঞানের 
গত [বভাগ-ন্তায় বেদাস্তাদি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, গণিত। 
বিজ্ঞানের অবস্তর বিভাগ--স্ুল জড়াবজ্ঞান বা জড়েরস্থিতিও 
ওুবিজ্ঞাণ, ভু'বগ্তা, জ্যোতিষ শান্ত, রসাক্গন শাস্ত্র, শব বা 


শা 








১২৫ 


শিক্ষার বিষয়, 
বিদ্যার শ্রেণি- 
বিভাগ। 


৯১২৬ 


জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 


ধ্বনিবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, বিছ্যদবিজ্ঞান, চৃষ্বক- 
বিজ্ঞান । জীববিজ্ঞানের অবান্তর বিভাগ-_উত্তিদ্বিস্যা, প্রাণিবিদ্ধা। 
নীতিবিজ্ঞানের (অর্থাৎ জীবের সজ্ঞানক্রিয়াবিষয়ক বিষ্ার) 
অবান্তর বিভাগ ভাষা ও সাহিত্য, ইত্তিহাস, সমাঁজনীতি, অর্থনীতি 


রাজনীতি, ধর্মনীতি। 
যাহা বল! হইল তাহা সংক্ষেপে নিয়লিখিত আকারে দর্শিত 


হইতে পারে - 


৬ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। | ১২৯ 


শ্পিল্ষা] 
( শিক্ষার্থার রা ষ্টিরাখিলে ) 
শারীরিক খিক 
--- লা 
বলাসগিক দৈতিক 
৯ শিক্ষার বিষয় বা 
| 
| 35 357507 নি হট লিশিটিশি 
অন্তরর্জগৎ বিষয়ক বহির্জগৎ ক 


ৰা 
আত্মবিজ্ঞান 


| [ ] | 
ন্যায়াদি মনো গণিত ] 
দর্শন বিজ্ঞান অর্থাৎ কাল | 
ও স্বানমূলক | 
| 





বিদ্যা 
বিাটিনারটারিরিরাার উন 
জানি বিন নৈতিক (অর্থাৎ জীবের সজ্জান 
| 1. কার্যবিষয়ক) বিজ্ঞান 
|] ] 


০ ] ছি হা এত মু ৬২ 
সুলজড ৪ জোতিষ রসায়ন ধ্বনিবিজ্ঞান আলোক তাঁপঃ বিছুৎ চুম্বক | 
বিজ্ঞ বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান | 
সা ] 
গতি) ূ 

| 
| [ | | | 
ভাবা | | ডা | 
সাহিত্য | সমাজ- অর্থনীতি রাজ ধর্ম্মনীতি 
ও শিল্প ইতিহাস নীতি নীতি 


৯২৮ 


শারীরিক 
শিক্ষা । 


জ্ঞান ও কর্ম। [১মভাগ 


উপরে বিগ্ার থে শ্রেণিবিভাগ কর! হইল তাহ অসম্পূর্ণ এবং 
শ্রেণিবিভাগের নিয়মানুপারে সর্বাংশে হ্যায়সঙ্গতও নহে। 
তাহা কেবল অলোচনার সুবিধার জন্ত মোটামুটি একপ্রকার 
বিভাগমাত্র। বিগ্ভার সম্পূর্ণ ও স্তায়লঙ্গত শ্রেণিবিভাগ ছু 
কার্ধা। বেকন্, কোম্ত, স্পেন্সার প্রভৃতি যত্ব করিয়া€ 
নির্দোষবিভাগ করিতে পারেন নাই । ১ 

এক্ষণে শিক্ষার উপরিউক্ত বিষ গুলির মধ্যে কোন কোনটির 
সম্বন্ধে দুই এইটি কণা বল! ইইবে। 

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না এবং লোকে 
কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। মতাই “আবীহ্লায' 
্নঘন্মন্বরাধনন্‌।” শরীরই ধণ্মসাধনের আদি উপায়। 

অতএব স্ণাজীলিন্ক শ্শিক্ষা। গতি প্রয়োজনীয়। এ 
স্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেখল বায়াম বুঝাইবে না 
উপযুক্ত আহ্বারগ্রহণ, উপবুক্ত পারচ্ছদ্পরিধান, যথাযোগা 
বায়াম অভাস, আবশ্তকমত বিশ্রামল গগা, যথা সমস্কে নিত 
যাওয়া, প্রভৃতি যে মকল কার্ধ্যদ্বার! শরীরের স্থাস্থারক্ষা ও পুষ্ট 
বর্দন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের ও উতকর্ষলাভের বিদ্ব না'হইয় 
বরং সহায়ত। হয়, তৎসমুদপ্মরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে । 

আহাল্র কেবল দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টিলাতের জ 
এবং যে থাগ্য দ্বারা' সেই উদ্দেগ্ত সাধিত হয় তাহাই গ্রহণ কা 
যাইতে পারে, এরূপ মনে কর! ঠিক নহে। কারণ থাণ্ঠের ইঞ্জ 
বিশেষে যে কেবল দেহের অবস্থার ইতরবিশেষ হয় এমত না 
ত্থার। মনের অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটে। সত্য বটে, বীতথ 


_._. ৮ স্পাশী পাশ ীশিলীশিক তি শা শী পি তিশা হি পাশপাশি 
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৬ঠ অঃ] জ্ঞানলাতের উপায়। 


বলিয়াছেন “যাহ! মুখের অন্তর্গত করা যাঁয় তাহা মানুষকে 
অপবিত্র করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয় তাহাই 
মানুষকে অপবিত্র করে ।” ১ একথা দেশকালপাত্র বিবেচনায় 
যথাযোগা হইয়াছিল। কারণ, তৎকালে ইন্দীর1 অন্তরে গুচি 
হওয়ার প্রয়োজন এক প্রকার ভূলিয়! গিয়া কেবল বাহিরে শুচি ও 
মাহারে শুচি হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষার্থে 
কথা বলা হইয়ািল। কিন্তু এ উপদেশ সর্বসাধারণের জন 
নহে। দেহতন্ববিৎপপ্তিতের! স্থির করিয়াছেন, খাগ্তের উপর 
মনো আবস্থ। অনেকটা নির্ভর কবে, এবং মাংসাশীরা কিছু 
গ্রগগাব ও স্বার্থপর হয়। ২ মাদক দ্রবোর গুণাগুণ সকলেই 
[জানেন। তাহা সেবন করিলে অন্থতঃ অল্প কালের জন্ত যে চিত্ত- 
4কারজন্মে ইহা কেহই অন্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং 
গ্চমাংস বজ্জনীয়। একথা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে বটে, 
চগ্ধ মামাদের দেশের হ্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মগ্ভমাংসের 
র়োজনাভাব, এবং তাহা অপকারক ভিন্ন উপকারক নহে, ইহা 
বাধ 5৪ সব্ববা!দমন্মত। যাহারা জীবহিংসায় ধিরত হওন নিমিত্ত 
খা মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরামিষ ভোলী, তাহার্দের 
। কথাই নাই, শরীরের উৎকর্ষণাধন নিমিত্ত ও এদেশে মাংস- 
ভাগন নপ্রয়োজন। মংস্ত সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ আছে। 
২ অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ও সুলভ, এবং পরিত্যাগ করিলে 
গারপর্তে তুল্য উপকারক খাগ্য পাওয়াও কঠিন। এতত্তিন্ 


? 


স্তর ক্রীড়ার স্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই 
 নারয়া যায়, স্থতরাং মত্ত মারিতে দৃশ্তুতঃ অধিক নিষ্ুর কার্য 
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১৩৩ 


শাঁরচ্ছাদ। 


ব্যাক়াম। 


' জ্ঞান ও কর্ম । [ ১মভাগ 


করিতে হয় ন|। এই জন্য মত্ন্তত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা 
যায় নাই। পরম্ত কেবল থাগ্ভাথাগ্ের বিচার করিলেই 
হইবে না, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়! অনুচিত । মনত 
কহিয়াছেন__- 
পক্মলাহীবঘললামুঘলব্তব্য স্বানিমীভলম্‌। 
্মঘু্ঘ' ভীজনিরিভ লব্মান্‌ জন্‌ অহ্িজ্ঞ মূ ॥ 

“অতিভোজন আরোগা, দীর্ঘ'যু, স্বর্গলাভ ও পুণ্যকার্ধোব 
বাধাজনক এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহ! ত্যাগ 
করিবে ।” এই মন্ুবাক্য কেবল ধর্মশান্ত্রের উক্তি নহে, ইষ্া 
চিকিৎসাশান্ত্রেরেও অনুমোদিত ।২ অতএব আহার কেবল 
রসনাতৃপ্তির বা শরীরপুষ্টির নিমিত্ত নহে। শরীর ও মন 
উভয়ের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত তাহ! শুচি, সাত্বিক, ৩ পুষ্টিকর ও 
পরিমিত হওয়া উচিত, এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। 

ঞল্িিচ্ছ চ্‌ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে দেহ 
রক্ষার নিমিত্ত নহে, পরিচ্ছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংস্ব আছে। 
পরিচ্ছদের মলিনত1 ও অসংলগ্নতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যান ন 
করিলে, ক্রমে অন্যান্য কার্যেও পরিচ্ছন্নতা ও সংলগ্রভার গ্রতি 
লক্ষ্য কা্ময়া যায়। পক্ষান্তরে পরিচ্ছদের শোভার প্রতি 
অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বদ্ধিত হইতে থাকে! 
পরিচ্ছদদম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, সংলগ্রত। ও নুরুচি শিখান আবশ্তক 

ব্রযাস্ান্ম বলিলে সহজে মন্লক্রীড়াই বুঝায়, কিন্তু শারীরিক 


শিক্ষার নিমিত্ত তাহা যথেষ্ট নহে। তন্বীরা বলবৃদ্ধি হয় বে 
পিপি 


2১ 
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৩ গীতা) ১৭৮ ভষ্টব্য। 


৬্ঠ অ:] জ্ঞানলাভের উপায়। 


কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ হওয়া যেমন আবশ্তক, সর্ববাংশে কার্ধ্যকুশল 
হওয়াও তেমনই আবশ্তক। অতএব হস্তসন্জালনদ্বারা লিখন 
চিগ্রকরণাদিশিক্ষা, ও পদসঞ্চালন দ্বারা বিনা প৭স্থলনে দ্রুতগমন 
অভ্যাস করা, কর্তবা। চক্ষুকর্ণাদিও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্তক, 
তাহা না হইলে বিজ্ঞানানুশীলন ও জড়জগৎ পর্যবেক্ষণ করিবার 
সম্পূর্ণ শক্তি হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধির 
নানাধিকা অনেক স্থলে দর্শন ও শ্রবণ শক্তির নানাধকা ভিন্ন 
আগ কিছু নছে, এবং ভৃষ্ট ও শ্রুতবিষয় যে দেখবামাত্র ও 
শুনিবামাত্র সম্পূর্ণূপে দেখিতে ও শুনিতে পায় সেই তাহার মর্ধ্ 
গত্বর বুঝতে পারে। অতএব চক্ষুকে সত্বর দেখতে ও কর্ণকে 
গহ্বর শুনিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কি প্রকারে সেই শিক্ষ। 
দেওয়া দাইবে তাহা স্থির করা সহজ নহে, এখং কোন শিক্ষাই 
ফলপতী হইবে কি না এ সন্দেহও উঠিতে পাবে । কিন্তু এ কথা 
বণা বায় যে শিক্ষার্থী সত্বর দেখিতে ও সত্তর শুনিতে মনোযোগের 
গৃহিত বার বার চেষ্টা করিলে, অভ্যাসন্বাণ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ 
কণিতে পারে। এবূপ অভ্যাসের সুফল অনেক স্থলে দেখিতে 
গাওয়া যায়| দর্শন ও শ্রবণশক্তির যে তারতমোর কথা এখানে 
বলা যাইঠেছে তাহা স্কুল তারতম্যের কথা নহে, সম্্ব তারতমোর 
টধা। তাহার পরীক্ষা নানারপে হইতে পারে। যথা, 
াক্ষার্থা দর্শকের সম্মুখে কোন বিশেষ বর্ণে রপ্িত এক খণ্ড 
ঠাস একখানি তক্তায় লাগাইয়া! রাখিয়া, মধ্যে বৈছ্যতচন্বকে 
মা কষুত্রছিদ্রবিশিষ্ট লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুন্বকের 
বযতিকতারনংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে, লৌহফলক ততক্ষণাৎ 
ডয়া যাইবে, এবং পড়িতে পড়িতে যতক্ষণ তাহার ছিড্র 
ঠসটুকরার সম্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টুকরাটি দর্শক 


ৰ 


১৬৯ 


১৩২ 


নিদ্রা ও 
বিশ্রাম। 


দ্বার জানা গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের গ 
টিটি 


জ্ঞান ও কল্ম। [ ১ম ভাগ 


দেধিতে পাইবে। সেই অতান্পক্ষণের পরিমাণ কত তাহা 
ফলকের নিম নগতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ 
হইতে গণনাদ্বারা স্থির কর! যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের 
আগ্নতনের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বার সেই ক্ষণকালের পরিমাণেরও হাসবৃদ্ধি 
ইচ্ছামত করা যাইতে পারে । এই রূপে দেখা গিয়াছে সেই 
কাল .০০৫ সেকেণ্ডেরও নান হইলে কোন দর্শকই সেই রংকর! 
তাসটুকরা দেখিতে পার না। ৯ শ্রবণ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরও 
সইক্গ। ' একটি ঘটা যন্ত্রের নিকট হইতে পরীক্ষার্থী, শ্রোতাকে 
ক্রমে ক্রমে সরিয়। যাইতে বলুন, এবং দেখুন কতদূর পর্ান্ত গিয়াও 
তিনি ঘড়ির টিক টিক শব্ব স্পষ্ট শুনিতে পান ও ঠিক গণিতে 
পারেন। পেই দূরত্বের পরিমাণ তাথার শ্রবণশক্তির তীক্ষতার 
পারটায়ক। 

ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে তাহ। নিয়মিত 
অথচ শ্বেচ্ছামত, এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অগ্ঠদ্দিকে 9 কাধাকর হয়। 
ব্যায়ামে নিয়মের অধিক বাধারবাধি থাকিলে তাহা কগকর ও 
অনিষ্ঠটকর হইয়া পড়ে। আর স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নিয়মিত ব্যায়াম, 
কালে ভ্রত চলিতে পারিবে, কিন্তু কাধ্যার্থে প্রয়োজনকানে 
দুপা চলিতে পারিবে না, এরূপ ব্যায়ামশিক্ষার কোন 
ফল নাই । 

নিদ্রা ও নিশান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহা? 
পরিমীণ কলের পক্ষে ও সকল লময়ে সমান হওয়া, আব, 
নহে। অগ্পবস্থসে অধিক নিপ্রার গ্রয়োজন। বালকের! সহজেই 


নিপ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেকক্ষণ নিদ্রা যাঁয়। পরাক্ষা 
গে 
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৬ষঠ অঃ] জ্ঞানলাতের উপায়। 


অতি অনিষ্টকর। ১ একথা শিক্ষার্থীদিগকে ভাল করিয়া 
বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। 

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সমন্ন নিকট হুইলে পাঠাভ্তাসের 
_নমিত্ত অধিক রা্তি পর্যন্ত জাগিয়া থাকে । তাহারা বুঝে না 
যে তন্বারা পাঠাভ্যাদের প্রকৃত সুবিধা হয় না। অধিক রাত্রি 
জাগরণে কেবল শরীর অস্থস্থ হয় এমত নহে, তাহাতে মনেরও 
গনুস্থত] ভরন্মে, এবং কোন বিষয় বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার 
ধক্তিব ভাগ হয়। স্থৃতরাং অধিক রাত্র জাগিয়া পাট করিলে 
অধিক কার্ধ্য না হইয়া বরং, তাহার বিপরীত ফল হয়। কিন্তু 


কধল ছাজ দগের দোষ দেওয়া উচিত নহে, ধাহাদের উপর, 


পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠাঅবধারণের ভার, তাহাদেরও 
দখা কর্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার চাপান 
না হয়। 

শিদ্রাব স্তায় বিশ্রামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম না 
করিলে শ্রান্ত হইতে হয়, এবং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করিতে 
পারা যায় না। তবে বিশ্রামের অর্থ আলগ্ত নহে । আলস্তে 
কান উপকার হয় না, এবং সতাই “লস্টি বষিন স্বলদি জান্ত 
অ্গল্প্মজন্” ২ ক্ষণমান্রও কেহ একেবারে নিষ্বর্া হইয়া! 
াকিত পারে না। নিয়মিতরূপে কার্য করা, এবং এক 
কার কার্থ্য শনেকক্ষণ না করিয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
ঠা প্রবৃত্ত হওয়াই, শাস্তি পরিহারের প্ররুত উপায় ৩ 
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আবহাকত1। 


মানসিক 
শিক্ষা । 


জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 


নিয়মপালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর 
নিতান্ত অনুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। 
কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবীর 
পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল ন। থাকিলেও জ্ঞানাজ্জনের অধিক 
বিশ্ন না হইতে পারে। কিন্ত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা 
ঘটে না, এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম, যথানিয়মে 
চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জনের উপযোগী হয়। 
সজ্ষেপে বলতে গেলে, ব্রহ্ষচর্ধযপালন ও অঠারনিদ্রায 


মই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম । 

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়মলজ্বন সহা হয়, এবং 
অনেক সচজ্কার্ধ্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় একপ্রকার চলে। 
কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা 
অনাবশ্তক বল] যায় না। নিয়মিত আহার ব্যায়াম ও বিশ্রাম 
দ্বারা অনেক দুর্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষুর স্বশক্ষাদ্থারা 
লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে 
শিক্ষা না করিপে চিত্র কর! দুরে থাকুক, একটি দার্ঘ সরল রেখা$ 
টানিতে পার। যায় না। 


মন ধেমন শরীর অপেক্ষা সুক্ষ পদার্থ, মানসিক 
স্পিচ্কা ও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা! কঠিন বিষয়। 
এস্থলে মানসিক শিক্ষা বিস্তাশিক্ষা) বলিলে যাহা বুঝায় 
অর্থে বাবহৃত হ$তেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিগ্তাশিক্ষা জগতের তি 
ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানদিক শিক্ষা তদা ঠরি 
আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাতের শঞ্তি 
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শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবস্তই মানমিক শিক্ষা লাভ £ 
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ঘথা, দর্শন ব। গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে 
থাকে, ইততিহাদ শিখিতে গেলে অভ্যাসদ্বার স্বৃতিশক্তির বৃদ্ধি 
হপ্ন। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক্‌ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক, কেনন! বিছ্যা- 
শিক্ষা যদিও অনেক সময়েই মানসিকশক্তি বৃদ্ধি করে, কথন 
কথন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন 
এক বিগ্ভা আলোচন৷ দ্বার ব্দিও সেই বিদ্যা পারদর্শিতা লাভ 
হইতে পারে, কিন্তু মনের সাপারণ শক্তির তন্বার! বৃদ্ধি. না হইয়। 
বরং হাস হইয়। যায়, এবং এইবূপে পগ্ডিতমূর্থ বলিয়া যে এক 
শ্রেণির বিচিত্র লোক আছে তাহার সৃষ্টি হয়। বিগ্ভাশিক্ষ। 
করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাস- 
ভাজন হইতে পারে, তবে সেই অতভ্যাবপ্তক মানসিক শিক্ষা কি, 
এবং কিরূপে তাহ! লাভ করা যায় ?__উংস্থক হইয়া দকলেই এই 
গ্র্ করিবেন। পৃর্ষেই বা হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল 
বিষয়বশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভের 
শাপ্তবদ্ধন ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্তিবদ্ধনের উপায় নান। 
বিষয়ের যথাসন্তব শিঞ্ণা, এবং সকল রিষয়েই যথাসাধ্য আয়ত্ত 
করিখার অভ্যাস। সকণ বিষয় সকলের সম্যক্রূপে আয়ত্ত 
হইতে পাবে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে 
আয় করার শক্তি সকল প্ররুতিষ্থবক্তিরই থাকা উচিত, এবং 
একটু যন্ত্র করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্া অপেক্ষা 
বুদ্ধি বড়। বিগ্ভা কম থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি কম 
থাকলে চলা ভার। প্রকৃত মানপিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞানলাভ 
সহজে হয় না। 


শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা ০নতিক্ুস্পিক্ষা 


১৩৫ 


এনা 


নৈতিক 
, শিক্ষা। 


জ্ঞান ও কর্। [১ম ভাগ 


অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরার সবল ও রুদ্ধি তীক্ষ হইলেও 
যাহার নীতি কলুষিত সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের 
কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন-_. 
পুন: বিদ্যা বি ত্ুনীন্দিতব: 
লখিলা সুদিন: ঘদ: কিনন্ী ল লযর্তুৰ্: |? 

“ছুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য । সর্পের মন্তকে মণি থাকিলে 
কি সে ভয়ঙ্কর নহে ৯৮ নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, 
তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবুং দুনমীতি 
কাহাকে বলে তাহা স্থির করা প্রায়ই সইজ। [কন্ত তাহ! 
হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, 
নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি ছুর্নীতি ইহা জানিলেই সম্পন্ন 
হয় না। কার্ধতঃ যাহা সুন।তি তাহা আচরণ করা, ও যাহা 
দুর্নীতি তাহা পারহার করাই নৈতিক শিক্ষা লাভের লক্ষণ, এবং 
সেইরূপ কার্ধা করিতে পার! বহু যত্ব ও অভ্যাসের ফণ। ফলত 
নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম, 
বিষয়ক । তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞান লাভের নিমিত্ত অতি গ্রয়ো- 
জনীয়। যদিও দুর্জন বিদ্ালন্কত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জনের 
প্রকৃত জ্ঞানলাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান- 
লাভের নামত্ত যে সকল যত্র ও অভ্যাস আবশ্তক, তদ্ুপযোগী মনের 
শাস্তভাব হুন্ণীত বাক্তিদিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষবুদ্ধি 
হইতে পারে, কিন্ত ধীরবুদ্ধি হয় না। তাহারা সুস্ম কথা ধরিতে 
পারে, কিন্ত কোন বিষয়ের স্ৃল ও প্রক্কত অর্থ বুঝিতে পারে না। 
তাহারা কুতর্ক করিয়া কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু নুযুজি- 
দ্বার সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন 


: দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, ' যেখানে প্রকৃত দো 
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আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধহয় 
এই জন্তই আর্ধাথষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। 
শান্ত, খজু; এবং দস্তবর্জিত না হইলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন 
না, অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে 
ভ্রানশিক্ষা দিতেন না। আরও একটি কথা আছে। দুননাত 
'ৰাক্কিব জড়জ্গৎসন্বন্ধীয় জ্ঞান বুদ্ধি হইলে তান্ধারা' সংসারে 
গনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে । সুতরাং নৈতিক শিক্ষ। সর্বাগ্রে 
সাবন্ঠক। & | 
নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বুদ্ধি হয় এবং 
নতাশক্ষ। দ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। 
গতা বটে নীতিশিক্ষা দ্বারা দারিদ্রা, রোগ, অকালমৃত্া, নিবারিত 
ইয় না, কারণ ততন্ার। গ্রাসাচ্ছাদদনোপযোগি দ্রবা ৰা রোগোপ্‌- 
পমের উষধ প্রস্তত করিবার ক্ষমতা জন্মে না । কিন্তু নীতিশিক্ষ' 
(য আনস্ত অপব্যয়াদি সম্ভত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন ইন্ট্রিয়- 
[বতপ্রতাদি জনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
[নীতিসম্পন্ন বাক্তি যথাসাধ্া যত্র করিয়া দারিদ্র্য ও রোগ নিবা- 
ণেমতত তৎপর থাকেন । আবার দারিদ্রা, রোগ, অকালমৃত্যু, 
দবদর্ঘটনাঁদি যেখানে অনিবার্য, সেখানে তজ্জনিত ছুঃখভার 
সুতার সহ্তি বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা আর 
ইতেই জন্মে না, এবং সেই ক্ষমতা] এই স্ুখদুঃখময় সংসারে বড় 
'মূলাধান্‌ সম্পদ নহে। 
এতদ্বাতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় দৈব- 
“পাকাদি আমাদের বত দুঃখের মূপ, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা 
1 ছঃথের মূল নহে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের দুর্নীতিতে 
'্র অশেষ দুঃখ ঘটে। অতিভোজনাদি অমংযত ইন্দরিয়- 


১৩৭ 


১৩৮ 


আয্মবিজ্ঞান। 


জ্ঞান ও কর্মা। [ ১ম ভাগ 


সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের ষ্ত্রণা ভোগ করিতে 
ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দ্বরাকাক্ষা, অতি. 
লোভ, ঈর্ধা, দ্বেষাদি ছুশ্রবৃত্তি হইতে আমর! নিরন্তর তীর 
মনোবেদনা সহ্‌ করি। দ্বিতীয়তঃ পরের ছুর্নাতির জন্য, অপমান 
বঞ্চনা, চৌর্যযাদিদ্বারা অর্থনাশ, শক্রহস্তে আঘাত ও অগমৃত্র, 
প্রভৃতি নান৷ প্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্টরবিগ্রব 
যুদ্ধ। ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমগগলও মন্ুষোর ঘনতির 
ফল। অতএব ইন্জ্রিয়সংঘম ও ছুণ্রবৃত্তিদমন শিক্ষা না করিলে) 
কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগেব ওুঁধধ প্রচুর 
পরিমাণে প্রস্তত করিতে পারিলেও মন্থষা কখনই সুখা হইতে 
পারে না। 

উপরে বিগ্ভার যে শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে তন্মধো 
আআ বিতভ্ৰান্ন বা অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিস্যারই প্রথমে 
উল্লেখ কণা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্যক্‌ শিক্ষ। সর্বাগ্রে সন্তাবা 
নহে। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার আত্মজ্ঞান বহ্জ্জগতের জ্ঞানপাভের 
সঙ্গে সঙ্গে ত্রমশঃ বিকাশ পায়, এবং তাহার বিকাশ প্রাপ্তির নিশি 
নানাবিধ কর্ম্ানুষ্টানেরও প্রয়োজন হয়। এই জন্তই আমাদিগের 
শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের পর ভান কাণ্ডে অধিক'র অবধারিত হইয়াছে। 
এবং এই কারণেই বোধ হয় গ্রীক দার্শনক আরিটটদ্‌ ৪ 
টাহার শিষ)দিগের নিকট আত্মবিজ্ঞান “উত্তরবিজ্ঞান” * দা 
অভিহিত হয়। ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান যে আর 
বিজ্ঞানের অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গনিত আর 
বিজ্ঞানের অন্তর্গত কি না একগা লইয়া মততেদ হইতে গার 
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অন্তজ্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ের বিষয় হইলেও শুদ্ধগণিতের সমস্ত 
তন্বই অন্তর্জগতের নির্ব্বিকল্প পিক্মের বিষয়ীভূত। অতএব গণিওকে 
আত্মধিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইতে পারে না। 

গণিতি অতি বিচিত্র বিদ্তা। ইহাতে কএকটি মাত্র 
সামান্য সরল স্বতঃপিদ্ধ তত্ব অলম্বনে অসংখা অত্যাশ্চর্যা জটিল 
ছত্রেক্র ৩ত্ব নিণীত হইয়াছে ও হইতেছে । দেই তত্বান্থশীলন 
অপাম আনন্দের উৎস, এবং সেই তত্বনিচয় বিজ্ঞান আলোচনার 
ও ন'নারের অন্তাগ্ত অনেক কার্ষেই অশেষ প্রকার উপযোগণ। 
না বুঝয়াই লোকে গণিত চর্চ। নীরন বা নিপ্রোয়জন মনে করে। 
শিক্ষকের তাড়না বা শিক্ষা প্রযালীর বিডৃম্বন। এই ধারণার 
মুণ। একটু যত্ন করিয়া যথানিয়মে শিখিতে আরম্ভ করিলে 
সকলেই কিঞ্চৎ গণিহ শিক্ষা করিতে প।রে। সকলে যে এ 
বিগ্তার ব৷ অগ্ত কোন বিগ্ভার সমান পারদ, শতালাভ করিতে 
গান একথা খলা যায় না। কিন্তু গণিত চর্চার আনন্দানুভৰ 
থেসকণেই কারতে পারে, ও গ'ণতের কিঞচৎ তত্ব সকলেই 
শিখিতে পাবে, এবং সকলেরই শিক্ষা করা অ'বগ্তক, এ বিষয়ে 
গন্দেহের প্রকৃত কারণ নাই। 


-োনিত্তান্ন অগ্তর্জগৎ বিষয়ক বিদ্যা, কিন্ত কেবল 
মন্তদুষ্টি দ্বারা তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ব নিপয় হয় না। 
মামাদেএ দের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্উ সম্বন্ধ, এবং দেহের 
মবস্থার উপর মনের অবস্থা যেরূপ নির্ভর করে, তাহাতে মনস্তত্ব 
দহ *৩পের সঙ্গে একত্র মন্থুশীলনীয়, এবং পাশ্চাতা প্রদেশে এক্ষণে 
ধা হইতেছে ১৯। এই প্রথালীতে মনোবিজ্ঞানের চর্চা 
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চলিলে বিশেষ উপকার হুইবার সম্ভাবনা । অনেকস্থলে মনের 
বিকার ও দৌর্বলা মন্তিষ্ক স্সাযু প্রভৃতি দেহাংশের বিকার ও 
দৌর্ধলাসন্তৃত, এবং কোন্‌ স্থলে তাহ' ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে 
শারীরক চিকিৎসা দ্বার মানসিক বিকার ও দৌর্ধল্য উপশমের 
বিশেষ সহায়ত1 হইবার সম্তাবনা। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । যদি দ্বেখা যায় কোন বালক পাঠ মনে 
রাখিতে পারেনা, তাহা হইলে অনুদন্ধান কর! উচিত, সে অমনো. 
যোগী বলিয়া এরূপ ঘটিতেছে, £ক যথাসাধা মমোযোগ দিয়াও 
সে কৃতকার্ধা হইতেছে না। প্রথমোক্ত স্থলে যাহাতে সে গাঠে 
অধিক মনোষোগ দেয় সেই উপায় অবলম্বনীয়। দ্দিতীয়োক 
স্থলে সম্ভবতঃ তাহার মস্তিষ্কের বিকার বা দৌর্ধলা তাহা৭ পাঠ 
বিস্বৃত হওয়ার কারণ, এবং তন্নিবারণার্থ ষথাযোগ্য শারীরিক 
চিকিৎসা ও পুঠিকর আহারের বাবস্থা আবশ্তক। 

দর্শনশান্্র কেহ ক্হে নিষ্ষল মনে করেন। কিন্তু আমি.কে, 
কোথা হইতে আসলাম? জগৎ কি, কেনই বা হইল? এবং 
আমাদের ও জগহের পরিণাম কি ?--এই সকল প্রশ্নের উত্তর 
আমাদের জানের সীমার বাহিবে হইলেও, প্রশ্ন করিতে আমরা 
ক্ষাস্ত থাকিতে পারিনা । এই সকল প্রশ্নের উত্তর কত দুর 
পাওয়া যাইতে পারে, এবং কোথায় গিয়া আমাদের নিবৃত্ত হইতে 
হইবে, অন্ততঃ এপর্যাস্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচত৪ নহে। 
স্থত্তরাং দর্শনের চচ্চা অবশ্ঠই চলিবে। 

বহির্জগৎ জন় ও জীব লইয়। ফুছুলজটভুন্িিতভ্তান থা 
স্থল জড়ের গতি ও স্থৃতি বিষয়ক বিদ্যা গণিতের সাহায্যে আমাদের 
সৌরজগতের অনেক অদ্ভুত তত্বনির্ণয় করিয়াছে । নিউটনের মাধা' 
কর্ষণ আবিষ্কার ও আড্যাম্সের নেপৃচুন্‌ আবিষ্কার এই ব্ধাঃ 
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ফল। আর এই ক্ষুদ্র সৌরঞ্রগৎ ছাড়াইয়া সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের তারক] 
ও নীহারিকাপুঞ্জের গতিনিরূপণের উপার উদ্ভাবন উদ্দেশে এই 
বিদা। উদ্যত । 
স্তু্ষ ভ্ড়িতত্তান্ন অর্থাৎ তাপ, আলোক, ও বিছাতের 
ক্রিয়ানির্ণাক [বদযা, একদিকে সংসারের অনেক সামান্য কার্ষের 
ন্ববিধা ও সামাগ্ত বিষয়ে আমাদের অভাব মোচন করিয়া দিতেছে, 
অন্ত'দকে জড় পদার্থ কি, তাপ বিছাৎ আদি শক্তি মূলে এক কি 
বিভিন, ইত্যাদি ছুজ্রে় তত্বের অন্ুপন্ধানদ্বাগা আমাদের জ্ঞান- 
পিপাসা তপ্ত করিবার নিমিত্ত বত্রবান্‌ হইতেছে। 
জ্ীববিতন্তান্ন জীবনাণাক্ত কি, জীবের উৎপত্তি 
টি ও মৃখ্য (ক নিয়মের অধীন, ইত্যাদি নিগুঢ তত্বের অশ্থসন্ধান 
করিতেছে । দেই অন্ুসন্ধানদ্বার! রোগাদ অনিষ্ট হইতে দেহ 
না উপায় উদ্ভাবন, ও উপ্তিদ্‌ পদার্থের উন্নতিদাধনপূর্ক 
পর পারমাণে খাদা দ্রব্যউংপাপন হইতেছে । 
ৃ গাববজ্ঞান একটি অদ্ভুত তন্বনংস্থাপনের নিমিত্ত প্রা 
[ইতেছে! দে তত্টি এই__নিম্নতম এক শ্রেণির জীব হইতে 
বসা ভেদে তাহার নানারূপ পরিবর্তনদ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর 
নাসাতার জীবের সৃষ্টি হইয়াছে । সেই তত্বাগুযা়ি মতকে 
মাবকাশ বা বিবর্তবাদ বলা যায়। এই 'মত নানা প্রকারে 
প্রমাণকরণার্থ জাবতত্ববিং প্ডতেরা চেষ্টা করিতেছেন। 
খং অগ্ঠান্ত প্রমাণের মধ্যে, মন্থষোর ভ্রণদেহের আরম্ত হইতে 
বসথাপ্রাপ্রি পর্যান্ত জরাধুতে ক্রমায়ে আকারের যে সকল 
বন হয় তাহা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অরাযুস্থ 
€এঠ্রে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকারের সহিত নিম্ন শ্রেণির 
ভিন জাতীয় জীবের দেহের আকারের আশ্চর্য্য সাতৃশ্য 


5৪৯ 


আববিজ্ঞান। 


১৪২ 
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আছে। দেই সাদৃণ্ত দৃষ্টে জীববিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে চাহে যে, জাতিগত দূপপরিবর্তন ও ভ্রণাবস্থায় ব্যজি- 
গত কুপপারবর্তন একই নিক়়মাধীন, অর্থাৎ যে প্রকার পরিবর্তন 
দ্বারা জরাযুমধো প্রথম অপূর্ণাবস্থার আকার হইতে শ্যে 
পৃর্ণাবস্থারমানব আকার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরিবর্তন দ্বার! 
জগতে নিম্নজাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি 
ইইয়াছে।১ 

কেহ কেহ বলিতে পারেন পৌরাণিক দশাবতার তত্ব জীব, 
বিজ্ঞানের একথার পোষকতা করে| কারণ, প্রথম ছয় অবতার, 
মত্ন্ত কু বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম, এবং ইহার ক্রমের 


প্রতি লক্ষ; করিলে দেখা যায়, নিম্ন হইতে উচ্চৃ, উচ্চ হইতে, 


উচ্চতর জাবে পর্ণিতি--যথ। জলচর ও হস্তপদাদিবিহীন মত্ত 
হইতে উভচর ও এক প্রকার হস্তপণধূক্ত কৃত, এবং উতর 
কুম্ম হইতে স্থলচর চতুষ্পদ বরাহ, মাবার বরাহ হইতে মরন 
অর্দপশ্ড নৃসিংহ, ও তাহা হইতে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রনর, এবং 
অবশেষে পুর্ণনরদেহধারী পরশুরাম। তবে এই সকল কা 
কেবল স্থুবুদ্ধি কল্পনামান্্র, কি প্ররূত তববমূলক, এসন্বন্ধে গু 
সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহ! হউক জরাযুস্থ নরদেহের ক্রম" 
পরিবন্তিত রূপ এবং নিয়শ্রেণিস্থ জীবদেহ হইতে উচ্পরেণি 
জীরদেহের ক্রমশঃ আকারভেদ, এই উভয়ের মধো আর্য 
সারদৃশ্ত আছে, এবং তাহ! বিশেষ অন্ুশীলনযোগ্য। 
জীববিজ্ঞানের.আর একটি বিচিত্র আবিষ্কার এই গে, নল 
'অগতের অনেক হিতকর ও অহিতকর কার্য কাঁটা ণুপুঞজারা মা 
হয়--যথ। উত্ভিদের বৃদ্ধিনিমিত্ত সার প্রস্তত করা, জ্তর রি 


পোপ পিপাসা 
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পরিপাকে সাহায্য করা প্রভৃতি হিতকর কার্ধা, এবং যক্ষা, 
বস্থচিকা, প্রভৃতি উৎকট রোগোৎপাদনা'্দ অছিতকর কার্ধা। 
কীটাণুতত্ব জীববিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ, এবং ঞ্জাহার 
সনুণীপন দ্বারা কাঁটা্রু রত হিতকর কার্য্যেব বৃদ্ধ ৪ অচিতকর 
চার্যোব ভাস হইতে পাবে। 

বণা বানুলা, জীববিজ্ঞানের একটি বিভাগ, অর্থাৎ চিকিৎস! 
[স্ব অতি পযোজনীয় বিগ্ভা, এবং মন্ুষ্যমাত্রেরই তাহার কিঞ্চিৎ 
না মাবশ্ঠাক। 

নেৈত্িন্ক অর্থাৎ জীবের সম্ানকার্ধাবিষয়ক বিজ্ঞানের নৈতিক 
[গাগ মর্ধো সর্বাগ্রে ভষ। সাচিত্য ও শিল্প বিজ্ঞানের উল্লেখ বিজ্ান-ভাবা। 
পা ইরাছে। বস্ততঃ শ্ডাজা সন্জানজীবের একটি অদ্ভূতৎ 4 
৮, এবং যদিও ভাবাবিনা চিন্তা চনিতে পারে কি না এ সম্বন্ধে, 
(ই বণা হইক্সাছে,। মতামত আছে, এবং পুনরালোচনা 
গয়োজণ, একথা মকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিনা 
ধায় ধন বিজ্ঞান্ব চর্চা ও জ্ঞানের প্রচার অতি দুবনধহ হইত। 
বায় সুষ্টি কিরূপে হইল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পহজ নহে। 
গন্ধে মনীষিগণ নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার 
12 অবনতি কি নিষ্কমের অধীন ও নূতন ভাষা শিক্ষা কিন্ধপে 
নে হইতে পারে, এসধন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু 
ই ছুইটি বিষয়ের অনুশীলন সর্বদাই চলিতেছে, এবং কর্মক্ষেত্রে 
ত আবশ্বাক। 

যো স্বভাবদিত্ধ সৌনধ্যান্রাগ সুন্দর ভাবকে সুন্দর সাহিত্য ও 
যায ও সুন্দর চিন্রাদিঘবার! ব্যক্ত করিতে গিয়া! সাহিত্যের ও রি 
সর সষ্টিকরিয়াছে। আহিত্য ও স্পিক্স হইতে আমরা 
'শক জ্ঞানলাভ করি, এবং অনেক সতকৃর্ণে প্রণোদিত হুই। 


ইতিহাস। 


সমাজনীতি । 
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আবার সেই সাহিতা ও শিল্প কুরুচিরচিত হইলে তন্বারা আমরা 
অনেক সময়ে কুপথে ও কুকর্ধে নীত হইতে পারি। 
ইত্তিহীহন মন্ধোর সজ্ঞান কার্যের বিবরণ। কোন্‌ 
জাতি কবে কোথায় কি করিয়াছে কেবল তাহার তালিকা 
রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্ত নহে। সেই সকল কার্ধোর কার 
কি, ও তাহাদের ফলই বা কি, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্থারথান, 
উন্নতি, ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিরাছে, মনুষ্যজাতিই বা কি 
নিয়মে কোন্‌ পথে অগ্রপর হইতেছে, এই সকল তত্র 
ইতিহাসের উদ্দেশ্ঠয | 
মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। 
সমাঞ্, জাতি অপেক্ষা ছোট, পরিবার অপেক্ষা বড়। 'অণেক" 
গুলি ব্যক্তি লইয়া একটি পরিবার, অনেকগুলি পিবার লইয় 
একটি সমাজ, এবং অনেকগুলি সমাজ লইরা একটি জাতি 
গঠিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মূল বিবাহ, জাতীর বদ্ধনেৰ 
মূল একভাষা, একধর্ম, এক রাজার অধীনতা, বা এই তিনের 
মধ্যে অন্ততঃ এক। সামাজিক বন্ধনের মূল সমাজবদ্ধ বান 
দ্রিগেব ইচ্ছা। তবে যেমন কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ স্বেচছাধী 
নচে, সকলেই রাজ। বা সাজশক্তির সংস্থাপিত নিয়মের শধীন। 
সমাজও দেইরূপ নিয়মাধীন। সমাজবন্ধন আবদ্ববান্তিদিগের 
স্বেচ্ছাসস্ৃত, পরেচ্ছাপরতন্ত্র নহে, এই জন্যই সমাগ্ এই 
সমাদৃত এবং এত হিতকর। সমাজের শাসন এক প্রকার আঃ 
শাসন বলিলেঞ্বলা যায়। তাহা কঠোর, নহে, এবং তার 
লোক অনেক অন্তায় কার্য হইতে নিবারিত হয়। কেহ বে 
এই মর্ম না বুঝিয়া সমাজের অবমাননা করেন, এব ইন 
আদালতের শাসন ভিন্ন অন্য শান মানিতে চেন না। চা 
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অতিশয় ভ্রান্ত। সম্নাজন্নীতি অতি বিচিত্র বিষয়। 
সমাজ যখন দমাজধদ্ধ ব্যক্তিগণের ইচ্ছার উপর প্রতিঠিত, তখন 
কোন সমাজবিশেষের নীতি অবস্তই সেই সমাজের ব্ক্তিগণের 
বা তাহাদের অধিকাংশের বাক্ত বা অব্ক্ত ইচ্ছার অন্ুমোদিত। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, সেই ইচ্ছার মূল কোথায়? ততৃত্বরে 
বলা ধাইতে পারে, লোকের ইচ্ছার মূল তাহাদের পুর্ব সংস্কার, 
শিক্ষা, ও বর্তমান প্রয়োজন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝা বার, আমাদের ইচ্ছাও আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহা 
কার্ধাকারণসববন্ধীয় নিয়মের অধীন, এবং পূর্বে যে কএকটি 
দুগের বা কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের ইচ্ছা তাহ! 
হইতেই উৎপন্ন । সমাজনীতির অনুশীলন ও নংশোধন করিতে 
গেণে সেই নাতির মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্তক । তাছা 
শা রাখলে সেই অন্থশালন ও সংশোধনের চেষ্টা ফলপ্রঙ্দ হইতে 
পারেনা । 
অর্ধশীত্ি আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা। 
“৭২ কেহ বলেন ইহা নিকৃষ্ট বিদ্যা, কিন্তু দে কথা ঠিক নহে। 
কোন বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান নিকৃষ্ট হইতে পারেনা । তবে 
সর্থনীতির ভ্রান্ত অন্থশীলন ও অর্থের একান্ত অন্থসরণ নিকৃষ্ট 
ইইতে পারে। এস্থলে অর্থ শব্ধ কেবল টাকাকড়ি বুঝাইতেছে না, 
াবান্‌ বস্তমান্র বুঝাইতেছে। যদ্দি তাহাই হইল তবে অর্থ- 
নীতির অন্ততঃ কিঞ্চিৎ অন্থশীলন মনুষ্যমাত্রেরর আবশ্তক। 
কারণ দেহধারী মহুষ্যের নেহ রক্ষার্থে যে সীম বন্তর নিতান্ত 
পস্জোজন, তাহা প্রায'মকলই মূল্যবান্‌, কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া 
ধায় পা। এমন কি, নির্মল বায়ু এবং উজ্জ্বল আলোকও জনাকার্ণ 
ইাশিকাসন্ীল নগরে বিনামূল্যে ছপ্রাপ্য। কি:নিরমে বন্তর 
3৩ 


১৪৫ 


অর্থনীতি । 


১৪৩ 


রাজনীতি । 
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মূল্যের হ্বাসবৃদ্ধি হয়? কতদুর পর্যান্ত ধনী শ্রমজীবীকে নি 
লাভের নিমিত্ত খাটাইতে পারেন? রাজশাসনই বা কতদূর 
অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও নুসঙ্গত1__ইতাদি প্রশ্নের উত্তর 
কিছু কিছু মকলেরই জানা কর্তবা। 

লাজন্নীতি অতি গহন শান্্র। তত্বনির্ণয় সর্ব্তই 
দুরূহ, এবং এ শান্ত্র অন্যান্য শান্ত্রাপেক্ষা অধিক ছুরূহ হইবার 
কারণ এই যে, যে সকল তত্বনির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্থা, তাহা 
অতি জটিল ও তাহার অনুশীলনে ভ্রমে পতিত হওয়া অতি সহজ। 
রাজশক্তির প্রয়োজন কি ও তাহার মূল কোথায়, অর্থাৎ একের 
স্বাধীনতা অন্টের শাসন করিবার প্রয়োজন কি ও অধিকার 
কি স্বত্রে, কি প্রণালীতেই বা সেই শাসন স্ুচারু হয়,_এই সকল 
তত্বনির্ণয় রাজনীতির মূল উদ্দেস্তা। মনুষ্যমাত্রই স্বাধীনতা, 
প্রি ও ম্বাধীনতার অধিকারী, অথচ একের পূর্ণ স্বাধীনতা 
অন্তের পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ একব্যক্তি যদি কোন 
রম্য স্থান বা ভাল বস্ব অধিকার করিতে চাহে, আর কেহ তাহা 
তৎকালে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ পরম্পরে 
স্বাধীনতার বিরোধমীমাংসা, অর্থাৎ স্বাধীনতার শাসন, সহ 
ব্যাপার নহে। তাহার উপর আবার মনুষ্য নানা দেশবাদী, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর স্বার্থ বিভিন্ন, ও অনেক স্বরে 
পরম্পর'বিরোধী। এবং এক দেশবানীর মধ্যেও বিভিন্ন সমান, 


.বিভিন্ন ধর্শ, বিডির জাতীয়ভাব, প্রভৃতি নানা পার্থক্যের জন স্বার্থে 


বিরোধ। এইঈসমন্ত নানাবিধ বিরোধের খাতপ্রতিথাতে এ 
পৃথিবীতে মনুষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ অসংখ্যবিচিত্র আবর্তসনুণ 
ও অতি জটিল হইয়া! রহিয়াছে। সুতরাং রাজ! গ্রজার সদ 
বিচার, ও শা্নগ্রগালীর নিয়মনিরপণ, অতি কঠিন ব্যাগার। 


৬ষ্ঠ অঃ] হ্তা্পলাতের উপার। 


অথচ এই লম্বন্ধবিচার ও নিয়মনিরূপণ কার্যোর সঙ্গে ধখন 
আমাদের পরম প্রিয় স্বার্থ, অর্থাৎ নিজস্বাধীনতা, জড়িত 
রহিয়াছে ও তাহা সঙ্কীর্ণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন মনুষা- 
স্বতাবদিদ্ধ স্বার্থপরত৷ আমাদিগকে মোহান্ধ করিয়া পদে পদে 


১৪৭ 


এই আলোচনায় ভ্রান্ত করিবার সম্ভাবনা । আবার এই সন্বন্ধ- . 


বিচারে ও নিক্রমনিরূপণে কোন গুরুতর ভ্রম থাকিলে অশেষ 
অনিষ্ট ঘটিতে পারে। রাজা বা! রাজশক্ছি ্তায়ান্ুসারে কার্ধ্য 
নাকরিণে প্রজার অসস্তোষ জগ্মে। পক্ষান্তবে প্রজা স্তায়ানু- 
মোদিত রাজভক্তিবিহীন হইলে ও রাজশাসন অমান্য করিলে, 
শান্তিরক্ষা হয় না বলিয়! রাজ। শাসন দটতর করেন। সুতরাং 
রাঙ্গা পুজার অসপ্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও তন্নিবন্ধন দেশে 
নানা অশান্তির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত কারণে রাজনীতি অতি 
গন হইলেও তাহার মূলতত্ব সকলেরই কিঞ্ৎ অবগত 
ধাকা উচিত। অন্ততঃ এ কথাটা সকলেরই জানা আবগ্তক 
য রাজা কেবল দেশের শোভার্থে বা তাহার নিজের 
ধস্বচ্ছন্দ ও অন্তের উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্ত নছেন, 
দশের শান্তিরক্ষার নিমিতই তাহার অস্তিত্ব, এবং তাহার প্রভাব 
ক্ষুধ থাক নিতান্ত আবশ্তক। ৃ 

ব্যন্হাক্স ীন্তি রাজনীতির একটি অতি প্রয়োজনীয় 
২প। প্রজায় প্রজায় বিবাদ সীমাংসার নিমিত্ব ব্যবহারশান্ত্রের 


ছি। ইহা যে কেবল ব্যবহারাজীবদিগের বিস্তা এমত নহে। 


ত্যেক ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ 


'ত্যক বাক্তিরই স্বত্বান্বত্ব লইয়া অন্যের সহিত বিবাদ হওয়া 
াবনীয়। 


 ্সন্নী'তি সফল শাস্ত্রের উপরের শান । বাহারা ঈশ্বয়- বর্দনীতি। 


প্রণালী। 


জ্ঞান ও কর্। [১মভাগ 


বাদী, অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের আদি কারণ বলিয়। মানেন, তাহাদের 
মতে ঈশ্বরলাভই জীবের চরম ও পরম পক্ষ্য, স্থতরাং ধর্মনীতি 
দ্বারাই তাহাদের সকল কার্য অন্ুশ[ দিত । 

ধাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাহাদের মতে ধর্মনীতি এ আচার. 
নীতি একই | কিন্তু তাহারা ষখন সদাচার অর্থাৎ ন্যায়পরত! 
মনুষ্যের সকল কার্ষ্যের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বলিয়া মানেন, তখন তাহাদের 
মতেও ধর্মনীতি বা আচারনীতি সকল শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র। 

ধর্মনীতির ঈশ্বরতত্ব বা ব্রন্মতত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিভাগের একাংশ 
অতি কঠিন। কিন্তু তাহার অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন্‌ 
কার্ধ্য উচিত কোন্‌ কার্য্য অনুচিত তাহ জানা অধিকাংশ স্থৃরেই 
সহজ। কিন্তু সেই জ্ঞানানুসারে কার্য কর! অনেক স্থলেই 
কঠিন। ইহার কারণ এই যে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম কঠিন। জ্ঞানকে 
কার্যে পরিণত করিতে অনেক দিনের অভ্যাস আবশ্যক । একটি 
সামান্য দৃষ্টান্তে ইহা পষ্ট দেখা যায়। সরল রেখা কাহাকে বৰে 
এবং তাহা কেমন করিয়া] টানিতে হয় আমরা সকলেই জানি। 
কিন্তু একটু লম্বা! সরল রেখা যন্ত্রের বিনাসাহায্যে কয় জন টানিতে 
পারে? এইজন্য ধর্মনীতির আলোচনা ও সৎকর্মের অনা: 
মনুষ্য যত শীত্র আরস্ত কারতে পারে ততই ভাল। 

২। স্পিক্ষাল প্রণালী । শিক্ষার বিষয় দন 
উপরে কিঞ্চিৎ বল! হইল। শিক্ষার বিষয় অসংখা, তশনধ ৰ 
কএকটি মাত্র শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা হইয়াছে 
এক্ষণে শিক্ষার প্রণালী সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কা 
যাইবে। 

শিক্ষার বিষয় যখন এত বিভ্ৃত, এবং নানা বিষয়ের দি 
কিছু যখন সকলেরই জানা আব্তক, তখন কি গ্রগালীতে পদ 


৬ষ্ঠ $অ] জ্ঞানলাভের উপায় । 


দিলে অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে শিক্ষার্থী অধিক বিষয় শিথিতে 
পারে -এপ্রশ্ন সকলেরই মনে উঠিবে, এবং ইহার প্রকুত উত্তর 
পাইবার নিমিত্ত অবস্তই সকলে আগ্রহান্বিত হইবে। পুরাকাল 
হুটূতে সকল দেশেই এই প্রশ্নের আলোচনা হইয়া! আসিতেছে, এবং 
মনীষিগণ নানা সময়ে এ বিষয়ে নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
সে সমস্ত মতের বিস্তারিত বিবৃতি বা সমাক্‌ সমালোচন! এ গ্রন্থের 
উদ্দেস্ত নহে। এস্থলে সেই সকল মতের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিয়া শিক্ষ। প্রণালী সম্বন্ধে যে যে মূল তত্বে উপনীত হওয়া যায় 
তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাইবে। ৰা 

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা বলিয়! গণ্য 


হইত। সে শিক্ষার উদ্দেশ শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক, ' 


ও তাহার ত্রহ্গজ্ঞানলাভ। এবং সে শিক্ষার প্রণালী কঠোর 
বঙষচর্যাপালন দ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন সংযত করিয়৷ ও অচলা| 
গুরুভক্তি জন্মাইয়৷ তাহাকে শিক্ষাপাভের যোগ্য করিয়া লওয়া।১ 
লৌকিক বিগ্ভার আলোচনা যে ছিল না এমত নহে ২, তবে 
বৈদিক 9 আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। 
দেহের উৎকর্ষলাধনের প্রতিও অমনোযোগ ছিল না। ব্রহ্মচর্যয- 
শাণন ও সংযম অভ্যাসে দে উদ্দেগ্ত আপনা হইতে অনেকদুব পিদ্ধ 
ইইত। কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেঠতা স্বীকৃত হইলেও, কর্মফল 
নবশ্তাভাক্তবা বলিহা মসখকন্ম পরিত্যাগ ও সংকর্ধ অনুষ্ঠান, 
শক্ষার এক অংশ ছিল। এঁছিক সখের অনিত্যতাবোধ প্রবণ 
য়াতে, জড়জগতের তত্বানুসন্ধানের প্রতি অবহেলা, এবং 


দাধাত্মিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একাগ্রতা জন্মে, এবং তাহার ফল 
১ মু ২। অধায়, ছান্দোগা উপনিষত ৫৩ রষ্টব্য। 
২ মনু ২য় অধ্যায় ১১৭ শ্লোক দ্রইব্য। 


তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ও 


সময়ে কিন্পপ 
ছিল। 


১৫৬ 


জান ও কর্দ। [১ম ভাগ 


এই হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক তন্বান্ুশীলনে ভারতের মনীষিগণ 
অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের বৈষয়িক অবস্থার 
দিন দিন অবনতি ঘটে। চৈতন্থজগৎ জড়জগৎ হইতে শ্রেঠ 
হইলেও ঈশ্বরের সৃষ্টির একতার নিয়ম এমনই আশ্চর্য্য ষে তাথুর 
সর্বাংশই পরম্পরাপেক্ষী, এবং কোন অংশের প্রতি অবহেষ! 
করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্তই ভোগ করিতে হয়। 

প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার্থী যাহাতে জ্ঞানী হইতে পারে শিক্ষার 
লক্ষ্য প্রধানত; সেই দিকে ছিল, ও শিক্ষাপ্রণালী তদৃপষোগী ছিল। 
গ্রাচীন রোঁমে শিক্ষার্থীকে প্রধানতঃ কন্মী করিয়। ওয়াই শিক্ষার 
উদ্দেস্ত ছিল। 

ইয়ুরোপে মধ্যযুগে শ্রীদ্‌ ও রোষের প্রবর্তিত প্রণালী, এবং 
ৃষ্টয়ধর্ম্ের অতুাথানে নুতন ধর্মভাব প্রণোদিত চিন্তার স্রোত 
এই উভয্বের মিলনে শিক্ষাপ্রণালী এক নৃতন ভাব ধারণ করে, 
এখং তাহাতে পূর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক তত্বান্থশীপনের কিঞ্চি 
অধিকতর প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রণাণীতে কএকটি 
গুরুতর দোষ ছিল। প্রথমতঃ শিক্ষা প্রধানতঃ শব্দগত ছিঃ, 
ততট! বস্তগত ছিল না। শব্ষের মারপ্যাচ, ব্যাকরণের বি. 
নিষেধ, ও ভ্তায়ের তকবিতর্ক লইয়াই শিক্ষার্থীর আঁধক গম 
কাটি যাইত, প্রকৃত বস্তু বা পদার্থ জানের দিকে ততটা & 
রাখা হইত না। দ্বিতীয়তঃ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়েরই 
ততবান্ুদন্ধানে পর্য)বেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করা 
কেবল চিন্তা ও তর্কের দ্বারা জ্রানলাভের প্রয়াস পাইতে শি 
দেওয়। যাইত, এবং মে প্রশ্বাস প্রায়ই নিক্ষল হইত। তৃতীয় 
শিক্ষা বস্তগত না হইয়া শব্ধগত হওয়াতে, এবং পর্বে ! 
পরীক্ষার পরিবর্তে কেবল চিন্তা ও তর্ক অবলগ্থনীয় হওয়া 
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শিক্ষা নূতন নৃতন ভ্ঞানলাভজনিত আনন্দের আকর না! হইয়া, 
নীরদ আবৃত্তির ও শিক্ষল চিন্তার শ্রমজনিত কষ্টের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। | 

« এই সকল দৌষাপনয়ন নিমিত্ত চিন্তাশীঞ মহাত্মারা সময়ে সময়ে 
নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। রাটিস্‌ এবং কমিনিরস্‌ শিক্ষা 
বস্তগত করিবার ও প্রকৃতির নিয়মানুকারী, অর্থাৎ যে নিয়মে 
প্রকৃতি পণ্ড পক্ষীকে শিক্ষা দেন, নেই নিয়মান্থযায়ী, করিবার 
নিম্ত অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। রাবেলাস্‌ এবং মণ্টেন্‌ 
শিক্ষার কারও একটু উচ্চতর আদর্শ দর্শাইয়াছেন। তাহারা 
বলেন শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন এরূপ গঠিত কর! উচিত 


যে তগ্থার তাহাকে একটি প্ররুত মানুষ তৈয়ার কর! হয়।' 


ইংণগ্ডের বিখ্যাত কবি মিল্টন্‌ ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক লকৃও শিক্ষার 
এই উচ্চাদর্শ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থে শিক্ষার নিয়ম বিবৃত 
করেন । রুসো, পেষ্টাল্টূসি এবং ফ্রবেলও শিক্ষা মানুষ তৈয়ারের 
অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের উপায় বলিয়া গণ্য করেন, এবং 
শিক্ষার কঠোরতা নিবারণার্থ তাহার! বিশেষ যত্ব করিয়াছেন । 
থেযোক্ত মহাত্মার মতে বগ্তালস় বালোগ্ভান বলিয়। গৃহীত হওয়া 
উচিত। এবং তাহার শিক্ষাপ্রণালী বালোগ্ভান' ১ প্রণালী 
ধলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
 শিক্ষাপ্রণালীসঘন্ধে নান দেশে নান! সময়ে ষে সকল বিভিন্ন 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া, এবং শিক্ষার 
'শ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যে কয়েকটি স্থল সিদ্ধান্তে উপনীত 
নি মাক, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । , এখানে বল! উচিত 
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নিয়ে যাহা গিখিত হইল তাহাক কিয়দংশ আমার পশিক্ষণ” নামক 
পুস্তক হুইতে উদ্ধৃত। | 

১। শিক্ষার গ্রণালীনিরপণ অন্য শিক্ষার উদ্দেশ্তা নিরূপণ 
আবশ্তক। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর গ্রয়োজনীয় জ্ঞান্লাত ও 
তাহার সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন। কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেট 
নহে, এই কর্মভূমিতে কর্্মা হওয়াও আমাদের পক্ষে তুলা 
প্রয়োজনীয় । জীবন সঙন্কীর্ণ, কিন্ত জ্ঞানের বিষ অসীম। সকল 
বিষয়ের জ্ঞান লাভ কর! কাহারও সাধা নহে, সুতরাং প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানলাভ হইশসেই সন্ষ্ট হইতে হইবে । আর কক্ী হইতে হইলে 
দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষলাধন আবশ্তক। 

এস্লে গ্রয়োন্বনীয় জ্ঞান ও সর্বাীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে দুই 
একটি কথ! বল! আবশ্তক। 

কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয়। 
ধথা, আমাদের দেহের আতান্তরিক গঠন ও কার্ধা স্ৃদতঃ কিরূপ, 
ও কি নিয়মে চলিলে দেহের স্বাস্থারক্ষ1 'ও পুষ্টিবর্ধীন হয়, আমানের 
মানসিক ক্রিয়! সকল মোটামুটি কি নিয়মে চলে, আমরা কোণ 
হইতে আদিলাম, কোথাগ্জ বা যাইব, ইত্যার্দি বিষয়ের কিছু কিছু 
জানা সকলেরই আবশ্তক ৷ আবার অনেক বিষয় আছে যাহ! সন 
সকলের জানিবার প্রয্জোজন নাই, এবং যাহার এক একট 
গুত্যেকের নিজ অবলন্থিত্ত ব্যবসাম্র অনুসারে জানা আবন্তক, 
যথা, চিকিৎমার বিষয় চিকিৎসকের, ব্যবহারশান্ত্র ব্যবহারা' 
জীবের, ও কৃষিতত্ব কৃষকের জানা আবশ্তক। 

র্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে একটি কঠিন গ্রশ্ন উঠি 
পারে। একদিকের সম্পূর্ণ উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে ঘর 
দিকের সম্পূর্ণ উন্নতি অনেক সমর়ে' অসাধ্য হইয়া পড়ে। ধা 
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'দেহের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে যত্বব্গী হইতে গেলে মনের সম্পূর্ণ 


উন্নতির নিমিত্ত যে মানসিক শ্রম আবশ্থাক তাহার সময় থাকে না, 
৪ সেরূপ শ্রম করিতে গেলে দেহের সম্পূর্ণ উন্নতির ব্যাধাত 
টে। দেহ ও মন উভয়ের উন্নতি যখন এইরূপ পরস্পর বিরোধী 
খন কি কর্তব্য? এই প্রশ্নের কেবল একটি উত্তর সম্ভবপর । 
এইরূপ বিরোধস্থলে বাঞ্চিত উৎকর্ষের প্রাধান্তের তারতম্য, ও 
পক্ষার্থীর প্রয়োজন, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক 
লে কার্ধা করিতে হইবে। থা, বাল্যকালে দেহের পুষ্টিলাধন 
| ত্যাবশ্তক, এবং জ্ঞানার্জনের ও মানসিক উতৎকর্ষসাধনের শক্তি 
্, অতএব তৎকালে দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
[খিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । তৎপরে দেহের নিমিত্ত যত্ব ক্রমশ: 
কঞ্চিং কিঞ্চিৎ অল্প করিলেও চলিবে । এবং যে শিক্ষার্থীর দেহ 
বল তাহার দেহের নিমিত্ত যত্র সবলদেহ শিক্ষার্থীর অপেক্ষা অধিক 
টয়োজনীয় ইহা মনে রাখা উচিত। মূল কথ! এই যে, যেরূপ 
মে চলিলে শিক্ষার সমগ্র ফল অধিক হয় তাহাই অবলম্থনীয়। 
কদিকে একেবারে অযত্ন করিয়া অন্যদিকে অত্যধিক যত্র করিলে 
গীবে না, সকলদ্দিক বজায় রাখিযা চলিতে হইবে। 


এরূপ স্থলে গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের নিয়ম শ্মরণীয়। 
হার একটি উদাহরণ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
একটি বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তম ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে, 
ধম ৪শ্ব অন্বেষণ কারলে চলিবে না। কারণ তাহ! হইলে 
জের একেবারে তিরোধান হইবে। বৃহত্বম ভূমি খু'জিলেও 
বেনা। প্রকুত বৃহত্বম ত্রিভুজ বৃত্তমধাস্থ সমবাহু ত্রিভুজ । 

( আমাদের কোন বিষয়েই পূর্ণতা নাই, সকল বিষয়েই আমরা 
ব্য বৃত্তমধ্যে কার্য করি। আমাদের জীবনের অনেক 
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সমস্তাই গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের সমন্তার ভ্তায়। কোন 
একদিকে উচ্চাকাজ্া করিলে, অধিক ফললাভ হওয়৷ দূরে 
থাকুক, কখন বা একেবারে নিরাশ হইতে হয়। সকল দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া আকাঙ্ষা প্রশমিত করিলেই সম্ভবমত ফল পাও 
ষায়। | 
গরম্পর একদ্দিকের উতৎকর্ষসাধন যেমন অন্য দিকের উতকর্ষলাধনের 
সি বিরোধি তেমনই শিক্ষার্থীর উতকর্ষমাধন এবং জ্ঞানলাভ ও কিতবং 
উৎকর্ষ সাধনের পরিমাণে পরম্পর বিরোধী হহতে পারে। সম্ভবমত জ্ঞান লাভের 
পা প্রয়ো- নিমিত্ত যেযত্ব ও শ্রম আবগ্তক তাহা প্রায়ই শিক্ষার্থীর মনের 
উতৎকর্ষপাধন করে, সুতরাং সে পর্যান্ত জ্ঞানলাভ ও মনের 
উতৎকর্ষসাধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। তবে দেহের উতৎকর্ষমাধন$ 
সেই সঙ্গে সর্বত্র হয় কি না বল! যায় না। যেখানে তাহা 
ন! হয় সেখানে দেহেরও সম্ভব মত উৎকর্ষ দাধনার্থে পৃথকৃ 
যত্ব করা আবশ্তক, ও তন্বারা জ্ঞানলাভোপযষোগী শ্রমে 
স্থায়তা হইতে পারে। কিন্তু অধিক জ্ঞানলাভার্থ ? 
যত্ব ও শ্রম আবন্তক তাহা যদ শিক্ষার্থীর স্বৃতি ও শ্রমণক্রি 
অতিরিক্ত হয়, তবে তন্দ্রা তাহার দেহের ও মনের উৎকর্ষ 
সাধন ন। হুইয়। বরং অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এবং দের 
তাহার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারযোগ্য শস্ত্র বা শোভন ভূষণ নাহ 
তারবোৰা স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে পার্থ মূর্খের শ্রেনিতৃঃ 
করিয়! দেয়। এই কথা মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে ঘে, শিক 
বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই শিক্ষার উঃ 
হয় না। 
উচ্চ বা সর্্মানলাভার্থ পরীক্ষায় শিক্ষার বিষয় ও পাঠোরণ 
অধিক হওয়। উচিত। কিন্তু নি বাঁ সামা উপধারা 


ধা 
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পরীক্ষায় সেরূপ নিয়ম কর! যুক্তিসিদ নহে। কারণ সে 
পরীক্ষার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অনেকেই প্রার্থী হইবে, ও যেন তেন 
প্রকারে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে, এবং উত্তীর্ণ৪ হইবে, 
মথচ শিক্ষার বিষয় অধিক হইলে, তন্দারা তাহাদের প্র$ত জ্ঞান, 
পাত ও উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাবন! থাকিবে না। 
কেছ কেহ বলিতে পারেন মানবজাতির উন্নতির নিমিত্ত 
শক্ষালব জ্ঞানের পরিমাণ ক্রমশঃ বুদ্ধি করা উচিত। একথা 
তা। কিন্তু সেই পরিমাণবৃদ্ধি সাধন সাবধানে ও ক্রমশঃ হওয়া 
[াবস্তক, এবং শিক্ষালব জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধি সামাজের 
নায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলা উচিত। 
কথার উপর এই এক আপত্তি হইতে পারে, সমাজের অনায়াস- 
ন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির নিমিত্ত অন্ততঃ সেই বর্ধিত পরিমাণ 
[নেব আকর সমাজের মধো থাকা, আবস্তক, এবং শিক্ষালন্ধ 
[নের পরিমাপ বৃদ্ধি না করিলে সেই আকর কোথ। হইতে 
ওয়া যাইথে? এ আপত্তি খগ্ডনার্থে এই কথা বল! যাইতে 
রৈ যে, সমাজের অনায়াসঙনধ বা সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত 
ও শিক্ষালক গ্রানের পরিমাণ বৃদ্ধিকরা আবস্তক, দে আবস্ত- 
ঠা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, কারণ সকলের নিকট ব। 
ধকাংশের নিকট শিক্ষার পুর্ণ ফলের আশা করা যায় না। 
| কতক তাক্ষবুদ্ধিসপন্ন উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ও 
ট উৎসাহ পাইলেই, তাহারা শ্বদেশীয় সরল ও সাধারণের বোধ, 
তধায় রচিত নিজ নিজ গ্রন্থ, ও তাহাদের সম্পাদিত পত্রিকাস্ 
[ণত বা সতানমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ দ্বারা সাধারণ সমানের 
বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারে । 
্ষার্থার জ্ঞান লাভ ও তাহার দেহ ও মনের উৎকর্ষসাধন এই 
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দুয়ের মধ্যে যখন শেষোক্ত* উদ্দেশ্তের প্রাধান্য অবস্থাই স্বীকার 
করিতে হইবে, তখন তাহারই প্রীতি অধিক দৃষ্টি রাখা সর্ব 
কর্তবা। এবং তাহ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ দ্বেই 
ও মনের উৎকর্ষলাভ না! হইলে শিক্ষালন্ধ জ্ঞান কার্যে লাগান 
যায় না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের উৎকলাভ হলে শিক্ষা 
লব জ্ঞান অন্ন থাকিলেও কার্য কালে তাহা৷ এক প্রকার খাটাইয় 
লওয়া যায়। এ স্থলে একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। কোন দুরদেশ যাত্রীর পথের সম্বল কিরূপ থান 
ভাল হয়? প্রস্বত করা অন্ন ব্ঞ্জন, না অন্নবাঞ্রনাদি গন্তত 
করিবার ক্ষমতা ও আবশ্তকীয় দুই একটি যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় 
দ্রবা ক্রয় করিবার মুলা? প্রস্তত কবা অন্নব্যঞ্জন কত দিবেন! 
কত দিনই বা তাহা চণ্লবে? প্রস্তত করিবার ক্ষমা $ 
আবশ্ঠকমত ত্ব্য ক্রয়ের মূল্য সর্বত্র সর্বদা কার্ণো লাগিবে। 
সেইরূপ পুর্বলন্ধ জ্ঞান সর্বত্র দর্ধদা কার্ধ্ে লাগিবে এমত মাশ 
করা যায় না, কিন্তু সবল দেহ ও মার্জিত বুদ্ধি সর্বত্র সর্দদা মা 
কালে উপস্থিত মত উপায়টদ্তাবনদ্বারা কার্ধয নির্বাহ ঝর্না 
লইতে পারে। 

বুদ্ধির অভাবে বিদ। যে কাধ্যকরী নহে তথধিযায় এবা 
সুন্দর গল্প আছে। কোন স্থুলবুদ্ধি ছাত্র সমস্ত জ্োতিয শা 
পাঠ করিয়া পরীক্ষার্থে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজ গর 
হীরক অনুরীয় তস্থ মধো রাখিয়া ক্ষণকাল পরে প্রশ্ন করিধেন- 
“আমার মুষ্টিমধো কি আছে ?”-_পরাক্ষার্থীর জ্যোভিযের ধর্ম 
বচন কণঠস্থ ছিল, তদ্নুমারে গণন| করিয়া অজ্পষণ মধোই জানি 
পারিল, রাজার মুষ্টিমধ্যে যে দ্রব্য আছে তাহা গোলাকার রর 
বিশিষ্ট ও মধ্যে ছিদ্রুক্ত। এবং তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া 
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“মহারাজ আপনার ুষ্টিমধ্যে এক খানি ঘরট্ট আছে।” গণনার 
দো হয় নাই, কিন্তু মল্পবুদ্ধি পগুতমূর্খ ভাবিল না ষে মৃষ্ি- 
মধো এক থানা জাতা থাকিতে পারে না। 
শিক্ষার উদ্দেগ্ত যখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও 
র্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন তখন শিক্ষার প্রণানীনিরূপণ সহন্ধে 
দ্বিতীয় কথ৷ প্রয়োজনায় জ্ঞান ও দর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ কাহাকে বলে 
এই প্রগ্ের আলোচনা । এ প্রশ্নের উত্তর কি তাহার কিঞ্চি 
গাতাস উপরে দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে সেই উত্ত আর 
একটু পষ্ট করিয়া দেওয়] যাইতেছে । 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয় দ্বিবিধ। কতকগুলি বিষয় 
ীকলেরহ আনা কর্তবা, আর কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থী ষে 
ধ্যাবসায় অবলন করিতে ইচ্ছুক তাহার উপর নির্ভর করে। 
প্রথম প্রকারের বিষয়গুল এই-_-শিক্ষার্থার মাতৃভাষা এবং 
অপর জা'তর সহিত শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্ঠ সংস্বে আসিতে হইবে 
ঠাহাদের ভাষা, গণিত, তূৰৃত্তান্ত, ইতিহাস, দেহতত্ব, মনোবিজ্ঞান, 
ডব্জ্ঞান, বসায়নশান্ত্র, ও ধর্মনীতি। এই কএকটি বিষয়ের 
ছ কিছু জানা সকলেরই নিতান্ত আবন্তক। প্রথম বিষয় 
ঘাৎ স্বজাতীয় ভাষা! জানার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ কর! 
শাবক, ও তাহা শিক্ষা করিতে অধিক কষ্ট হয়না । এবং 
তত; একটি বিজ্ঞাতীয় ভাষ| জান! ন| থাকিলে সংসারের কার্য্য 
টপর্ূপে চালান যায় না। তবে বিজাতীয় ভাষার ও সাহিত্যে 
পের পাগ্ডত্ের প্রয়োজন নাই । গণিতেরও কিঞ্চিৎ জানা 
তি প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা না হইলে সামান্ত হিসাবপত্র রাখ! 
পা, ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণ করা যায় না, সামান্ত বিষয়ের 
[ভানাত বুঝা যায় না। এই স্থানে গণিতের গভীর বা গা 


১৫৭ 


২। প্রয়ো- 
জনীয় জ্ঞান ও 
সর্বাঙীণ উৎ- 
কর্ষ কি? 


প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান দ্বিবিধ- 
সাধারণ জ্ঞান, 
যথা, ভাষা, 
গণিত তৃবৃত্বাস্ত, 
ইতিহাস, দেহ" 
তত্ব, ষনো- 
বিজ্ঞান, 
জড়বিজ।ন 
রসায়নও ধর্- 
নীতি বিষয়ক 
ত্ান--. 


১৫৮ 


৮ ক 


জ্ঞান ও বর্ম । [১ম ভাগ 


তত্বের কথা বরা যাইতেছে না। ভূবৃত্তাস্ত অর্থাৎ আমর! দে 
পৃথিবীতে বাস করি তাহার আকার প্রকার কিরূপ, ও তদুপরি, 
স্থিত প্রধান প্রধান দেশ, নগর, পর্বত, সাগর, ও নর্দীর নাম, ও 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার পথ কিরূপ, এ সকল বিষয় 
কিঞিৎ জানা আবশ্তক। তবে পৃথিবীর সমস্ত সুক্ষতত্ থে 
সকলকে জানিতে হইবে একথা ঠিক নছে। ইতিহাস অর্থাং 
বড় বড় জাতির প্রধান প্রধান কার্ধা ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা 
সেই সকল কার্ধ্যদ্বারা কতদূর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহার$ 


কিঞ্চিৎ বিবরণ জানা থাকিলে সকলেরই পক্ষে ভান। 


তবে ছোট বড় সকল স্থানের ইতিহাস, ও সকল দেশের 
রাজার নামের ফর্দ, ও ছোট বড় সকল যুদ্ধের তারিখের তালিকা, 
ইত্যাদি ক্র ব্ষিয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্তক। দে 
তত্ব ও মনোবিজ্ঞান, র্থাৎ আমাদের দেহ ও মন স্থুলতঃ কিরূপ ৪ 
কি নিয়মে তাহাদের কার্ধ্য স্থুলতঃ চলে, এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ ভান, 
বল! বাহুলা, সকলেরই নিতান্ত এয়োজনীয়। জড়বিজ্ঞান € 
রসায়নশান্ত্র অর্থাৎ জড়জগতে মাধাযাকর্ষণ, তাপ, বিছ্যৎ, আলোৰ 
ও রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে সংসারের 
নিত্যকর্ম চলে না। তবে সকল বিষয়ের হক্মতত্ব জানা অনে 
কের পক্ষেই সহজবা সম্ভবপর নহে। সর্বোপরি ধর্মনীতি 
এবং তদ্বিষয়ক কিঞ্চিং জ্ঞান সকলেরই নিতান্ত আবশ্ব। 
ঈশ্বরবাদীর ত কথাই নাই, নিরীশ্বরবাদীর সম্বন্ধেও এ ৰা 
খাটে, কারণ স্বায়পরান্্ণ হওয়ার আবশ্তকতা সর্কাবাদিসন্মত, এক 
ঘায়পরায়ণ হইতে গেলে যে কোন ভাবেই হউক ধর্দরনীতিচর্চা। 
প্রশ্নোজন। বিনি ইশ্বর মানেন তীহার নিকট কি গারিবারিং 
নীতি, কি সামাজিক নীতি, কি রাজনীতি, সকলেরই মূল রা 


ৰ 


৬ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। : 


তি অর্থাৎ বিশ্বনিয়স্তার নিয়ম । যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাহার 
নিকট এক ধর্মনীতি অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম সকল নীতির মুল না 
য়া পারিবারিকধর্মা, সামাজি কধর্ম, রাজধর্মম ইহারা আপন আপন 
ব্যয়ের নীতির মূল। কিন্তু স্যায়পথ সকলেই সকলবিষয়ে 
মনুসরণীয় | স্থৃতরাং নীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই 
পয়োজনীয় । 
ৰ কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, উপরে ধতগু ল বিষয়ের 
ললেখ হইল তাহা ভালরূপে জানা অনেকেরই পক্ষে সম্ভবপর নহে, 
বং কোন বিষয় ভালরূপে জানিতে ন1 পারিলে তাহা না জান। 
[ল, আর অনেকগুলি বিষয় অল্প জানা অপেক্ষ। অল্প বিষয় ভাল- 
পজানা ভাল। এরূপ আপত্তি কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত, কিন্ত 
৭ সঙ্গত নহে। উপরে যে. বিষয়গুলির উল্লেখ হইয়াছে 
রমুদয় সম্পূর্ণরূপে বা ভালরূপে জানা, সাধারণ লোকের ত কথাই 
, অলাধারণ ধীশ্ক্তিসম্পন্ন বাক্তির পক্ষেও সম্ভাবনীয় নহে। 
মে সমস্ত বিষয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান যে সকলেরই প্রয়োজনীয় 
কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং উপরে যেরূপ 
স দেওয়া গিয়াছে, সেই সকল বিষয্বের সেই সেই পরিমাণ 
স্ঠ জ্তান লাভ করা যে সকলেরই সাধ্য তাহাতে ও অধিক 
হর কারণ নাই। যে বিষয়ের যেটুকু জানা যায় তাহা 
দীপে জান! কর্তব্য। কিন্তু কোন বিষয় জানিতে হইলেই 
হার অতি হক্ম তত্ব সকল জানিতে হইবে, ও তাহা না হইলে 
বধ একেবারে ন1 জানা ভাল, একথা অপূর্ণ অল্লবুদ্ধি মনুষ্যের 
' সঙ্গত নছে। ই! একশান্ত্রে পঙ্ডিতাতিমানীর কথা। সংসারে 
ঠ কোথায়? সকলই অপূর্ণ। উচ্চাকাঙ্ষা ভাল, কিন্তু যেখানে 
াকাজ্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা. নাই, সেখানে অল্লে সন্তষ্ট না 


১৫৯ 


বিশেষ জ্ঞান 


জান ও কর্ম । [ ১মভাঃ 


হইয়!, অধিক পাইবার মস্তাবনা নাই বলিয়৷ যে অল্পটুকু পাওয়া 
যায়, অভিমান করিয়। তাহা লইব ন| বল! বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। 
অনেক বিষদ্ের অল্পজ্ঞান অর্থাৎ পল্পবগ্রাহিতা অপেক্ষা অর. 
বিষয়ের গভীর জ্ঞান ভাল। কিন্তু সে কথা শিক্ষার শেষ ভাগের 
কথা। প্রথম ভাগে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েরই কিছু কি 
জ্ঞানলাভের যত্ব কখনই নিক্ষপ নহে। অনেকে বলেন যে, 7 
বিষয় ভাল করিয়া জানিবার ইচ্ছা! করে তাহার দেই বিষ, 
শিক্ষার প্রথম অবস্থ। হইতেই, ভালরূপে শিথিবার চেষ্টা কা 
উচিত, এবং তাহা হইলে অন্ঠান্ত বিষয় শিখিতে তাহার সম 
থাকে না। একথা তত দূর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়না। 
প্রথমতঃ অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু জানা না৷ থাকিবে 
িক্ষার্থী প্রথম অবস্থাতেই স্থির করিতে পারে না, কোন্‌ বিষা 
শিক্ষা করা তাহার পক্ষে উপযোগী । দ্বিতীরতঃ অনেকগুন 
বিষয় অন্পমাত্রায় কিন্তু ভাল অর্থাৎ বিশুদ্ধ রূপে জানিতে শিক্ষা 
প্রথম অবস্থায় যে সময় লাগে তাহ। বৃথা যায় না। সেই শিক্ষা 
বুদ্ধির যে পরিচালনা ও নান! বিষয়ের সামান্ত জ্ঞান লাত & 
তদ্বারা পরে যে কোন বিশেষ শান্ত হুক্রূপে শিক্ষা করাযা। 
তাহা শিখিবার পঞ্চে স্থবিধা ভিন্ন অন্ৃবিধা হয় না। দে 
রূপে প্রথমে শিক্ষিত নানা বিষয়ে কিঞ্চিত জ্ঞানসন্পন্ন ওম 
শিক্ষা্থার। পরিমার্জিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রেরা পরিণামে নঙজ দি 
অভীগ্সিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। 

দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয় সন্ধে অধিক & 


রথা শিক্ষার্থীর বলিবার প্রয়োজন নাই, ছই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হই 
এ 

ব্যবসায় সৃষ্ট যথা, চিকিৎসাব্যবসায়ার পক্ষে জীবনীশক্তির ক্রিয়া 2 

বিষয়েরজান। জন্য কিঞিৎ জীবততব, ও উষধাদি চিনিবার ও দ্রবযাির ? 


৬ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 


গুণ বুঝিবার নিমিত্ত কিঞিৎ উদ্তিজ্জ ও খনিজ দ্রব্যবিষয়ক শাস্ত্র 
জানা আব্তক। ব্যবহারাজীবের পক্ষে আইনের সঙ্গতি, 
অসঙ্গতি, ও তাহার শাসনাধিকারের সীম! বিচার করপার্থ কিঞ্চিং 
শ্টায় ও বাঁজনীতি জানা আবশ্তক ৷ ইতাদি। 

সর্বাঙ্সীণ উৎকর্ষ কি জানিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যমন্ুযোর দেহ, মন, ও আত্মা আছে, অর্থাৎ দৈহিক শক্তি 
ঢানসিক শক্তি, ও আধাত্মিক শক্তি আছে। যদ্দি কোন জড়- 
[াদী ব'লন শেষে শক্তিদ্ব় দৈহিক শর্ত হইতে উৎপন্ন ও 
চাহারই রূপান্তর, সে কথায় এস্থলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ 
ই ত্রিবিধ শক্তি মূলে একই হউক আর পৃকৃ্‌ হউক, ইহাদের 
চার্যোৰ বিভিন্ন তা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বা 
দরহিক শাক্ত যখেষ্ট ধারণ, করে, গুরু ভার উত্তোলন করিতে 
[াণে, অনেক দুর দ্রুতবেগে গমন করিতে পাবে, কিন্তু অতি 
রল বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারে না, এবং কোন স্যায়ানুগত 
রষে। যান হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বুদ্ধিমান্‌ 
ইয়াও শ্ায়পরায়ণ বা সবল নহে । এবং কেহ বা দরণ ও 
দিমান্‌ হইয়াও স্তায়পরায়ণ নছে। অতএব সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 
ই স্থানেই সাধিত হইয়াছে যেখানে দেহের বল, মনের মার্জিত 
ঈ, ও মাযার নির্শলতা অর্থাৎ স্তায়পবতা আছে। যে শিক্ষা 
লা এই তিন গুণই লাত হয় তাহাই একৃত শিক্ষা। 
শিক্ষা প্রণালীর আলোচনায় প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দ্ঠ কি, 
| দবিতীন্ততঃ নেই উদ্দেস্ত অনুসারে শিক্ষার নিতান্ত আবস্তক 
ঘর ক কি, এই ছুইটি কথা নম্বদ্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইল। শিক্ষা- 


ানী সন্ধে তৃতীয় কথা এই যে শিক্ষা যথাসাধা সুখকর 
লা উচিত। 


৯১ 


$ 


৯৬১ 


মর্বালীণ উৎ- 
কর্ষ। 


ও। শিক্ষা 
বথাসাধ্য 
সুখকর কর! 
উচিত। 


১৬২ 


জ্ঞাম ও কন্ম। [১মতা। 


এই স্থখহুঃখনয় জগতে জীবমাত্রই সুখলাভ ও ছুঃখনিবার 
নিমিত্ত নিরস্তর ব্যস্ত। সুতরাং শিক্ষা! স্থথকর হউক এ বিষয়ে 
শিক্ষার্থী ও প্রক্কত শিক্ষাদাতা বত্ববান্‌ হইবেন তাহা বিচিত্র নহে 
বরং ইহাই আশ্চর্যের বিষয় যে শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে এক৭ 
বিস্বৃত হইয়া, মনে করেন শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা বৃদি 
করলেই তাহার কার্ধ্যকারিতার বৃদ্ধি হইবে। এ কথা নপগ 
্রমাত্বক | সত্য বটে কঠোরতা সহ করিবার ও সুখ 
সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা, দেহ মন ও আত্মার চরম উতর 
লাভের ফল, এবং সেই উৎকর্ষপাধন শিক্ষার উদ্দেগ্ত। এব 
ইহাও সত্য বটে যে শিক্ষার্থাকে স্ুখার্থী হইতে দেওয়! উচিত 
নহে। কিন্তু দেই জন্য শিক্ষা সুখকর না করিয়া কঠোর 
করিতে হইবে এ কথ যেঠিক নহে, .একটু ভাবিয়। দেখিনেই 
তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুখের নিমিত্ত অধিক লালসা তাল না, 
ইহা গুড়নাদ্বারা শিখাইতে গেপে, যদিও শিষ্য গুরুর তয়েবা 
অনুরোধে মুখে তাহার উপদেশ ভাল বণিয়া স্বীকার করিও 
পারে, তথাপি মনের ভিতর ম্থের লালন থাকিয়৷ বাইবে। 
কিন্ত প্র শাই যদি অতি মি্ভাবে হেতু দর্শাইয়। ও হা 
গ্রাহী ছৃষটাস্ত দ্বারা এরূপ বুঝাইয়া৷ দেওয়। যায় যে শিক্ষার নি 
জ্ঞানে বুঝিতে পারে, স্থখের অধিক লালস। সুখের কারণ না হা 
বরং ছুঃখেরই কারণ হয়, তাহা হইলে সে লালপ1 তাহার মনহই 
অবস্তই চলিয়া যাইবে । শিষ্যের কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত 
বার কারণ যেখানে কেবল গুরুর আদেশ, সেখানে সেই প্রবৃতি। 
নিবৃত্তি অন্তের অনুরোধের ফল, ও মন্পুর্ণ সুখকর না হই কিন 
কষ্টকর হয়। কিন্তু বদি শিষ্য বুঝিতে পারে যে এই বা 
আমার করণীয় বা অকরণীয়, এবং সেই বোধে তাহাতে গা 


৬ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 


বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে তাহার প্রবৃত্তি ব1 নিবৃত্তি 
সবেচ্ছাসস্ভৃত হওয়াতে কষ্টের কারণ হয় না। এস্থলে 

প্ঘধ অহন তু: ঘনলাল্লনগ্থ অৃত্ত'। 

হনদ্বিতান্‌ ঘলাধীল অন্বত্ ন্তন্তত:ন্ষী: |” 
যাহা পরবশ তাহ! ছুঃখ, বাহ আত্মবশ তাহা সথথ। সুখ দুঃখের 
এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।” মন্নুর এই অমোঘ বাক্া ম্মরণীয়। 

আদেশ বা বিধিনিষেধের হেতু বিচারের ক্ষমতা প্রথমে 

আমাদের থাকেনা, এবং বাল্যকালে গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও 


ভালবাস, ও অবিচলিত ও প্রফুল্প চিন্তে তাহার আদেশ পালন, 


শিক্ষার্থীর অবশ্ত কর্তব্য ও তাহ! শিক্ষালাভের অনন্য উপায়। সেই 
'জগ্তই বলিতেছি শিক্ষায় কঠোরতা দাকা উচিত নহে, কারণ 
তাহা হইলে গুরুর প্রতি সেই প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও 
তাহার মাদেশপালনে গেই মবিচলিভ ও প্রফুল্ল ভাব, জন্মিতে 
পারে না। শিক্ষা কোমল ভাব ধারণ করিলেই শিক্ষার্থীর মনে 


বন গুরুভক্তি ও গুরূপদেশপালনে স্বতঃ প্রবৃত্ত ততপরত। 

জান্মতে পাপে। রর 

| শিক্ষা সব্বথা সথকর হওয়া উচিত ইহাই ২. স্থির হইল, 
বে প্রশ্ন উঠিতেছে, কি রূপে শিক্ষ। সুখকর করা বাইতে পারে? 
প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। একদিকে, শিক্ষার উদ্দেখ্ঠ 
্ার্থার জ্ঞানলাভ ও উৎকর্ষসাধন, এবং দেই উদ্দেত্ত ফল 

চারতে হইলে শিক্ষার্থীর শ্রম ও ক্রেশ স্বীকার করা, ও আপন 

চ্ছা সংযত করিয়া অন্তের অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছানুবর্তা হইয়া! চলা, 


বন্ঠক, সুতরাং অন্তের বশ্ততাক্ষনিত ছুঃখ অপরিহার্যয। 


শপ পাস পিক 


পরদিকে, শিক্ষা সুখকর করিতে গেলে শিক্ষাথীকে স্বেচ্ছামত 


১৬৩ 
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জ্ঞান ও কর্ম । [১ম ভাগ 


চলিতে দেওয়া আবশ্রক। এই ছুই বিপরীত দিকের কোন দিক 
রক্ষা করা ধাইবে? সংসারের অন্যান্ত সঙ্কট স্থলের মধো এই 
শিক্ষাবিষয়ক সঙ্কট বড় তুচ্ছ নছে, এবং সেই জন্যই এ সম্বন্ধ 
এত মতভেদ ঘটিয়াছে। উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে 
গরিষ্ঠ ফল লাভ হয় সেই পথে চলিতে হইবে। প্রক্কত কথ 
এই, উপরে উদ্ধৃত মন্থুবাকো যে আত্মবশের উল্লেখ আছে, 
আমাদের অপূর্ণতা প্রযুক্ত তাহা ছুলভ। যখন এই অপূর্ণ 
ও তাহার মঙ্গে সঙ্গে আত্মপর ভেদজ্ঞান গিয়া সকলই ব্রহ্ম 
বলিয়। উপলদ্ধ হহবে, তখনই পরবশবোধ ও তজ্জানিত দুঃখ 
নাশ হইয়। সমস্ত স্থময় ও আনন্দময় বোধ হইবে । কিন্তুতাা 
উচ্চন্তরের কথা, এবং ধিও প্রবীণ শিক্ষাদাতার তাহা মনে 
রাখিয়া আপনাকে উৎস'হিত কব উচিত, নবীন শিক্ষার্থীর ভাই 
বোধগমা নছে। তাহার পক্ষে ছুইটি উপায় অবপন্থনীয়, প্রথমন্ 
তাহার শ্রমের পাঘব করা।, দ্বিতীয়ত তাহার আনন্দ উদ্ভাবন করা। 

সেই শ্রমলাঘৰ ৪ আনর্দউদ্তভাবন নিমিত্ত যে সকপ নি 
অনুসরণ করা যাইতে পারে তাহা দ্বিবিধ--কতকগুলি সাধার, 
ও কতকগুলি দেশকালপান্জ ও বিষয় ভেদে বিভিন্ন । 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘবের একটি সাধারণ উপায় শিক্ষার বিষয় 
অনাব্তক জটিলভাগ বর্জন। কিন্তু তাই বণিয়া আবস্তক জট 
কথাগুলি বাদ দিলে চলিবে না। সেরূপে শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘণ ক 
আর রণতরির কামানগুলি ফেলিয়। দিয়! তাহাকে লু ও বোনা 
করা তুল্য। 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাথব করিতে হইলে, বুঝিবার বিষয় বিশদ 
ব্যথা করা, ও প্রয্বোজনমত ব্যখ্যার বস্ত বা তাঁহার অনুর্ণ 
শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত করা, আবশ্তক। "শিক্ষা? বি 


৬ষ্ঠ অঃ) জ্ঞানলাভের উপায়। 


কোন কার্য হয়, তবে সেই কার্ধা সহজে সম্পন্ন করিবার পথ 
দেখাইয়া দেওয়া কর্তৃব্য। কোন পাঠাভাস নহজে করিবার নিমিত্ত 
যাহাতে তাহা সহজে মনে থাকে সেইরূপ সঙ্কেত ছাত্রকে বলির 
দেওয়া উচিত। 

দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলি স্পষ্ট হইতে পারে। 
বিশরব্যাথাদ্বারা বুঝিবার বিষয় যে কত সহজ করা যাইতে 
পাবে নিয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। 

কোন পাত্রে ক সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু থাকিলে, 
হাহা হইতে প্রতিবারে খ সংখ্যক বস্তর ভিন্ন রূপে মংগৃহীত সমষ্টি 
পহণে, বতগুলি পৃথগ্থিধ সমষ্টি হইবে, প্রতবারে (ক-_-খ) 
[থক বন্ত লইলেও ঠিক ততগুলি পৃথ্্ধ সমষ্টি হইবে, ইহা 
বীব্রগাণতের মিশ্রণ অধ্যায়ের একটি তত্ব, এবং প্রমাণত্বার। ইহা 
গ্রতিপন করা যায়। কিন্তু বীজগণিত না পড়িয়াও বুঝ। যায়, 
[তুবার থ সংখাক বস্ত গৃহীত হইবে ততবার (ক-_খ) সংখাক বস্তু 
পাত্র পড়িয়া থাকিবে । স্তরং ছুই প্রকারের ভিন্নরূপ সমষ্টির 
খা অধস্তই সমান। এই শেষোক্ত ভাবে বুঝাইলে, তত্বটি অতি 
[পধুদ্ধ ছাত্রেরও 'অনায়াদে বোধগম্য হইবে। ছঃখের বিষয় 
£ই যে, সকল কথ। এরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারা যায় না। 
1২ হউক প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখা অন্থসন্ধান কর! শিক্ষকের 
কটি কর্তব্য কর্শা। 'এইরূপ ব্যাথ্যার যত প্রচার হইবে ততই 
বল শিক্ষা সহজ হইবে এমত নহে, নানাবিষয়ে সমাজের 
'নায়াসলৰ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। 

শিক্ষার বিষয় সহজে বুঝিবার ও মনে রাখিবার সঙ্কেতের 
|কটি দৃষ্টান্ত দ্বিব। 


ৃ বর্ণের উচ্চারপন্থান নির্ণয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যেসকল 


১৬৫ 
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নিয়ম আছে তাহা বুঝিতে ও মনে রাখিতে বাধকদদিগের অনেক 
শ্রম করিতে হয়। কিন্তু কণ্ঠ, তালু মূর্ধা, দত্ত, ওঠ, এই কএকটি 
স্থান নির্দেশ করিয়! তত্বতস্থান হইতে উচ্চার্য্য বর্ণ গুলি স্পষ্টরূগে 
উচ্চারণ করিয় ছাত্রকে গুনাইলে, ব্যাকরণের এই বিষয়টি অতি 
সহজেই তাহার হাদয়ঙ্গম হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে এই 
সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া যায় যে, কণ, তালু, মুর্ধা, দত্ত, ও ওঠ, 
পাঁচটি উচ্চারণস্থান ধেমন ক্রমশঃ শরীরের ভিতর হইতে বাহিবে 
আসিতেছে, তত্তৎস্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণগুলিও (ছুই একটি 
ব্যতিক্রম ছাড়া) সেই ভাবে বর্ণমালায় ক্রমে গ্রথিত আছে, 
যথা-- 

কণ্ঠ তালু ূর্ধা দত্ত ওঠ 
অ আ ইঈ খখ্ ৯ ২ উউ 
কর্ণ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পর 

য র ল ব 

হ শি ষ" স 
তাহ! হইলে ব্যাকরণের এই প্রকরণ ছাত্র অতি সহজে বুবিবে ও 
প্ররণ রাঁথিবে, এবং কখন ভূলিবে না। 

শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থ নান! স্থানে নানা! পদ্ধতি অব. 
লম্িত হইয়াছে। তাহার মূলনুত্র শিক্ষাকে ক্রীড়ায় পরি 
করা । ইউরোপে এই পদ্ধতি ফ্রবেলের “কিপ্ডার্‌ গার্টেন 
অর্থাৎ 'বালোগ্ঠান নামে অভিহিত, এবং বিদ্যাপয় বালকে 
ক্রীড়াবন বলিয়া পরিগণিত হয়। পদ্ধতিটি স্থুলতঃ মন্দ ন্‌ 
কিন্ত তাহা ক্রমশঃ এত সুক্ম নিয়মাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে 
শিক্ষাকাধ্য তদ্দার! সুখকর না হইয়া বরং কষ্টকর হইয়া উঠে। 
শিক্ষারকার্য্য সুখকর করিবার নিমিত্ব প্রথমতঃ শিক্ষার্থীবে 


৬ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 


চাড়ন] বা ভয় প্রদর্শন না! করিরা আদর ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
্বতীয়তঃ শিক্ষাত্বারা যে উপকারলাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ 
মাভাস দেওয়া! উচিত। তৃতীযুতঃ শিক্ষার বিষয় সুমিষ্ট ভাষায় 
ন্তরপ্তক উদাহরণ ও স্থন্দর চিত্রপ্ধার সমুজ্জবল করিয়া হৃদয়গ্রাহি- 
ঠাবে বিবৃত করা উচিত। এবং চতুর্থতঃ শিক্ষা একটা অসাধারণ ও 
রহ ব্যাপার বলিয়া গম্ভীর ভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত 
1.করিয়া, তাহা আহার বিহারাদি সামান্য সহজ নিত্যবর্শের সায় 
[ার একটি সুখের কাজ বলিয়া আনন্দের সহিত তাহাকে সেই 
ার্ষো নিবিষ্ট কর! কর্তব্য। শিক্ষা বড় বিষয় এবং ভক্তির বিষয় 
দেহ নাই, এবং তাহাকে খেলার বিষয় বলিয়! ছোট করা 
দেগ্ত নহে। কিন্তু ভয় হইতে প্রকৃত ভক্তি হয় না, ভালবাসা 
ইতেই ভক্তির উৎপত্তি। পিতা মাত! দেবতাস্বরূপ। কিন্তু 
শু অগ্রে সন্গেহে তাহাদের অঙ্কে আরোহণ করিতে শিখিয়া পরে 
ক্তিভাবে তাহাদের চরণে প্রণাম করিবার যোগ্য হয়। 

৪। শিক্ষাপ্রণালীর চতুর্থ কথা এই যে শিক্ষার্থীর শক্তি- 
গ্বমারে তাহাকে শিক্ষা দেওয়। উচিত । 

বনমতঃ ছাত্রের পাঠাভ্যাসের সময় ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি 
ব্য পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত। যেমন অতি- 
ঠঢাজন শরীরের পুঠিদাধক নহে, তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের 
সাধক নহে। কিন্তু হুঃখের ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন 
ফ্টাসহজ ও স্থল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের 
ভিভাবকগণ বিস্মৃত হইয়। যান। অনেকে মনে করেন যত 
শি পুপ্তকের, পাত! উল্টান হইল তত বেশি গড়াপুনা হইল। 
হা মন্মগ্রহণ করা হইল কি না, এবং এক একটা নৃতন কথার 
[গ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর কতবার মনোনিবেশপূর্বক আলোচন! 


১৭ 


৪1 শিক্ষার্থীর 


শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। 


১৯৮ 


জান ও কর্প। | [ ১মভাগ 


কর। আ/বস্তুক, ইহা কেহ ভাবেন না । আবার (খানে ভিন্ন ভিন 
বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক, সেখানে আর একটি বিষম বিপদ 
ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয়, অনেক সময় কেবল আগন 
বিষয়ের প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দেশ করেন, ও 
তাহাতে দিও এক একটি ব্ষয়ের পাঠাভ্যাস কারবার যথেষ্ট সময় 
থাকে, সমস্ত বিষয়গুলি অভ্যাদ করিতে গেলে সময় থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর শক্তি-অনুসারে পাঠের খিষয়দকর, 
নিদিষ্ট হওয়া আবশ।)ক। বালকের নকল বিষয় বুঝিবার শক্তি 
থাকে না। বয়োবুর্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষার্ধারা ক্রমশঃ বুদ্ধির 
'বিকাশ হয়, এবং বুদ্ধর বিকাশানুদারে সহজ হইতে ক্রমশঃ টুরং 
বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উাচত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুদারে 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার নয়মের প্রতি প্রাচীনভারতে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা হইত ।৯ এই নিয়মকেই অধিকারিভেদে শিক্ষাভেতের 
নিয়ম বলে। অনধিকাণীর হস্তে পবিত্র্রঙ্ষজ্ঞান প্রদ ভগবাগীতাঃ 
হি'সাদ্েষ প্রণোদিত বৈরনির্ধযাতন প্রবর্তক গ্রন্থ বা্িয়া ব্াধ্যান্' 
হইতে পারে। 

শিক্ষার্থীর শক্তির অভ্িরিক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়। যে নিশ্বণ। 
তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ফরাদী শিক্ষাতববিৎ কে 
তাহার “এমিলি* নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। কোন গ্রামা শষ 
একজন অল্পবয়স্ক বালককে আলেক্জান্দার্‌ ও তাঙার চিকিংসৰ 
ফিলিপের গল্পে যে নীতিশ্শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ত্য 
উপদেশ দিতেছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই- দিথিজয়া আগে 
জান্দারের কিশিপ. নামে একঞন চিকিৎসক ছিলেন। ফিরি 
নিয়ারারযারারার ররর ররর 


১ বনু, ২।১১২--১১৬ ভ্রষ্টবা। 


৬ঠঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 


রাজার প্রয্ন পাত্র হওয়াতে, ঈর্যাবপতঃ একজন পারিষদ আপেক্‌- 
জান্দারুকে এই মরে পত্র লিখেন যে তাহার চিরশক্র পারস্ 
দেশাধিপতি দেরায়সের কুমন্ত্রণায় ফিলিপ, ওঁষধের সঙ্গে তাহাকে 
বিষ পান করাইবে। আলেক্জান্নার্‌ দেখিয়া! শুনিয়। বিবেচন। 
করিয়া ফিলিপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এক জন 
সামগ্ত লোকের কথায্ন পে বিশ্বাণ বিচলিত হইতে ন। দিয়া, তিনি 
এ পত্রপ্রাপ্তির পরদিন সঙান্তমুখে পত্রথানি ফিলিপের হস্তে দিয় 
তাহার প্রদন্ত ওষধ কিছু মাত্র সন্দেহ » কাযা এক চুমুকে সমস্ত 
পান কারণেন। এতদ্বারা আলেক্জান্নার মনের অপীম দৃঢ় ার ও 
গাৎসের পারচয় দেন। গ্রামা শিক্ষকের এই গল্প ও তদানুষর্গিক 
উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে, রুমো তাহার উপদেশের সফলতা 
[ঘন্ধে পন্দেহ প্রকাণ করায়, শিক্ষক মহাশয় পরাক্ষা করিবার 
নমিন্ত কসোকে অন্থরোধ করেন। এবং" উক্ত গল্পে কিপ্রকারে 
সাণেক্গান্দারের দৃঢ়তা ও দাহসের পবিচয় পাওয়। গেল জিজ্ঞাদ। 
কাম, বালক উত্তর দিল “একবাটি উষব ইতস্ততঃ ন। করিয়া 
নকটুমুকে খাইয়া ফেলা।” তখন শিক্ষক মহাশন বুঝি:পন 
ঠাহার থ্যাথা৷ পব্বেও বালকের বুদ্ধির দোড় যতদূর সে ততদুর 
রই বুঝিম্নাছে। 
 ৫। শিক্ষাপ্রণালীসধবন্ধে পঞ্চম কথ। এই ঘে যাহা শিক্ষা 
দওয়া ধায় তাহা ভালরূপে শিখান উচিত। 
৷ যাই। শখান যায় তাহা ভালরূপে ন। |শধাইলে তাগতে কোন 
ণ তর না। যখন যে বিষয় শিখান যার তখন শিক্ষার্থীৰ শক্তি 
ইদারে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়! দেওয়া কর্তব্য । যদ্দি কোন 
পুণে কোন বিষয় বুঝাইতে বাকি থাকে, গে কথ। শিক্ষার্থীকে 
ঘাদেওয়া উচিত। কোন বিষর ভাল করিয়া না শিধাইণে 


১৬৯ 


৫1 যাহা 
শিখান যায় 
ভালবপে 
শিখানউটিত। 


১৭৬ 


৬ সকল 
কার্য্যই বখ!- 

নিয়মে ও বথা- 
সময়ে করিবার 
শিক্ষা জাবহাক। 


আন ও কন্মম। [ ১ম ভাগ 


েকিরপ দোষ ঘটে তাহা নিয়ের দুইটি দৃষ্টান্ত্ধারা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে । 
একবার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহার দশ কি একাদশ বর্ষ 
বয়স্ক পুত্রটি কিরূপ পড়া শুন! করিতেছে পরীক্ষা করিতে আঠাকে 
বলেন। সেবালক তথন একখানি ভূগোল পড়িতেছে দেখিয়া 
আমি তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম “হৃর্ষ্য পৃথিবী হইতে কতদূর?" 
সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল “নয়কোটি পঞ্চাশলক্ষ মাইল ।” তৎপরে 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি এখন পৃথিবী হইতে কতদূর? 
এই প্রশ্থের উত্তর সে সত্বর দিতে পারিল না। বালকটি দে 
নিতান্ত নির্বোধ এমত নহে। কিন্তু দূরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে 
বলে, ও পৃথিবী কোথায় এ সকল কথা তাহাকে ভালরপে বুঝান 
হয় নাই। 
আর একবার কএকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি «কোন সংখা 
৪ দিয়া বিভাজা কি না, দৃষ্টি মান্র কিরূপে জান যায় ১” অনেকেই 
উত্তর দিল “যদি তাহার দক্ষিণের শেষ চুইটি সংখ্যা & দিয়! তা 
করা যায়।” উত্তর ঠিক হইল না। ১২৫৬ এই সংখ্যা ৪ দি 
বিভাজা, কিন্তু দক্ষিণের শেষে সংখ্যাদ্বয় (৫ ও ৬) ৪ দিয়া হিভাঙ্া 
নহে। উত্তরে “শ্ষে ুইট সংখা?” "স্থলে “শেষ দুইটি অন্ক তই 
যে সংখ্য। হয়ু তাহা” এই কথা বল! উচিত ছিল। 
৬। শিক্ষাপ্রণালীসম্ন্ধে ষ্ঠ কথা এই যে সকল করাঃ 
যথাসময়ে ও যথানিয়মে সমাধা করিবার অভ্যাস হওয়। আবস্তক। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে মনুষ) কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নাঃ 
এই বর্ধক্ষেত্রে বন্ধ হওয়াও আবশ্তক। এবং বর হইছে 
গেলে সকল কার্য যথাসময়ে ও যথানিয়মে সম্পন্ন করার তা 
নিতান্ত প্রয়াজল্দয়। আনকে মনে করেন,কি বাধা আমা 


৬্ট অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 


্ভব্য এবং কিরূপে সেই কর্তব্য কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, এই ছ্ই 
বয় জান! থাকিলেই যথেষ্ট । কিন্তু এ কথ। ঠিক নহ্থে। উক্ত 
ইটি বিষয়ের জ্ঞান আবগ্তক, কিস্তু তাহা যথেষ্ট নহে। এই 
ঢানের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধা করিবার অভ্যাস নিতান্ত আবশ্তক । 
তাস না থাকিলে সামান্ত কার্ধ্যও সহজ্জে করা যায় না। এ 
ঘন্ধে পৃর্ব্বোক্ত সামান্য উদাহরণটি সকলেবই মনে রাখা উচিত । 
রণ রেখা কাহাকে বলে আমর! জানি, কিরূপে তাহ! অঙ্কিত 
রিতে হয় তাহাও জানি। কিন্ত এক হস্ত পরিমিত একটি 
্ল রেখা যন্ত্রের সাহায্য বাতিরেকে বিলক্ষণ অভ্যাস না থাকিলে 
|ধ হয় কেহই টানিতে পারে না। 

যথানময়ে বথানিয়মে কার্য করিবার অভ্যাস এই সংসার 
পরার মহামূল্য সম্বল। তাহা পাইবাঁর নিমিত্ত সকলেরই যত্ববানু 
য়া কর্তব্য। সেই অভ্যাসশিক্ষা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর, এবং 
ছুদন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই সর্বদা সতর্ক থাকিতে 
[| কিন্তু মঙ্গলময়ী প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, একবার অভ্যাস 
মাইলে আর কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, আপনা হইতে 

্কাথী যানিয়মে অভ্যস্ত কার্ধ্য করে, না করিয়া ক্ষান্ত 
রি পারে না। 


| 1। শিক্ষাপ্রণালীর সপ্তম কথা এই যে ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ 
র সংশোধন আবশ্তক। 
এই নিয়ম ইহার পূর্বোক্ত নিয়মের এক প্রকার অগ্নবৃত্তি। 
সভ্যাস করা যায় তাহা ক্রমশঃ সহজ হইয়া আইসে ও 
দেওয়া কঠিন হয় । ভ্রম একবার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
ধন যত সহজ, বারংবার হইতে থাকিলে তাহা অভ্যস্ত 
এ ধায়, এবং তাহার সংশোধন আর তত সহজ হয় না। 


১৭১, 


৭। ভ্রম ঘটিলে 

তৎক্ষণাৎ 
ংশেোধৰ 

আবশ্যক। 


১৭২ 


৮। শিক্ষার্থীর 
আত্মমংযম 
আবশ্যক । 


জান ও কর্ম। (১ম ভাগ 


এ নিয়ম ফেবল মানসিকশিক্ষাসন্বন্ধীয় নহে, শারীরিক ৫ 
নৈতিক শিক্ষাতে9 ইছা বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম। 

অনেকে মনে করেন সামান্য ভ্রম ব1 সামান্ত দোষের প্রতি 
দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নাই, কেবল গুরুতর ভ্রম ও গুকত 
দোষ সংশোধন কর! আবগ্তজ। এরূপ মনে করা বড়ভৃর। 
সামান্ত ভ্রম ও সামান্য দোষ সংশোধনে বিরত থাকিলে গুকক্তর 
ভ্রম ও গুরুতর দোষ সহজেই ঘটে, এ৭ং রি সংশোধন ক). 
সাধ্য হইয়া উঠে। 

৮। শিক্ষাপ্রণাণী সম্বন্ধে অই্টম কথা এই যে, শিক্ষার্থী 
আত্মস'ঘম অত্যাবশ্তাক। কারণ প্রবৃত্তি সংযত করিতে না 
পারিণে অন্ত কর্তব্যপালন দুধে থাকুক, শিক্ষালাভের নিমিত্ত 
সময় দিতে ও যে শ্রমন্বীকার করিতে হয়, শিক্ষার্থী তাহা দিতে $ 
স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না, পাঠাভ্যাসকালে অন্ত গরু 
তাহার মনকে অপর দিকে লইয়। যাইবে । 

শিক্ষা স্থখকর হওয়! উচিত, পূর্ব্বোজ এই পিয়মের মহ 
বর্তমান কথার বিরোধ আছে, কেহ ধেন এরূপ আশঙ্কা 
করেন । শিক্ষা স্থখকর হইতে গেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিকদে 
কার্য করা চলে না, সত্য। কিন্তু আত্মসণ্যম স্বেচ্ছার বি 
কার্ধায নহে। বরং কর্তবাপালন জন্য কথনও যাহাতে থা! 
বিরুদ্ধে যাইতে ন! হয়, অসৎ ইচ্ছ! ও প্রবৃত্তি দমন ক্কর না 
দেই অবস্থাপ্রাপ্তি সংযম শিক্ষার উদ্দেশ্ত । না৷ বুঝিয়া গরে 
ইচ্ছা ও অদ্দেশমত কাধ্য করা আত্মপং্যম নহে, বুঝিয়া দা 
আপন প্রবৃত্তি দমন করার নাম আত্মসংযম | 

কেছ কেহ মনে. করিতে পারেন ৫ যম তীক্ 
অনুদামশীলের কাঁধ্য। এ কথ নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। দো 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 
লোভাদি বৃত্তির উত্তেজনায় কাধ্য করা মানসিক বলহীন মনুষ্যের 
শবতাবসদ্ধ। প্রবৃত্তিদমন করাই প্রকৃত মানসিক বলের কার্য । 
৯1 শিক্ষাপ্রণালী সম্বদ্ধে আর একটি কথা এই ষে শিক্ষা- 
প্রথম অবস্থায় বাচনিক ও শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্তক। 
শিক্ষার্থী যতদিন পড়িতে না শিখে এবং অন্ভাষ না| জানে, 
তিন তাহার শিক্ষ! অবস্তই বাচনিক ও তাহার মাতৃভাষায় 
ইবে। কেহ কেহ বলেন শিক্ষা এই ভাবে কিছু দিন চগ! ভাল। 
এব* আর কেহ কেহ বলেন ছাত্রকে শীঘ্র পড়িতে শিখাইয়া ও 
দন্ত ভাষা শিখাইয়! পুস্তকের ও আবশ্তকমত অন্ত ভাষার সাহায্যে 
গক্ষা দিতে পারিলে অল্পদিনে অধিক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। 
ূ ভাষার সাহাযা বিনা শিক্ষা কার্ধা চলিতে পাবে না। ভাষাও একটি 
শক্ষাব বিষয়। এবং পুস্তকপাঠ ভিন্ন নানা দেশেব নানা কালের' 
নীষিগণের তত্বালোচনা আমাদের জ্ঞানগোচব হইতে পারে না। 
॥ এব ভাষাশিক্ষা ও পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা জ্ঞান লাভের 


ধান উপায় । কিন্তু কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে" 


বাশিক্ষা ও পুস্তক পাঠ শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেস্ত। শিক্ষার 
দণ্ঠ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, জগতে নান] বস্ত ও বিষয়ের জ্ঞান- 
ভ ও শিক্ষর্ীর নিজের উতকর্ষসাধন। ভাষা শিক্ষা ও প্ঠন 
লা তাহারই উপায়মাত্র। তবে এই ছুইটি উপায় শিক্ষার্থীর 
উঠ মনুারে যঅ শীঘ্র অবলম্বন কর! যাইতে পারে ততই ভাল। 
শাইভাষায় বাচনিক শিক্ষান্ধার। শিক্ষার্থীর শব্দসন্বল ও বস্ত- 
|৪ক জ্ঞানসম্থবল কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইলে তাহার জানা শব ও 
কস বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে, এবং পুস্তকের কথা:ও অন্ঠান্ত জানা 
1 লিখতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

'উচ্চারিত শব্দের ভিন্নভিন্নবর্ণে বিশ্লেষণ; সেই বর্ণগুলিকে 


১৭৩ 


৯। শিক্ষা 
প্রথমে বাচ- 
নিক ও শিক্ষা- 
খাঁর মাতৃ- 
ভায়ায় হওয়৷ 
আবশ্যক । 


ক্রমশ: গঠন 
ও লিখন 
শিক্ষ। | 


১৭৪ 


সঙ্গে সঙ্গে 
কিঞ্চিৎ রেখা- 
গণিত শিখান 
উচিত। 


১৪। ভাষা ও 
রচন। শিক্ষার 
বিশেষ নিদম| 
অপ্রচলিত 
ভাঁষ৷ শিক্ষার্থে 
কাব্য ও 
ব্যাকরণ পাঠ, 
প্রচলিত ভাফ। 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


চিহ্নদ্বার! অস্কিতকরণ, এবং মেই অস্কিত চিহ ব। অক্ষর সংযোগে 
পুনরায় শব্ধ উচ্চারণ, আমাদের অভ্যন্ত বলিয়া আমর! যত সহ 
মনে করি, শিশুর পক্ষে তাহা তত সহজ নহে, এবং শিশুকে 
শিথাইবার সময় এই কথ! মনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়! উচিত। 
তাহা হইলে শিশকে তাড়না না করিয়া তাহার ওংস্ুকা$ 
কৌতুহল বৃদ্ধিকরিয়া শিক্ষা স্থকর করিতে পারা যাইবে । 

লিখন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিঞিৎ রেখাখণিত শিখাইনে 
ভাল হয়। 

একথা! শুনিয়া যেন কোন শিক্ষকের মনে চিন্তা বা শিক্ষার্থী 
মনে ভয় না হয়। নেইচিন্তা ও ভন্ন নিবারণ নিমিত্তই এই কা 
বলিলাম। রেখাগণিত জটিলরূপধারণ পূর্বক সহ্দ। উপান 
হন, এই জন্য তাহার আগমন চিস্তা ও ভয়ের কারণ হয়। কি 
যদি তাহার সরণ মুদ্তিতে তিনি ক্রমশঃ আমাদের সহিত পরি 
হয়েন, তাহা হইলে সে ভাব ঘটে না। লিখন শিক্ষাৰ সময় 


সরলরেখা, বক্ররেখা, গোলরেখা, লন্ব, সমান্তররেখা, কোর 


সমকোণ এই কএকটি বিষয় বিন৷ আড়ঞ্ধরে শিশুদিগকে আর 
করিয়া দেখাইয়া দেওয়। যায়, তাহা হইলে তাহার সু গ্রণানীরে 
লিখনের নিঞ্কম এবং রেখাগণিতের কএকটি স্থূল কথ। একম? 
সহজে শিখিতে পারে। 

১০। ভাষা ও রচনা প্রণালী মন্বন্ধে কএকটি বিশেষ বধ 
আছে তাহ এই স্থানে একবার বল৷ উচিত । 

প্রাচীন অপ্রচধিত ভাথ। শিক্ষার নিমিত্ত সরল কাণ $ 
কিঞিৎ ব্যাকরণ পাঠই প্রশস্ত উপায়। বর্তমানে গ্রচিত গা 
শিক্ষার্থে উক্ত উপায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষায় কথো” 
কথন অবলম্বনীয়। 


৬ষ্ঠ অঃ] 'জ্ঞানলাভের উপায়। 


কেহ কেহ বণেন শিশু যে প্রশালীতে মাতৃভাষ| শিখে মেই 
প্রাণালীতে, অর্থাৎ কখোপকথনন্বার| অগ্ত তাষাশিক্ষ। দেওয়াই 
ভাষ।শিক্ষার মুখা উপায়, এবং ব্যাকরণ ও অউধানের সাহা 
কাবাপাঠ দ্বার। ভাষাশিক্ষ। করা ভাষাশিক্ষার গৌণ উপার। 
একটু ভাখিয়। দেখিলেই বুঝ। যাইবে একথ। দশ্পর্ণঠিক নহে । 

মাতৃভাষা শিক্ষারস্থেল, শিক্ষক স্বয়ং প্রকৃতি, শিক্ষার উত্তেজক 
শিশুব অত্ন্তপ্রয়োজন, শিক্ষার সহকারা বিষয়ের নৃতনত্ব ও 
তচ্ছনিত আনন্দ । এ শিক্ষ! স্থখকর বটে, কিন্তু সহজ ব! অনান়াস- 
ঘন্ধ বালয়। স্বীকার করা যার না। একটি নূতন কথা শুনিয়া 
শখিবার নিমিন্ত শিশু অনবরত আবৃর্তি কারতে থাকে, কথন 
টবভাবে কথন অশুদ্ধভাবে, কথন তুলিয়া যায় আবার শুনিপন লয়, 
বং প্রয়োগ করিতে কত অনংলগ্রতা দেখায় ও তাহাতে 'অমৃতং 
[ণভাধিতং বলিয়া কত আদর পান়। কতবার নিজে প্রয়োগ 
টসে, এবং কতবার অপরকৃত প্রয়োগ শুনে। এইরূপে অনেক 
তআাপর গর কথাটি ঠিক শিথে। তবে কোন কঠোর শিক্ষকের 
গায় তাড়না বা অবিবেচক শুভাকাজ্ষা অভিভাবকের সময় 
ঢাইখার নিমিত্ত বৃখাযত্র এ শিক্ষার বাধ। জন্মায় না। অন্ত 
[য় শিক্ষার সময় এই সকল বাধার নিবারণ কর্তবা, এবং তাহা 
ই৩ও পারে। কিন্তু উপররউক্ত সুযোগগুণি সমস্ত পাওয়। 
পশি। সেই মুধোগ কিন্ৎপরিমাণে পাইবার এক উপায়, 
ধার শিখাইবার ভাষ| কহে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার্থীকে রাখা । 
খানে দমে উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, সেখানে শিথাইবার 
৷ লিখন পঠন ও কথনে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করানই প্রশস্ত 
পার | 
কাহার কাহার মতে যদিও কাব্যপাঠ ভাষ। শিক্ষার উপায় 


১৭৫ 


শিক্ষার্থে দেই 
সঙ্গে কথোপ- 
কথন প্রণালী 
অবন্বনীয়। 


১৭৬ 


রূচন। প্রণালী 
দ্বিবিধ- 
সাহিত্যক 

ও বৈজ্ঞানিক। 


জ্ঞান ও কর্ম [ ১মভাগ 


ইইতে পারে, প্রথম অবস্থায় বাকরণপাঠ নিশ্রয়োজন ও কষ্টকর। 
বর্তমানে প্রচলিত যে নকল ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ, এবং 
শব্ধরূপ ও ধাতুরপ হ্ল্প ও সরল (যেমন ইংরাজি ভাষা), তাহ 
শিক্ষার নিমিত্ব প্রথম অবস্থায় ব্যাকরণ পাঠ আবশাক না 
ইইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার 
ব্যাকরণ সহজ নহে, এবং যাহাতে শব্ধরূপ ও ধাতুরূপ অতি বিস্তৃত 
ও জটিল ব্যাপার, (যেমন সংস্কৃত ভাষা ) তাহা শিক্ষার নিষিত্ত 
কিঞিৎ ব্যাকরণপাঠ অর্থ“ অন্ততঃ সচরাচর ব্যবহৃত শবের 
ও ধাতুর রূপ কণস্থ করা শ্রমসাগ্য হইলেও একমাত্র উপায়। 
একটু ভাবিয়া দেখিজেই বুঝা যাইবে, বাকরণ পাঠ বাদ দিলে 
সেই শ্রমের প্রকৃত লাঘব হয় না। আপাততঃ লাঘব হইল 
বছিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে দেখ! যাইবে ব্যাকরণ 
বাদ দিয়া কেবল কাব্য পাঠদ্বারা ভাষা শিখিতে মোটের উপর 
অধিক সময় ও শ্রম লাগে। 

রচনা শিক্ষা, অর্থাৎ সু প্রণালীতে সরল ভাষায় সংক্ষেপে মনেৰ 
ভাব প্রকাশের নিমিত্ত তাষা প্রয়োগশিক্ষা, তত্বনি্ণয় বা জ্ঞান- 
গচারার্থে গ্রন্থ প্রণয়ন, লোকের চিত্বরঞ্জন বা লোককে ইচ্ছামত 
পরিচা্ননিমিভ্‌ বস্তু তাবরণ, অথবা দৈনন্দিন সামান্ত কর্ম 
সম্পাদদ-_সকল গ্রকার কার্ষের [নমিততই প্রয়োজনীয় । রচনা" 
প্রণালী সংক্ষেপে দ্বিবিধ__বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। প্রথমোজ 
প্রণালীতে, বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া গ্রত্যোক 
ভাগ যথানিয়মে ও যথাক্রমে বিবৃত হয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রণালীতে, 


বর্ণিত বিষয়ের গোটাকতক বাছ! বাছা কথা নিমের বাধাবীধি 
1 নিলেন শখ্াস সিন মি বজাল আঅবিধা হয় সেইরূপে এমন 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 


সমস্ত, অন্ততঃ বিবৃত বিষয়ে যাহা কিছু জানিবার ধোগ্য, একপ্রকার 
হদরঙ্গম করিতে,পারেন। 

একটি দৃষ্টাস্তদ্বারা এই ছুই প্রণালীর প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখা 
যাইবে । রি 

মনে করুন কোন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 
রচনার উদ্দেশ্ত। বৈষ্ঞানিক প্রণালীতে দেই দেশেধ আকার; 


আয়তন, ভূমির বন্থুরত1, নদী, গিরি, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, 


উদ, জন্ত, শিল্প, বাণিজা, শিক্ষা শাদনপ্রথা ইত্যাদি যথ। ক্রমে 
বিবৃত হইবে । সাহিত্যিক প্রনালীতে উক্ত বিষস্কের মধ্যে প্রধান 
প্রধান কতকগুলি মান্র এরূপ কৌশলে বণিত হইবে ষে তদ্দারা 
সমস্ত প্রদেশের একথানি ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর লেখক পাঠককে সঙ্গে লইয়! বণিত প্রর্দেশের 
সমন্ত ভাগে পর্যাটন করেন। সাহিত্যিক প্রণালীর লেখক 
পাঠককে লইয়া! নিকটন্থ কোন টচ্চ শৈলশিথরে আরোহণ করেন ও 
মঙ্গুলিনির্দেশপূর্ববক বগিত প্রদেশ এককালে পাঠকের দৃষ্টিগোচর 
করিয়া দেন। শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন স্থথকর, কিন্তু সকলের 
ধ্য নহে। প্রথমোক্ত ুণালী কষ্টকর হইলেও সকলেরই 
নায়নাধীন। পাঠককে সঙ্গে লইয়া! সমস্ত প্রদেশ পর্য্যটন 
কষ্টকর হইলেও সকলেরই সাধ্য কিন্তু উচ্চগিরিশৃঙ্গে আরোহণ, 
আবার একা নহে, পাঠককে লইয়া, বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ। সে 
শি যাহার নাই, তাহার পক্ষে দে উচ্চস্থানে আরোহণের 
আশা ছুরাশা। রচনাশিক্ষীয় এই কথ। মনে রাখা আবশ্তক। 
১১। শিক্ষাপ্রণালীর যে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল 
তাহার একাদশ ও শেষ কথ! জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় । 


১৭৭ 


১১। জাতীয় 


শিক্ষ1। শিক্ষা 


জি ছারা 


১৭৮ 


জান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 


জাতীয় আদর্শা- দর্শনের উচ্চ আদর্শ অনুপারে দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ 


হুসারে চল 
উচিত, পরে 


বেন শিক্ষাতে জাতীয় ভাব আন। অবৈধ । শিক্ষ। সার্বতৌমিক 
ভাবে চলা উচিত, তাহা না হইলে, শিক্ষার্থীর মন উদগার্তান্থলে 
সঙ্কীর্ণত প্রাপ্ত হয়। এই ছুইটি কথাই কিন্বৎপরিমাণে সত্য, 
কোনটিহ »ম্পূর্ণ সত্য নহে। 

শিক্ষা যতদুর সাধ) শিক্ষার্থীর জাতীয় ভাষায় দেওয়া উচিত। 
তাহ। হইলেই শিক্ষার বিষয়গুলি অল্পায়াসে ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা- 
খাঁর বোধগমা হয়। বিজাতীয় ভাষা শিখিবার শ্রম ও বুঝিধার 
অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। এবংজাতীয় 
সাহত্যদর্শনের উচ্চাদর্শ অন্ুনারে শিক্ষাও সেইরূপ সহজে ফন প্রদ 
হয়, কারণ পুর্বসংস্কারবশতঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়ৎপরি- 
মাণে সেই আদর্শান্থম'রে গঠিত, সুতরাং তদনুপারে শিক্ষা দিলে 
তাহাকে হ্রার ভার্গিয়া গড়িতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়। 
বিজাতীয় ভাষা শক্ষ/য় অবহেলা, ও বিজাতীয় সাহিত্য দর্শনের 
উচ্চাদর্শের প্রতি অনাস্থা, কথনই যুক্তিনঙ্গত হইতে পারে না। 
বিজাতীয় ভাষাতেও এরূপ অনেক জ্ঞানগর্ভ কথ! থাকিতে পারে 
যাহা ছান্রের জাতীয় ভাষাতে নাই। এবং তাহা না হইলেও, 
সেই ভাষা আমাদের ন্যায় একজাতীয় মন্থযোর ভাষা, এবং তন্বারা 
আমাদের ন্যায় একজাতীর এনুষ্য তাহাদের স্থখছুঃখারদি মনের 
ভাব, এবং সরণ ও জটিল জ্ঞানের কথা, ব্যক্ত করে, স্ৃতরা' 
বিঙ্ঞাতীয় ভাষা মন্ুষ্যের পক্ষে অবহেলার বস্ত নহে। আর 
বিজাতীয় উচ্চাদর্শ শ্বজাতীয় উচ্চাদর্শের স্বরূপ হইলেত অবশ্যই 
আদরণীয়, এবং তাহা না হইলেও আদরণীয় ও যথাসম্ভব 
অনুকরণীয় ৷ বিজাতীয় উচ্চাদর্শের ও সদ্‌গুণের অনার বৃথ! 
ও ভ্রান্ত জাত্যভিমানের কার্ধ্য। এস্থলে-. 


৬ অঃ] জ্ঞানলাভের উপাক্ব। 


ণ্নুপ্বান: স্বলা নিত্যালাহহ্বীমানহাহুনি | 
ক্মন্যাুণি.দৰ' অন্ন" কনীহ্ল' তৃসৃন্ধুাহ্নি 1৮ ১ 

“শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি নিরষ্টের নিকটেও শুভ! বিদ্া পরম ধর্জ্ঞান 
এবং নীচকুল হইতেও স্ত্রীর লাভ করিতে পারে ।৮__ 

এই প্রসিদ্ধ মন্বাক্য মনে রাখ! উচিত । 

শিক্ষা সার্বভৌমিক ও উদার ভাবের হওয়া উচিত সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সে নিয়ম শিক্ষার উচ্চজ্তরের নিয়ম, নিয়ন্তরে 
প্রযোদ্য নহে। শিক্ষার্থী অনবচ্ছিন্ন ও নিলিপ্ত ভাবে সংসারে 
আইমে না ও থাকে না। নিয়মিত শিক্ষারন্তের পৃর্ধেই প্রকৃতি 
তাহাকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষিত, ও কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে 
দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি জাতীয়ভাব তাহার অন্তরে 
বিকশিত করেন। সেই ভাষার সাহায্যে সেই সংস্কারের ও ভাবের 
উতর ভাগগুলিকে বদ্ধমূল ও বদ্ধিত করণোদেশে প্রথম অবস্থায় 
শিক্ষা কার্ধা চালাইলে শিক্ষ! শীঘ্র স্ফলপ্রদদ হয়। এবং তাহ। 
ন! করিয়া সে সদস্ত সংস্কার ও ভাবগুলি শিক্ষার্থীর মন হইতে 
নুছিয। ফেলিয়া নূতন আপদর্শান্ুদারে তাহাকে শিক্ষ! দিবার চেষ্টা 
করিণে, শিক্ষা ফললাভ শীঘ্র হয় না, এবং পরিণামে সুফল 
ফ'গবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে না। শিক্ষার উচ্চস্তরে 
শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজ্বাতীয় উচ্চাদর্শ 
সন্তবমত অন্থৃকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। 

টাতীয়ভাব ও স্বদেশামুরাগ উচ্চসৃগুণ, এবং তন্থার! পৃথিবীয় 
প্রহৃত হিতসাধন হইয়াছে । কিন্তু জাতীয়ভাৰ ও স্বদেশাহ্ুরাগ 
অষ্ট জাতির ও অন্ত দেশের প্রতি বিদ্বেষভাবে পরিণত হওয়া 
উচিত নহে । সত্য বটে প্রাচীন গ্রীসে জাতীয়ভাব ও স্দেশান্রাগ 


ীিশীশিট হও 
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১৮৬ 


উপকরণ । 


১। শিক্ষক। 


তাহার লক্ষণ। 
শারীরিক গুণ, 
শষ্ট ও উচ্চ 
বয়, সুষম দি, 
তীব্র শ্রবণ 
শক্তি । 


মানসিক ও 
আধাত্বিকগু ণ, 


ধীর বুদ্ধি। 


জ্ঞান ও কর্্ম। [ ১ম ভাগ 


ধ্ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং গ্রীসের প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য 
সাহিত্য কতকটা তঁ ভাবে উদ্তাবিত। কিন্তু প্রাটীন গ্রীমের 
এ সময পাশ্চাত্যজাতির বাল্যকাল বলিলেও বল! যায়। এবং 
বালোর কলহপ্রিয়তা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রোঢাবস্থা় 
শোভ। পায় না। 

৩। স্নিক্ষণলর উপক্ষল্র্ী। এক্ষণে শিক্ষার 
উপকরণ সম্বন্ধে কিঞিৎ বলা আবশ্যক । 

শিক্ষার উপকরণ নানাবিধ, যথা,-:(১) শিক্ষক, (২) বিদ্যাগয়, 
(৩) বিশ্ববিগ্ভালয়, (৪) পুস্তক, (৫) পুস্তকালয়, (৬) যন্ত্র ও যন্ত্াগয়, 
(৭) পরীক্ষা । 

এই সাতটির প্রত্যেকের স্বন্ধে ছুই টারিটি কথা বলা 
যাইবে । 

১। শ্পশিল্ষহই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। 
আশাকরি শিক্ষার উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্যাদার কোন 
হানি হইবে না। | 

উপধুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশাক। 
শারীরিকগুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সঙ্গ দৃষ্টি, ও তীর শ্রবণ 
শক্তি, প্রয়োজনীয় । ংদসংখ্াক ছাত্রকে একত্র শিক্ষা দিতে 
হইলে এ গুণগুলি না থাকিলে চলে না। মানপিক ও আধখাত্মিক" 
গুণের মধ্যে প্রথমতঃ ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন । বুদ্ধি সুক্ষ হইয়াও 
চঞ্চল হইলে শিক্ষাকার্ধ্য স্ুচারু্পে চলে না। এককাণে 
অনেককে বৃঝাইতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে, 
স্ৃতরাং শিক্ষকের নিজের বুদ্ধি ধীর থাকা আবশ্যক। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নান! শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে 


: প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্তক। নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকার 


৬ষ্ঠ অঃ ] জ্ঞানলাভের উপায়। 


১৮১ 


প্রয়োজন এই ধে, সকল শাস্ত্র পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট, ও এক শাস্ত্রের নানা শানে দৃষ্টি 
কথা অন্যান্ত শাস্ত্র্বার! উদাহৃত হুইয়৷ থাকে, সুতরাং নানা শাস্ত্রে ও রা এক 


প্রগাঢ় 


দৃষ্টি থাকিলৈ শিক্ষক যে শান্্ববসায়ী তাহার বিশদব্যাখ্যায় ভিড এবং 
বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ে প্রগাঢ় জনের সীমা 


র নিমিত্ত 


পাত্যের আবশ্তকতা এই যে, তাহা না থাকিলে গভীর আগ্রহ। 


গাণ্ডত্য কি তাহা জান! যায় না, এবং তাহা না! জানিলে 
ততপ্রতি নিজের তাদৃশ অন্গরাগ জন্মে না, এবং শিক্ষার্থীর মনেও 
তত্প্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নছে। আর এক কারণেও 
প্রগাট পাগ্ডিতোর আবশ্তকতা আছে। যদিও পূর্বনথধীদিগের 


অর্জিত জ্ঞান, যাহা আমর। উত্তরাধিকারহত্রে প্রাপ্ত হুইয়াছি, ' 


অতি বিপুল, কিন্তু জ্ঞান অনস্ত, অতএব নূতন নূতন তত্ব আবিষ্কার 
করিয়! জ্ঞানের সীম! বিস্তার কর! শিক্ষার একটি প্রধান কর্তব্য, 
এবং শান্ত্রবিশেষে প্রগাঢ় পাঞ্ডিত্য না থাকিলে সেই শাস্ত্রের নূতন 
তত্বাবিষারের শক্তি হয় না। এঁ শব্কি উচ্চশ্রেণির শিক্ষকদিগের 
থাকা আবশ্তক, এবং যাহাতে উচ্চশ্রেণির ছাত্রদ্দিগের এ শক্তি 
জন্মে সেইরূপ শিক্ষ1 দেওয়। তাহাদের কর্তব্য । 

বল। বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় । শিক্ষাবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ 
(যথা মনু, প্লেটো, রুসো, লক, ম্পেন্সর, বেন প্রভৃতি প্রণীত 
গ্রন্থ) তাহাদের পাঠ কর! আবশ্তক। 

সহিকুতা ও পবিত্রতা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সদগ্তপ। তাহা 
শা থাকিলে তিনি নিজের চিত্ত স্থির, ও শিক্ষার্থার চিত্ত ্রদ্ধাযুক্ত 
ও আকুষ্ট রাখিতে পারেন না। 

শিক্ষাকার্য্ের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ থাকা 
শিক্ষকের নিতান্ত আবস্তক। ভাহা ন! থাকিলে নির্জাব কলের 


শিক্ষা শান্ত 
অভিজ্ঞত। 


সহিষুত। ও 
পবিত্রতা। 


৭১৮ 


প্রতি ও শিক্ষা- 
খাঁর প্রতি 
অনুরাগ। 


ছাত্রের সহিত 


আবগ্বক। 


জ্ঞান ও কন্ম। ! ১ম ভাগ 


মত শিক্ষাকার্ধ্য চলিবে, সজীব আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর মন্তরে 
শিক্ষক নবজীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন না। এই অনুরাগ- 
প্রযুক্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ন্যায় নিত্য পাঠাভ্যাম 
করিয়। অধ্যাপনাকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং এইরূপে 
কোন্‌ কথার পর কোন্‌ কথা বলিলে ভাল হয় অগ্রে স্থির করিয়া 
আসেন বলিয়াই তাহারা অল্পসময়ে অধিক কথা শ্শিখাইতে 
পারেন । 

শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক 
কর! অবিধি ও অনিষ্টকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ববিৎ লক ১ থার্থই 
বলিয়াছেন, “বাষুবিকম্পিত গঞ্জে স্পঃ& লিখনের চেষ্টা এবং ভয়ে 
কম্পিত ছাত্রের মনে স্থায়ী উপদেশ অঙ্কিত করণের চেষ্টা 
তুল্য” । | 

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষাকের নিতান্ত আবশ্তক। 
তাহা থাকিলে ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা শিক্ষক বুঝিতে পারেন, 
এবং বিরক্ত না হই তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন। ও 
তাহার ফলে ছাত্রের মনে তক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আক 
ও তাহার উপদেশগ্রহণে দমধিক আগ্রহযুক্ধ করেন। আর সেই 
সহানুভূতি না থাকিলে, একদিকে শিক্ষক ছাত্রের অভাবপুরণে 
যথাযোগ্য ত্র করিতে বিরত থাকেন, এবং অপরদিকে সেই 
যত্বের অভাবপ্রযুক্ত ছাত্রও তাহার উপদেশ গ্রহণে তাদৃশ তৎপর 
হয়না। আর একটি কথাও মনে রাখা উচিত। শিক্ষক যদি 
ছাত্রকে হীনজাতি ও হীনবুদ্ধি মনে করেন, তাহা হইলে দুর 
শিক্ষাকার্ষ্যে যে দৃঢ় যত্র আবস্তক, তাহা প্রয়োগ করিতে তাহার 
সমধিক উত্তেজনা থাকে না, কেনন! তিনি ভাবেন তাহার শিক্ষা 


পাপ শািশ্পীপীশিশি 
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কার্ষোর নিক্ষলতার কারণ তাহার নিজের অধোগ্যত1 নহে, 
তাহার ছাব্রদিগের অযোগ্যত।। 

উপদেশদাতা ও উপদেশগ্রহীতার মধ্যে সহান্তৃতি সম্বন্ধে 
একটি সুন্দর গল্প আছে। কোন দরিদ্র মুদলমান তাহার পুত্রকে 
লইয়! মহন্মদদের নিকট আইসে, এবং পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে 
কিন্ত সে তাহা যোগাইতে পারে না, অতএব কি করিবে 
উপদেশ চাহে । মহম্মদ তাহাদিগকে একপক্ষ পরে আসিতে 
আদেশ দেন, এবং তাহার! পুনরায় আসিলে, দরিদ্রের পুত্রকে 
অতি তেজস্থিভাষায় ক্রমশঃ চিনি ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন। 


পিতা পুত্র অবশ্তাই সেই আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য বোধ করিল, কিন্তু 


পিতা জিজ্ঞান1! করিল, এই সামান্য উপদেশ দিবার নিমিত্ত স্বয়ং 
পয়্ঘন্ধর কেন একপক্ষ সময় লইয়াছিলেন। মহম্মদ হাসিয়। 
বলিলেন, তিনি অতিশন্ন মিষ্টপ্রিয় ছিলেন, নিজে চিনি ছাড়িতে 
না পারিলে অন্যকে তাহা ছাড়িবার আদেশ করা অন্তায়, এই 
ত্রন্য একপক্ষ সময় লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ও যখন 
নিজে ছাড়িতে পারিয়াছেন, তথন অপরকে ছাড়িবার আদেশ 
দিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না । 

ছাত্রদিগকে আদেশ দিবার পূর্বে শিক্ষক মহাশয়ের এই হ্রন্দর 
গল্পটি মনে রাখিলে ভাল হয়। 

কেহ কেহ বলেন একটু কঠোর ন! হইলে এবং ছাত্রের মনে 
একটু ভয় না জম্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে না, এবং শিক্ষা- 
কার্যে সুশৃঙ্খলা থাকিবে না। একথা? ভুল। শিক্ষা ও শাসন 
যদি একই হইত তাহা হইলে একথা ঠিক হইত। কিন্তু শিক্ষা ও 
শাসনে অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ শাসিতব্যক্তি, তাহার 
অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত বা তাহ! 
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শিক্ষা ও শাস 
মের প্রতেদ। 
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হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্তঃশিক্ষিত বাক্তির অন্তরের দোষ 
সংশোধিত হুইয়া তাহার উৎকর্ষলাভ হয়। স্ৃতরাং শাসন তত্র 
দেখাইয়া হইতে পারে। শিক্ষ। ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না। 

বনু ছাত্র একত্র একবিষয় শিক্ষা করিতে পারিলে শিক্ষা কার্যে 
যে শ্রম ও সময় লাগে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে। একজন 
শিক্ষক এক শ্রেণির বিশ পঁচিশটি ছাত্রকে এক সঙ্গে এক বিষয় 
অনায়াসে শিথাইতে পারেন। এইরূপে আনেকগুলি শিক্ষক 
একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিলে একম্থানে অনেক- 
দুরপর্য্স্ত শিক্ষার্দেওয়৷ চলে। এই জন্য নিদ্যালক্্র, অর্থাং 
একত্র ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির অনেক ছাত্রের শিক্ষার স্থান, শিক্ষার 
একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একক্র 
শিক্ষ। দেওয়াতে যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অন্ুবিধাও আছে। 
অনেক ছাত্রকে একস্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের 
শারীরিক কষ্ট হইতে পারে। একশ্রেণির সকল গ্রাত্রের বুদ্ধি 
সমান হয় না। কেহ শীঘ্র বুঝে, কেহ বিলম্বে বুঝে, কেহ একবিষষ 
সহজে বুঝে, কেহ অন্য বিষয় সহজে বুঝে, কেহ সর্ব পাঠে 
মনোযোগী, কেহ মধ্যে মধো অমনোযোগী । এতত্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন, 
এবং তাহাদের একমত হুইস্সা কার্য কর! আবম্তক। 

এইরূপ ভিন্ন,ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্র ও ভি 
ভিন্ন শিক্ষক লইয়! একক্র স্ুচারুরূপে কার্য চালাইবার নিমিত্ত 
বি্ালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রয়োজনীয় যথা 

১। বিগ্তালয়ের গৃহ স্বাস্থ্যকর হওয়! আবশ্তক। 

২। প্রতোক দিন পাঠের মধ্যে ছাত্রদিগকে বিশ্রাম ও 
ক্রীড়ার সময় দেওয়া উচিত। 
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৩। ধৈনিক পাঠের পরিমাণ এরূপ হওয়। উচিত ষে তান 
বাটীতে অভ্যাস করিয়া ছাত্রের বিশ্রাম করিবার সময় পায়। 


৪1 কোন শিক্ষকের উপর ত্রিশগ্জন অ:পক্ষা অধিক ছাত্রের 
এককালীন শিক্ষার ভার দেওয়া অগ্ুচিত। 


৫। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ শ্রেণিতে কোন্‌ 
শিক্ষক শিক্ষ। দিবেন তাহার দৈনিক নিয়মপত্র থাকা উচিত । 

৬। প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক যথাক্রমে 
নির্দিষ্ট হওয়া আবগ্তক, ও পাঠা পুস্তক ক্রমান্বয়ে পঠিত হওয়া 
উচিত। 


৭। “প্রতি মানে মথব। ছুই তিন মাসান্তর শিক্ষ। কার্ষোর 
পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা হওয়া! উচিত, এবং সেই 
পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর, ও গড় পড়তায় প্রত্যেক শ্রেণির, 
কিরূপ ফল হয় তাহ! দর্শিত হওয়া উচিত। 


৮। ছাত্রদিগের চরিত্র ও বাবহারের সংক্ষিপ্ত বিবিরণ 
প্রতিমাসে অভিভাবকগণকে জানান উচিত। এই স্থানে ছাত্র- 
নিধাদ সম্বন্ধে কিছু বল। আবন্তক। থে সকলছাত্রদূর হইতে 
আইনে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের 
থাকিবার জন্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালগ্সের কর্তৃপক্ষের 
তত্বাবধানে ছাত্রনিবস থাকিলে ও তথান ছাত্র ও শিক্ষক একত্র 
অবস্থিত করিলে সুবিধা হয় সন্দেং নাই। কিন্তু সুবিধার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ুবিধাও আছে। বহুদংখাক ছাব্রের একব্রবান 
সশৃঙ্খগামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, এবং তত্বাবধানের 
একটু ক্রুট হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবন। / ন্ব্জনবর্ণের 
মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, 
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ছাত্র নিবাস। 
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৩। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়। 
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ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়া সম্তাবনীয় 
নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্য ও সংদারের 
সর্ধদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছারনিবাসে থাকিলে 
তাহা হয় না। স্ুশাসিত ছাত্ত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত 
পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া! মানুষের মত 
চলিতে শিখে কিন! সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত গয়োজন 
না হইলে, এবং তত্বাবধানের বিশেষ সুযোগ ন1 থাকিলে, ছাত্র- 
নিবাসে থাক! বাঞ্চনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে 
করেন ছাক্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষর্থীর সর্বদা সমাবেশ হইতে 
পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারেতে গুরুগৃহে 
বাসের তায় ফলপ্রদ। একথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ 
ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থিতি 
করেন না, এবং নিজের বা গুরুর ম্বজনপরিবৃত থাকিয়া ছাত্র 
যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহ 
হইতে পারে ন। এবং দ্বিতীর়তঃ পুরাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি 
উপচার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্পেহ এই ছুই- 
মাত্র আদান প্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই দুয়ের বিনিমন্ই 
এক অপূর্ব শিক্ষা প্রদান করিত। বর্তমান কালে ছাত্রনিবাসে 
ছাত্র কিঞিৎ অর্থ দিয়া তদৃপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্য দ্রবাদি পায় ও 
যুঝিয়া য় বা লইবার চেষ্টা করে। এই অর্থ ও দ্রবোর জআাদান- 
প্রদানমুলক ব্যাপার সেই তক্তি ও স্নেহের বিনিময়সম্ভৃত সম্ধে+ 
সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। 

৩। যেমন অনে কগুলি শিক্ষকের একত্র মিলনে একটি বিদ্যাপয় 
স্থাপিত হয়, তেমনই অনেক গুলি বিদ্যালয়ের একত্র মিলনে একটি 


'ক্হিম্ন্বিদ্যবলস্ক স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণকর্তৃক 
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উচ্চ শিক্ষা প্রদান, উপযুক্তবাক্তিকর্তৃক শিক্ষাথিগণের পরীক্ষা 
গ্রহণ ও তাহার ফলাচুদারে উপাধি ও সন্মান বিতরণ দ্বারা 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমাক্‌ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ । কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধা ববিধ ও জটিলনিয়মসন্তুল হওয়া উচিত 
নহে। 

৪। পপুস্তব্কচ শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। 

যখন যে বস্তুর বিষয় শিক্ষ। দেওয়া যায় তখন সেই বস্ত 
শিক্ষার্থীৰ সম্মুখে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রকৃতি এই 
প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে শিক্ষা দেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় 


যখন 'আবন্গস্তম্বপর্ষাস্ত' সমস্ত জগৎ, তখন একথা সব্বন্ত্ 


খাটে না। অনেক স্থলে বস্তুর অন্ুকল্প বা প্রতিকৃতি লইয়া সহ্ষ্ট 
হইতে হয । তুন্মধো শব্ধরচিত বিবরণ সর্বাপেক্ষা স্বলভ ও অধিক 
বাবস্থত, এবং বস্তুর এই শব্দময় রূপ পুস্তকে অঙ্কিত থাকে । 

শিক্ষোপযোগি পুস্তকের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্তক 
বথা-_ 

(১) শিম্দার্থর অর্থ, সময়, ও শক্তির অপচয় নিবারণার্থে 
পাঠা পুস্তকের আয়তন যথাসম্ভব ছোট হওয়া, ও তাহাতে বর্ণিত 
বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে অথচ পূর্ণতার সহিত, সরল অথট শুদ্ধ- 
ভাষায়, বিশদরূপে অথচ হ্বল্প কথায়, বিবৃত হওয়া উচিত । . 

(১/ শিক্ষা স্থথকর কগিবার নিমত্ত পাঠাপুস্তক স্থন্দর রূপে 
মুদ্রিত, ও মধো মধ্যে বিবৃত বিষয়ের চিত্রদ্ার! শোভিত, এবং 
স্থমিষ্ ভাষায় সরল ভাবে রচিত, হওয়া উচিত। 

(৩) ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠাপুস্তকে নৃতন শব ও নূতন 
ব্ষিয় অতি অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্িবেষশত হওয়া উচিত, এবং 
হরই শব ও বিষয় একেবারে পরিত্যাজ্য । 


১৮ 


৪| পুস্তক 


পাঠ] পুস্তকে 
প্রয়োজনীয় 
গুধ। 
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অন্ক প্রকার 
পুস্তকের দৌষ 
গুণ । 


“* জ্ঞান ও কম্ম। [ ১ম ভাগ 


(৪) ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, ও বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্য 
পুস্তকে কেবল তত্তদ্বিষযক স্থূল কথাগুলি থাকিবে। 

(৫) গণিতের প্রথম পাঠ্য পুস্তকে অতিদুরূহ উদ্ধাহরণ 
থাকিবে না। 

এইগুলি পাঠাপুন্তকের বিশেষ গ্রগোজনীয় গুণ। এতঘ্যতীত 
পুস্তক মত্রেরই সাধারণত; কতকগুলি গুণ থাক! আবশ্তক, অন্ততঃ 
কতকগুলি দোষ বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং তাহার কিঞ্িৎ উল্লেখ 
এস্থলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সেই দোষ গুণ সমুহ তিন ভাগে 
বিভক্ত হইতে পারে । ১ম,পুস্তকের আয়তন সথন্ধীর, ২য়, পুস্তকের 
ভাষা ও রচন। প্রণালীনখন্ধীয়, ৩য়, পুস্তকের বিষয় সঙ্থন্ধীয়। 

এই আলোচনায়, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সর্বপ্রকার পুপ্তক 
সন্বন্ধেই কথা৷ কহিতে হইবে। অতএব সার্বাগ্রে গ্রন্থকার 
মহাশয়দিগের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, তাহাদের 
রচন৷ সম্বন্ধে কথা কহিবার আমার এই এক মাত্র অধিকার আছে 
যে, নেই সকল রচন৷ হইতে আমি অপর সাধারণ পাঠকের স্তায় 
জ্ঞানলাভের আকাজ্ষ। রাখি, এবং সাধারণ পাঠকদদিগের পক্ষ 
হইতে গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য সে কথাগুলি প্রকাশ করিলে 
সাধারণের উপকার হইতে পারে, কেবল এই আশায় এই 
দুঃসাহধিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

(১ম) পুস্তকের আয়তন। সকল পুস্তকই যথাসম্ভব স্বল্লায়তণ 
হওয়া উচিত। সকল পাঠকেরই সময়, এবং অধিকাংশ পাঠকেরই 
অর্থনন্গতি, নক্কীণ, সুতরাং বৃহ্দাকার গ্রন্থ সংগ্রহ কর৷ ও গাঠ 
করা পরার সকণেরই পক্ষে স্ন্গুবিধাজনক। বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন 
গ্রস্থকারের পক্ষেও স্থাবধাজনক নঞে, কারণ তাহা মুদ্রিত করা 
সমধিক ব্যয়নাধ্য। তবে যে প্রয়োজনাতীত বৃহদাকার গ্রন্থ কেন 
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প্রণীত হয় তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় 
সকল কথা বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বলা বহু্ায়াসসাধ্য,. 
সুতরাং গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি সহজেই হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ 
আমরা এত বুথাভিমানী যে, না ভাবিয়াও অনেক সময় বড় 
ভিনিসের আদর করি, সুতরাং বড় পুস্তক, কি গ্রন্থকার কি পাঠক 
সকলেরই নিকট সহজেই সমাদৃত হয়। 

পূর্বকালে যখন মুদ্রাযস্ত্ের স্থষ্টি হয় নাই, এবং পুস্তক হাতে 
লিখিতে হইত, আর সে লেখা স্বভাবতঃই কষ্টকর হইত, দেই 
কট কমাইবার নিমিত্ত, এব" গ্রন্থ পাঠকের স্মরণ করিয়া রাখিবার, 
পক্ষে স্থবিধার নিমিত্ত, এ দেশে অনেক গ্রন্থ সত্রাকারে, অর্থাৎ 
অতি সংক্ষিপ্ত বাকো, রচিত হইত। পেই সুত্রের লক্ষণ এই-- 


“ক্রন্মাহকলঘন্হিক্ত আ্বাহনন্িস্বণীনুভ্রল্‌। 
ন্ীলললঘন্বত্ৰ লুল ভূল নিহী খিল: ॥ 

“খবল্নাক্ষর, অসন্দিগ্ধ। সারবত, সকলদিকে দৃষ্টি বিশি্, বৃথা- 
শবণৃন্ত, এবং নিদোষ, এইরূপ রচনাকে হুত্রজ্ঞেরা স্তর বলিয়া 
গ্রহণ করেন ।” | 

স্বশ্নাক্ষর অথচ অসন্দিপ্ধ, অর্থাৎ লংক্ষিপ্ত অথট বিশদ, এই 
দ্বিবিধ গুণ কিয় পরিমাণে বিরোধী, একটি থাকিলে অপরটিকে সেই 
সঙ্গে পাওয়া কঠিন। এই দ্বুই বিরুদ্ধ গুণ একত্র করা সংসাগের 
অন্ঠান্ত সঞ্কটাপন্ন কাঁর্য্যের মধ্য একটি । এরপ স্থলে উভয় গুণই 
যথাসন্তব একত্র করিবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ উভয় দিকে দৃষ্টি 
রা'থয়। চগাই কর্তব্য । তাহা না! হওয়াতে, আমাদের সুত্রগ্রস্থের 
অধিকাংশই স্বপ্লাক্ষর হইয়াছে বটে, কিন্তু মসনদিগ্ধী না হইয়া একই 
সত্ব পণম্পর বিরুদ্ধ ভাষোর আধার হইয়াছে। 

পুস্তক প্রাচীন স্তর গ্রন্থে হ্যায় সংক্ষিপ্ত হইবারও প্রয়োজন 
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নাই, আবার এক্ষণকার অতি বিস্তৃত গ্রন্থের ন্যায় হওয়াও বাঞ্ছনীয় 


নহে । ছুয়ের মাঝামাঝি হইলেই ভাল হয়। 


এক কথা বার বার বণিয়৷ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি কর যুক্কি- 
সিদ্ধ নুহে। এক কথাস্পষ্ট করিয়! একবার বলিলে যে ফল হয়, 
অস্পষ্টভাবে দশবার রলিলেও সে ফল হয় না। উচ্ৈঃম্বরে এক- 
বার ডাকিলে আহ্‌ত ব্য শুনিতে পার্প, কিন্তু মৃদৃম্বরে তাহাকে 
দশবার ডাকিলে৪ সে ডাক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। 
যে ভাল করিয়। বলিতে পারে সে বলিবার কথা একবার বপিয়াই 
সন্তুষ্ট হয়। যে ভাল করিয়। বলিতে পারে না দে এক কথা 
ঘুরাইয়! ফিরাইয়া দশবার বলে, ও তাহাতে ও বলা হইল বলিয়। 
সন্তুষ্ট হয় না। 

দুই এক প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে দীর্ঘায়তন বোদ হয় অনিবার্ধা, 
যথা চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক ও বাবহারশাস্তথবিষয়ক পুস্তক । রোগ 
এত প্রকার, ও এক প্রকার রোগই এত বিভিন্নভাব ধারণ 
করে, এবং উধধও এত প্রকার ও অবস্থাভেদে তাহাদের প্রয়োগ? 
এত বিভিন্ন প্রকার, যে তাহাদের পম্পূর্ণ সুক্ষ বিবরণ দিতে 
হইলে অবশ্যই পুস্তকের কলেবর বুদ্ধি হইবে। তবে মেই 
বিবরণ স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ করিসে কতদুর সংক্ষিপ্ত হইতে পারে 
[চিকিৎসক মহাশযের! বলিতে পারেন। 

আইনসংক্রান্তবিষঞ্জের৪ যে বিভাগই লওয়া বাউক, তাহা 
এত বিস্তৃত, ও তাহার এক এক কথ! এত ভিন্নভিন্নভাবে 
ভিন্ন তিন্ন স্থলে টটপস্থিত হইতে পারে, এবং তৎসন্বন্বীয় নজির 
ক্রমশঃ এত বেশি হইয়! আসিতেছে যে তৎসমুদয়ের মালোচনা 
করিতে গেজে আইনের পুস্তক বৃছৎ না হইলে চলে না। তবে 
(বধয় সকল শ্রেণিবন্ধ করিলে এবং বক্তব্য কথার ও প্রযোগ্য 
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নাঁজরের লারমন্ন সুশৃ্খলামত বিবৃত করিলে গ্রন্থ যথেইট সংক্ষিস্থ 
হইতে পারে। ৃ 

(২য়) পুস্তকের ভাষা ও রচনা প্রণাশী। পুস্তকের ভাষা 
বিষ।ভেদে ৪ গ্রস্থকারের প্রকৃতি ও রুচিভেদে অবশ্যই নানা- 
প্রকারের হইবে, এবং তাহা ন। হইয়া সর্বত্র এক প্রকারের হইলে 
গ্রন্থপাঠের সুখ এক ব্যঞ্জন দিয়া আহারের সুথের ন্যায় সংকীর্ণ 
হইয়া পড়িত। 

তবে সেই সকল বাঞ্নায় বৈষমোর মধ্যে একটি তুল্য- 
বাঞ্চনীয় সাম্য সর্বত্র থাকা উচিত। সেই সাম্য ভাষার সরলত। 
ও স্বাভাবিকতা। যে গ্রন্থকারের প্রকৃতি ও রুচি ধেরূপই হউক, 
নকণ গ্রন্থকারই ইচ্ছা করেন তীহাদের ভাষ। সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী 
হয়। কিন্তু ভাব! সুন্দর হইঠে গেলে তাহ! মরন হওয়! 
আধখ্যক, কারণ সরলত1 এস্লে ফোন্দর্যের মূল, আর অলঙ্কারের 
আংধক্য সৌন্দষ্যের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি কারক নহে। এবং ভাষ। 
সব্*গ্রহী হইতে গেলে তাহা স্বাভাবিক হওয়া আবন্তক, তাহ! 
ন। 5হগা পা।রপাট্য ও ভাবভঙ্ষিপূর্ণ হইলে কৌতুকাবহ হইতে 
পরে) কগ্ধ হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মান্ষে মানুষে যতই 
গ্রঃতিতেদ ও কুটভেন থাকুক না কেন, সে নমস্তই একপ্রকার 
বাইংরও ভে, এবং মে সমন্ত বৈষম্যের মধ্যে অন্তরে সকল 
মইষোরং এক প্রকার সামা-মাছে। আমাদের অন্তনিহিত গভীর 
তাওগাণ সেহ পামো সংস্থাপিত। আবার তাষা ও ভাব খিচিত্র- 
পপ ব'পৃক্ত, এবং ভাষ। ভাবের একপ্রকার প্কুরণ মাত্র। অতএব 
এ ভাষ! মন্ুষ্যের সেই অন্তনিহিত গভীর ভাবের স্ফুরণ, তাহ! 
মইধা মাতেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সেই ভাষাই প্রকৃত নত 
তাহাই মহ্য্যকে মন্রমুগ্ধ করে। সেভাষায় মধিকার গ্রতিতা- 
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বলেই জন্মে। শিক্ষা, অভ্যাস, এবং যত্বেও কাহার কাহার 
কখন জন্মিয়৷ থাকে । কিন্তু যাহার সেই মন্ত্র সৃশ ভাষায় অধিকার 
না জন্মে, তাহার পক্ষে বৃথা আড়ম্বরশুন্তা সরল ভাষাই 
অবলম্বনীয়। 

রচনা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিবিধ, বৈজ্ঞানিকও সাহিত্যিক। 
বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে বচন! করা, একটু যত্ব করিলে, সকলেরই 
পন্ষে সাধ্য । সাহিত্াযক প্রণালীতে রচনা করার চেষ্টা, বিশেষ 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন 'ন্যের পক্ষে বৃথা । কিন্তু অভিমান- 
পরতন্ত্র হয়া অনেকেই সেই বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

রচন। প্রণালী সম্বন্ধে আরও ছুই একটি কথা! আছে। অনেকে 
বোধ হয় নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার অথবা পাঠকের বুদ্ধিমন্ত 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, বক্তা বিষয় স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া 
ইঙ্গিতে বাক্ত করিতে ভালবাসেন। সেই ইঙ্গিত সার্থক ও 
সরল »ইলে ক্ষত হয় না, বরং তাহাতে পাঠকের আননলাভ 
হয়। কিন্তু গাহা নিরর্থক বা কষ্টকল্পনাদুষিত হইলে রচনা? 
স্পষ্টতা নষ্ট করে। 

আবাব কখন কথন রচনায় উজ্জন পাগ্ডিত্যের ছট। দেখাই, 
বার প্রয়াসে, প্রয়োজন গাকুক আর,না থাকৃক, এবং সংলগ্ন হউক 
আব না হউক, উদ্ভট ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত উদাহরণন্ধারা 
সরল কথ। জটিল করিয়া তোলা হয়। 

(৩য়) পুস্তকের বিষয়। জ্ঞানের সীমা যেমন অনন্ত/ 
পুস্তকের বিষয়ও তেমনই অসংখা। তবে উপস্থিত আলোচনার 
নিমিত্ত পুস্তক দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে-_ _বিজ্ঞানবিষয়ক ও 

"সাহিত্যবিষয়ক। 
বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কি 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ানলাভের উপায়্। 


বলিবার প্রয়োজন নাই। এ শ্রেণির পুস্তক সাধারণ পাঠকের 
নিমিত্ত নহে, বিশেষ বিশেষ পাঠকের নিমিত্ত । তাহার দোষগুণ 
গাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ। এবং সেই গুণদোষের ফলাফল 
অন্ততঃ সাক্ষাৎ পথ্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয়ত না। 
কিন্তু সাহিত্যবিষযন়ক পুস্তক সেরূপ নহে। তাহা সাধারণ 
পাঠকের নিমিত্ত । তাহার দোষ গুণ বিচার করিতে পাঠক 
অনেক স্থলেই সমর্থ নহে। অথচ এই শ্রেণির গ্রন্থের গুণ- 
দোষের ফলাফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ কঠ্িতে হয়। 


একটি সামান্ত উপমা দিব। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িত। যন্ত্রাদি- 


বিক্রেতার সহিত তুলনীয়, ও সাহিত্যিক গ্রন্থরচন্িতা খাগ্যাদি- 
বেক্রেতার সহিত তুলনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির পণ্য র্যবসায়ী 
ক্রেতা দোষ গুণ বিচার করিয়। ক্রয় করে, এবং গ্রতারিত হইলেও 
প্রায়ই আর্থিক ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না। 
দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির পণা,, ব্যবনায়ী অব্যবসায়ী, বুদ্ধিমান্‌ নির্ববোধ, 
সকলেই ক্রয় করে, অনেকেই তাহার দোষগুণ বিচার করিতে 
সমর্থ নহে, এবং প্রতারিত হইলে তাহাদিগকে কেবল আর্থক 
ক্ষতি নহে, শারীরিক অনিষ্টও সহ্য করিতে হয়। যেখানে 
বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ একক্জন বুঝিয়া পড়ে, সেখানে সাহিত্য 
ব্ষিয়ক গ্রন্থ একশত জন ন| ভাবিয়া পাঠ করে, এবং সেই 
পাঠ দ্বারা তাহাদের রুচি প্রবৃত্তি ও কাধ্য পরিচালিত হয়। 
স্থতরাং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপ্রণেতা অপেক্ষা সাহিত্যিক গ্রন্থ প্রণেতার 
দায়ি শতগুণে অধিক গুরুতর। ভাল সাহিত্যগ্রন্থ স্ুরুচি ও 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া যে পরিমাণে সাধারণের ছিতসাধন 
করিতে পারে, মন্দ সাহিতাগ্রস্থ কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি উৎসাহিত 


করিয়। কেবল সে পরিমাণে নহে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
১৩ 


৯৯. 


১৯৪ 


ভিন বর্ম [১ন ভাগ 


সাধারণের অনিষ্ট করিতে পারে। কারণ, ছুর্ভাগ্যবশতঃ উন্নতির 
পথে অপেক্ষা অবনতির পথে গতি অতি সহজ। এই সকল 
কথ। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর অনেক সাহিতাক গ্রন্থ 
রচিত না হইলে কোন ক্ষতি হইত না বরং লাভ হইত। 

সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ সুরুচিসম্পন্ন, স্ুপ্রবৃত্তি উত্তেজক, ও 
সদপদ্রেশপ্রদ ন! হইলে তাহ] প্রণীত হইবার কোন 'প্রয়োজন 
নাই। প্রায় সকল সভ্যজাতির ভাষাতেই এত উৎকৃষ্ট কাঁধ্য- 
গ্রন্থ আছে যে লোকে তাহাই পাঠ করিয়া উঠিতে পারে না! 
এমত স্থলে নিকষ গ্রন্থের প্রয়োজন কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিগণ অবশ্যই বলিতে 
পারেন,__সমাজ স্থিতিশীল নহে সর্বদাই গতিশীল, সামাজিক 
রীতিনীতি নিরন্তর পরিবর্তিত এবং ক্রমশঃ উন্নতি মুখী হইতেছে। 
মানবের চিন্তাশক্তি অতীতে বে সকল উচ্চাদর্শ দশা ইয়াছে, 
ভবিষ্যতে তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দর্শাইতে পারে। সুতরাং 
সেই চিস্তাক্োত রোধ এবং নৃতনকাবাপ্রণয়ন বন্ধ করা কখনই 
যুক্তিসিদ্ধ নহে। কাব্য প্রণীত হইতে গেলে সকল কাবাই 
যে উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কেহ ভাল কেহ মন্দ ৪ 
আধকাংশ না ভাল না মন্দ, এইরূপ হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। 
দশখানার মধ্যে একখানা ভাল গ্রন্থ হইলেও যথেষ্ট মনে করা 
উচিত ।-_-এ দকল কথা সত্য, এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ভিন্ন অন্ত গ্রন্থের 
প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না। নূতন বালুকামর 
চরভূমিতে যেমন প্রথমে আগাছা জন্মে ও মরিয়া পটিয়া 
সেই তৃমির সার স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে উর্বরা করিয়া! শন্ত ও 


_স্ুবৃক্ষ উৎপাদনের যোগ্য করে, মেইক্ধপ নূতন ভাষায় বা নূতন 


বিষয়ে গ্রথমে নিকষ্ট পুস্তক রচিত হুইয়। একপ্রকার তৃমি প্রপ্তত 


ছু 


৬ষ্ঠ অঃ ] জ্ঞানলাভের উপায়। ১৯! 


করিয়া মনীধিগণকে সেই ভাষায় বা সেই বিষয়ে উৎকষ্ট গ্রন্থ 
প্রণয়নে প্রণোর্দিত করে। নিকষ্টপুস্তকদ্ধারা এবপ উদ্দেস্ঠ 
সাধিত হইলে তাহার প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা ধায় না। 
এবং যে পুস্তকে এই মুহূর্তে সেই সকল কথার আলোচনা হইতেছে 
তাহা যদি এরূপ উদ্দেশ্রসাধনের সহায়তা করে, তবে তাহার 
গ্রণয়ন নিক্ষল মান করিব না। কিন্তু যেসকগ পুস্তক কেবল 
নিরট নহে, স্পষ্টরূপে অনিষ্টকর, এবং সাধারণের কুরুচি ও 
কৃপ্রবন্তি উত্তেজিত করিয়া লোককে কুপথগামী করে, ও 
সমাজকে কুশিক্ষা। প্রদান করে, তাহারা উৎকষ্ট গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত ' 
ভূমি প্রস্তত করুক আর না৷ করুক, তাহাদের নিজ পৃতি গন্ধে 
চনুষ্পার্শের বায়ু দূষিত করিয়া সমাজের অশেষ মানসিক ও 
আধ্াঘ্বিক ব্যাধি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই। তত্্রপ গ্রন্থ প্রণয়ন 
নিতান্ত মন্তুচিত । 
৫। প্পুস্ভব্াঁলম্ভর ও শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । এক ৫) পুস্তকালয 

পক্ষে যেমন কথিত আছে-_- 

ঘন্নন্ব্যান্ত ঘা নিত্যা দহ্্ঘক্ধানন অল | 

নানান ঘুন্ণন্ন লগ্ানিতা লনহল ॥ 

( পুথিগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন, 
কাজের সময় কাজে লাগেনা কথন ॥) 

পক্ষান্তরে ইহাও কথিত আছে, 

“যুন্যী রনি দব্ভ্িম:” 

(গ্রন্থ আছেযার ক্রমে সে হয় পণ্ডিত )। 
বস্তুতঃ উভয় কথাই কিয়ৎপরিমাণে সতা। কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় বিষয় পুথিগত হইলে চলেনা, হৃণগত হওয়া! আবশ্তক । 
এবং বন্ুতর বিষয় আছে যাহার সমস্ত সর্বদা! মনে রাখ] অসাধ্য 


, ১৬৭৯ 


৬। যন্ত্র ও 
বন্তরালয়। 


গ। গরীক্ষা। 


জ্ঞানও কর্ম্ম। [১ম ভাগ 


বা অনাবশ্তক, কিন্তু সময়ে সময়ে তন্মধো কোন কোনটি জানা 
আবশ্তক, ও তন্নিমিত্ত তাহা! কোন্‌ পুস্তকে কোথার আছে তাহা 
জানা উচিত, এবং দেই সকল পুস্তক হন্তগত হইতে পারা 
আবশ্তক। এই জন্ঠ পুস্তন্চালস্ত্ শিক্ষার একটি উপকরণ। 
তবে সকল পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক থাকিবে এনপ আশা 
কর যায় না। যেখানে যে পকল বিষয়ের শিক্ষ। দেওয়া যায় 
সেখানে সেই সকল বিষন্বসন্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি 
থাকিলেই চলে । 

৬। ম্ঘজ্্র ও ্মজ্লাম্তর শিক্ষার নিমিত্ত আবশ্তাক ৷ এমত 


. অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় আছে যাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বস্তর 


শব্দময় বিবরণ বা! পুস্তকে অঙ্কিত চিত্র যথেষ্ট নহে । তাহাদের 
অন্য গ্রকার প্রতিরূতি, যাহ! যন্ত্রাদি দ্বারা প্র্শিত হইতে পারে, 
শিক্ষার্থীর সম্মুধে উপস্থিত থাকা আবশ্তক। বিজ্ঞান ও শিল্প 
শিক্ষার নিমিত্ত যন্ত্াদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তবে এ সম্বন্ধে 
একটি কথা মনে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ সুসজ্জিত যন্ত্রালয় যদিও 
বাঞ্চনীয় কিন্তু তাহা অধিক ব্যয়সাধ্য । অল্প বায়ে ও সহর্জে 
গঠিত যন্ত্র বারা যতই শিক্ষাকাধ্য নির্বাহ হয় ততই শিক্ষক ও 
ছাত্র উভয়েরই গৌরব। 

৭। স্পল্লীক্ষা1 অর্থাৎ বৈধ পরীক্ষা শিক্ষার একটি 
প্রয়োজনীয় উপকরণ । কিন্তু অবৈধ পরীক্ষা শিক্ষার অপকণ? 
বলিলেও বলা যায়। যে পরীক্ষার উদ্দেশ্ত শিক্ষাকার্য্য কিরূগে 
চলিতেছে ও ছাত্রের] কতদূর শিখিতেছে তাহা! দেখা, সে পরাগ 
শিক্ষার উপকার করে। কিন্তু যে পরীক্ষার উদ্দে্ তাহ ন| 
হইয়। প্রশ্নের বৈচিত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের অজ্ঞত। দেখান ও তাহা" 
দিগকে অগ্রতিভ করা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার না করিয়া 


৬ঠ অঃ] আ্াণলাভের উপার। 


বরং অপকার করে । কারণ সেরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত হইতে 
গিয়া শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন ও মানপিক উৎকর্ষসাধনের প্রতি 
রক্ষা রাথে না, কি উপায়ে বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারিবে তাহারই চিন্তান্ন নিমগ্ন থাকে। 

পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি মনে রাখা উচিত--. 

(১) পরীক্ষা শিক্ষার ফল নিরূপণার্থ ও শিক্ষার অন্তুগামী 
হইবে। শিক্ষা পরীক্ষার ফনলাভার্থ নহে ও পরীক্ষার অনুগামী 
হইবে না। 


(২) ম!সিক, বার্ষিক, ও অন্যবিধ সাময়িকপরীক্ষা। ভিন্ন নিত্য 


পরীক্ষার অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়ের নিত্যালোচনার আবশ্ত ক। 

(৩) অতিহ্বরূহ বা অতাধিকসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! 
অন্ুচিত। কিন্তু প্রতিভার পরিচয় পাইবাব নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে 
দুই একটি কঠিন প্রশ্ন থাক1 বিধেয়। 

অন্যুশীলন্ন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে জ্ঞানলাভার্থ নিজের যত্র ও অন্তের 
সাহায্য উভয়েরই প্রয়োজন, এবং অন্ঠের সাহাষ্য শিক্ষা নামে 
অভিহিত, ও নিজের ধত্বকে অনুশীলন বল! যাইবে । শিক্ষা সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে । এইক্ষণে অন্তুশীলন সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথ। বলিয়া এই অধ্যায় শেষ কর! যাইবে। 

জ্ঞানের বিষয়ভেদ্দে অনুশীলনের প্রণালী বিভিন্ন । বহি- 
জগতের বিষয় সম্বন্ধে পর্যযবেক্ষণ 9 পরীক্ষান্থারা অনুশীলন কার্ধ্য 
টিলে। অন্তর্জগতের বিষয় সম্বন্ধে, অস্তদূ্টিঘবারা নিজের আত্মাকে 
জিন্তাম। ও অন্তের আত্মার বাহাকার্ধ্য পর্ধাবেক্ষণই অনুশীলনের 
উপায়। বহির্জগৎস্স্ীয় অনুশীলনে অনেক স্থলে পর্য্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষা উভয়ই সাধা। যথা জীবদেহের তত্বাহথশীলনে দেহের 


১৯ 


অনুশীলন । 


১৯৮ 


অনুশীলনের 


বিধ। তশ্বধ্যে 
কএকটির 
উল্লেখ । 


১। ম্বৃতিশকি 
বৃদ্ধির উপায় 
উদ্ভাবন । 
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কাধ্য পর্যবেক্ষণ কর! যাইতে পারে, এবং জীবকে ইচ্ছামত 
অবস্থান্তরিত করিয়৷ সেই অবস্থান্তরের ফল পরীক্ষাও করা যাইতে 
পারে। কিন্ত কোন কোন স্থলে পর্য্যবেক্ষণই একমাত্র উপায়, 
পরীক্ষা সাধ্য নহে। যথা সুর্যের কলঙ্ক কি, তাহা জানিবার জন্ত 
সুর্্যমণ্ডল নিত্য পর্যবেক্ষণ ও সর্বগ্রাসগ্রহণসময়ের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ ভিন্ন ইচ্ছামত সুর্যের অবস্থাপরিবর্তন দ্বার! পরীক্ষা 
সাধ্য নহে। 

অন্থশীলনের উদ্দেশ্ত নানাবিধ--কখন বা নৃতন তত্ব 
আবিষ্কার, কথন পূর্বাবিফুত তত্বাবলির পরম্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, 
কখন, অনুশীলনকর্তার ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জ্ঞাঁনলাভ, 
কখন বা জনপাধারণের জন্য স্থখকর বস্তু উৎপাদন অথবা হিতকর 
কার্ধানুষ্ঠান, ইত্যাদি। কেহ বা! যশোলাভার্ঘে সাহিত্ান্ুশীলন 
ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছে, কেহ ব!যশ ও অর্থলাভের নিষিত্ত 
বৈজ্ঞানিক তত্বান্ুশীলন করিতেছে, কেহ বা জীবকে রোগমুক্ত 
করিবার উদ্দেশ্যে জীবতত্বানুশীলনে রত, আবার কেহ বা এসকল 
পাথিব বিষয় ছাড়াইয়। উঠিয়। মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্ধজ্ঞা নান্শীলন 
করিতেছে । সে সব অনেক কথা, এবং তাহার আলোচনা এখানে 
অনাবস্তক। যে কএকটি নিষয়ের নুশীলন নিত্তন্ত বাঞুনীয় 
বলিয়া মনে হয়, এস্কলে কেবল তাহারহই উল্লেখ করা 
যাইতেছে। 

(১) স্মৃতিশক্তি জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত অতি প্ররোজনীয়। সে 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকৃত উপায় আছে কি না তাদ্িষয়ে 
শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিৎ পগ্ডিতগণ কর্তৃক অন্শীলন 
অতি আবশ্যক, কারণ তাঙ্গার ফল শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে 


পরমোপকারক হইতে পারে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও 


৬ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 


অনুশীলন বাঞ্চনীয় । সে বিষয়টি, এই স্মৃতিশক্তি ও বিবেকশক্তি 
পরস্পরের বিরোধী কি না। 


কেহ বলেন, “ম্ৃতি যথা প্রবল তথায় বুদ্ধি ক্ষীণ। 
বুদ্ধি যথা দীপ্ত, স্মৃতি তথায় মলিন ॥৮১ 


মাবার কেহ কেহ একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, এবং 
তাহারা দেখান যে অনেক অসাধারণ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি প্রবল স্থৃতি- 
শর্ডিসম্পন্ন ছিলেন । 


(২) ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন্‌ প্রণালী প্রশস্ত, মর্থাৎ কথোপ- 
কথনেব সঙ্গে কাব্যা্দিপুস্তক ও ব্যাকরণ পাঠ, অথঝ৷ কেবল 
কথোপকথনের উপর নির্ভর, এ বিষয়ের অনুশীলন শিক্ষাতত্বজ্ঞ 
পঞ্ডিতগণকর্তৃক নিরপেক্ষভাবে হওয়া! অতীব প্রয়োজনীয়, কারণ 
গেই অনুশীলনের ফল অনেকদুরব্যাপি। বনুনংখ্যক বাক্তিকেই 
নানা কারণে মাতৃভাষা! ভিন্ন অপর ছুই একটি ভাষ! শিক্ষা করিতে 
হয়, এবং তাহাতে তাহাদের অনেক সমন ও শ্রম লাগে। যদি 
এত লোকের সেই সময়ের ও শ্রমের ব্যয় শিক্ষার স্থুপ্রণালীদ্বারা 
কিঞ্চিৎ মান্রাতেও কমাইতে পারা যায়, তাহ! হইলে লাত বড় 
অল্প নহে। এ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে তাহার উল্লেখ 
পূর্বেই করা হুইয়াছে। বুক্তি তর্ক ও অন্ন বিস্তর পরীক্ষার উপর্‌ 
নিভর করিয়া মেই নকল মতামত প্রকাশ করা হইয়! থাকে, এবং 
সেই যুক্ত তর্ক ও পরীক্ষা যে আমাদের আত্মাভিমানদোষে দুষিত 
নহে একথাও বল! যায় না। অল্প দেখিয়! শুনিয়া! ও অল্প চিন্তা 
করিগ্ল প্রথমে যে আহুমানিক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, 
ত্বাননন্ধান নিমিত্ত তাহা পথপ্রদর্শক হইতে পারে, আর স্থির- 


-িীশীগী” 


১৯৪ 


২। ভাবাশিক্ষা 
, প্রশস্ত উপায় 
উদ্ভাবন । 


১. 2006 155589 00 01160150) কবিতার চারিটি পংক্তির অনুবাদ । 
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সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহ! তত্বান্ুসন্ধানের পথরোধক 
হয়। কিন্তু আত্মাভিমানবশতঃ নিজের অনুমানের প্রতি 


, আমাদের এতই অনুরাগ জন্মে যে তাহার যথার্থতার প্রতি সন্দেহ 


৩। শান্েরতত্ব 
সরল প্রমাণ 
দ্বারা প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টা। 


&। কবিরাজী 
ও হকিমী 
ওউঁধধ শরীক্ষা। 


হয় না, এবং পরীক্ষার ফল তাহার বিপরীত হইলে সে পরীক্ষা 
দুষিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্য ভাষাশিক্ষা 
প্রথালীর প্রশস্ততা নির্ণয়ার্থ অনুশীলন নিরপেক্ষভাবে হওয়া 
আবশ্তক এই কথা উপরে বলা হইয়াছে । তাহা না হইলে 
মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালী সকল ভাষা শিক্ষাতেই খাটে এ মত 
বাহার অগ্রেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সেই মত পরিবর্তন 
কর! অতি কঠিন। 


(৩) গণিতশান্ত্রের, ও অন্তান্ত শান্ত্রেরও, তত্ব সকল জটিল 
তর্ক ও প্রমাপদ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, পূর্ব দর্শিত মিশ্রণ স্বীয় 
ৃষ্টান্তের ন্যায় সরল ও সর্বজনবোধগম্য গ্রমাণদ্বারা যাহাতে 
নির্ণীত হইতে পারে তদ্িষয়ের অনুশীলন মহোপকরাঁক। সেই 
অনুশীলন যত সফল হইবে ততই শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞানার্জন সহজ 
হইবে, এবং সাধারণ সমাজের ও জ্ঞানের পরিপর বৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে । কারণ শাস্ত্রের তত্ব সহজে বোধগম্য হইলেই তাহা 
আর কেবল শিক্ষিতর্দিগের বিশেষ সম্পত্তি থাকিবে না, সাধাধণেরও 
অধিকার ভুক্ত হইবে। 

(8) কবিরাজী ও ভ্কিমী অনেক ওউঁধধ এ দেশে ব্যবহাত 
হয়, তাহার প্ররুত কার্ধ্যকারিত। ও দোষগুণ সম্বন্ধে অনুশীলন 
বড়ই বাঞ্চনীয় । 

কবিরাজ 'ও হুকিমদিগের চিকিংসশাস্ত্র অত্রাস্তই হউক আ'র 


ভ্রমাত্মকই হউক, তাহাদের ওষধ যখন অনেকস্থলে ফলগ্রদ হয 


তখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সুশিক্ষিত চিকিংসকগণকর্তৃক অন্ততঃ 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 


তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি সে ওধধ এ দেশের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপকারক হয়, তবে লোকে সেই 
উপকারলাভে বঞ্চিত থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে । পাশ্চাত্য প্রদেশে 
নিতা নৃতন ওষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ আশ্চর্যের ও দুঃখের 
বিষয় এই যে এদেশে পুরাতন এবং বহুদিনের পরীক্ষিত উষধের 
যথাযোগ্য পুনঃপরীক্ষা৷ পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ- 
কর্তৃক হইতেছে না। 


৫ 


(৫) দু্ম্ম জন্য দণ্ডিত ব্যক্কিগণের কোনরূপ শিক্ষা বা 


চিকিৎসাদ্ার সংশোধন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের অন্ু-. 


শীলন লোকহিতার্থে নিতান্ত প্রয়োজ নীয়। 


সমাজ ও সভ্যতার আদিম অবস্থায় হিংসকের দণ্ড হিংসিতের 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।১ পরে এ 
নিরুষ্ট ইচ্ছা কমিয়৷ আইসে এবং দণ্ডবিধানের উচ্চতর উদ্দেশ্তের 
প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই উদ্দেশ্ত-_-হিংসক ও তাহার পথাহ্থগামী 
অপর ব্যাক্তকে দণ্ডের ভয় প্রদর্শনপুর্ববক ছুকর্ম হইতে নিবারণ, 
স্থানবিশেষে হিংসিত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ, এবং হিংসকের 
যখাগাধ্য সংশোধন। এই শেষোক্ত উদ্দেসশ্ত যদি সম্পূর্ণূপে 
সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে হিংসক ও তাহার তুল্যপ্রকৃতির 
বাক্তি আপনা হইতেই ছন্মে নিবৃত্ত হইবে, দণ্ডের ভয় দেখাইবার 
আর প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং দগুনীয় বাক্তির সংশোধনে 
একদা তাহার হিতসাধন, ও সমাজের অনিষ্টনিবারণ উভয় ফলই 


শি, 


১ ১৪]17)07)05 ] 01501006006, 7.82 37710117065) 0০0) 0$018 
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4716 19680810001) 20150 21 দ্রষ্টব্য । 


৫1 দণ্ডিতের 
ংশোধন। 


২০২ 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


পাওয়া যায়। এই জন্য বলা যাইতেছে বদি কোনরূপ শিক্ষা 
ব৷ চিকিৎসা দ্বার! দণ্ডনীয় ব্যক্তির সংশোধন সম্ভবপর হয়, সেই 
* শিশ্ষী বা চিকিৎসা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ব 
কর! শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিৎ পঙডিতগণের পক্ষে অতীব 


কর্তব্য ।১ 


সিটি 


১:])1, ড/17655 70101501067 200 [২8002001 ভ্রষ্টব্য। 


শশী 


লগ জ্যান্ত ॥ 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য |. 


কেহ বলেন জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্ত জ্ঞানলাভজনিত বিশুদ্ধ 
আনন্দমন্রুভব, কেহ বলেন তাহার উদ্দেশ্ঠ অ'মাদের অবস্থার 
উন্নতিসাধন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় এই দুইটিকেই জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশা বলা যাইতে পারে । জ্ঞানলাভের অর্থাৎ সকল বিষয়ের 
নিগুঢ় তত্ব জানিবার প্রবৃত্তি মন্তুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এবং প্রবৃত্তি- 
মাত্রেরই চরিতার্থতা আনন্দের কারণ, ও সেই আনন্দলাভের 
নিমিনই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার টেষ্ট! হয়। স্থৃতরাং জ্ঞান- 
ণাভের একটি উদ্দেশ্য যে তঙ্জনিত আনন্দলাত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আবার আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা এত অধিক যে 
তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা নিরগুর সচেষ্ট । এবং জ্ঞানলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অতাব ও অপূর্ণতাঁর অধিকতর উপলব্ধি হয়, ও 
তাহা পৃরণের উপায্ুও সমধিক আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং 
আামাদের অবস্থার উন্নতিসাধন যে ভ্ঞানলাভের আর একটি 
ইদ্দেশ্য একথাও সঙ্গত। সংক্ষেপে বপিতে গেলে সর্বপ্রকার 
ধনিরত্তি ও সর্বপ্রকার স্ুখবৃদ্ধিই জ্ঞানলাভের উদ্দেস্ঠ। এবং 
িখ কি ও ্থ কি এ প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বল! ঘাইতে পারে, 
ভাব ও অপূর্ণতাই ছঃখ আর তাহার পূরণই স্থখ। একথা 


' জ্ঞানলাভের 


উদ্দেগ্ঠয। 


ছুঃখানবৃততি 
ও নুখবৃদ্ধি। 


৪ 


জ্ঞানলাভের 
ফল। 

১। তজ্জনিত 
আনন লাভ। 
২। দুখের 
কারণনির্দেশ 
ও গিনারণের 
উপাক্নউত্ত।বন। 


৩। অনিবার্ধ্য 
দুঃখের জন্য 
বৃথা! নিধারণ 
চেষ্টা ও অনু- 
তাপ নিবৃতি। 
৪। সাংনারিক 
সুখ দুঃখের 
অনিত্যত। 
বোধে শান্তি 
লাভ । 


স্তান ও কর্ম। [(১মভাগ 


“পরবশ মকল বিষয়ই দুঃখ, আত্মবশ সকল বিনয়ই সুখ” এই মন্ু-১ 
বাকোর বিরুদ্ধ নহ্কে, কেননা অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদের 
পরবশ হইবার কারণ, এবং পূর্ণতালাভ হইলেই আমরা আম্মবশ 
হইতে পারি। 

জ্ঞানলাভদ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি ও স্ুখবৃদ্ধি হয় তাহা! এইরূপে 
ঘটে। প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহ। জানিতাম না তাহা 
জানিলাম এই বলিয়া যে অপুর্ব আনন্দ হয় তাহ। অল্প সুখের 
কারণ নহে । সেই সুখই বিশ্বনিয়ন্তার শুভকর নিয়মামুদারে 
বিগ্ার্থার জ্ঞানার্জননিমিত্ত শ্রমের বিশেষ লাঘব করে। 
দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানদ্বারা আমাদের ছুংখের কারণ যে সকল অভাব ও 
অপূর্ণতা তাহা জানিতে এবং তাহা পুরণার্থে উপায়ইস্ভাবন 
করিতে পাবি। অভাব ও অপূর্ণতাজনিত দুঃখান্বতব জ্ঞানী ও 
অজ্ঞান সকলেই করে, কিন্তু সেই দুঃখের কারণনির্দেশ ও তাহা 
নিবারণের উপায়উদ্ভাবন করিতে হইলে উপযুক্ত ভ্ঞানলাভের 
প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ ষেবানে দঃ অনিবার্ধয সে স্থলেও জ্ঞান- 
দ্বারা দুঃখের সেই অনিবার্যতার উপলব্ধি হইলে দে দুঃখের 
সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হউক অনেক লাঘব হয়। থে ছঃখ অনিবার্ধ্য 


' বলিয়া! জানা যায় তাহান্দ নিবারণনি মিত্ত পর্বে বুথ! চেষ্টা, ৰা 


নিবারণের চেষ্টা হয় নাই বলিয়া পরে বৃথা অনুতাপ, করিয়। ক্লেখ 
পাইতে হয় না। ঢতৃর্থতঃ প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সংসার ও 
সাংসারিক সুখ দুঃখ অনিতা, এবং আত্মার উৎকর্ষসাধনই নিতা- 
ন্থথের একমাত্র মূল, এই ছুইটি কথা হৃদরঙ্গম হইয়। ক্রু: সকল 
দুঃখবিনাণ হয় এবং সর্ধবাবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিবার 
অধিকার জন্মে। 


১ হনু ৪1১৬৭ । 


পাস 


চির রি 


৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য । 


জ্ঞানলাভদ্বারা উপরিউক্ত চতুবিধ ফলপ্রান্তির অনেক বাধ! 
আছে, এবং তন্নিমিত্ত অনেক স্থলেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। 
সেই সকল বাধা ও তন্নিবন্ধন প্রত ফললাভের ব্যাঘাত সম্বন্ধে 
এক্ষণে কএকটি কণা বলা যাইবে। 

জ্তানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দলাভ হইবার কথা তৎ- 
সন্বন্ধে তিনটি প্রধান বাধ। আছে,_-১ শিক্ষাবিভ্রাট, ২ পরীক্ষ।- 
বিভ্রাট, ৩ উদ্দেশ্যবিপর্যায়। 

শিক্ষাবিভ্রাট নানাবিধ-যথা, শিক্ষার্থীর শিথিবার শক্তি ও অধি- 
কারের অধিক্রান্ত শিক্ষ।, শিক্ষকের শিবাইবার শক্তির অতিক্রান্ত 
শিক্ষা, শিক্ষার্থীর অনাবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা, অকারণ কঠোর 
প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, ইত্যাদি । এ বিয়ে পুর্বে অনেকগুপি 
কথা' বলা হইয়াছে, এখন আর আধক কথা বলিবার 
প্রয়োজন নাই। 

পরীক্ষাবিভ্রাট প্রধানতঃ এই, পরীক্ষার্থী অধীত বিষয়ের 
কতদূর জানিতে পারিয়াছে তাহার পরীক্ষা না লইয়া সে তাহা 
কতদূর জা'নতে পারে নাই তাহারই পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা, 
এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থার মধ্যে একপ্রকার পরম্পর বিরুদ্ধ, 
সম্বন্ধ স্থষ্টি করা। পরীক্ষার্থী যেন প্রতিপর্দে পরীক্ষককে 
প্রবঞ্চন। করিতে উদ্ধত এইব্প মনে করিয়। সরল প্রশ্ন পরিত্যাগ- 
পূর্বক কুট প্রশ্ন করিতে গেলে, পরীক্ষার্থীও সরণভাবে জ্ঞানলাভে 
প্রবৃত্ত না হইয়া যাহাতে কুট প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় 
কেবল সেই পন্থায় ফিরে। 

এই ছুই বিভ্রাটের ফল এই হয় যেজ্ঞানলাভ আনন্দজনক ন৷ 
ইইয়। বরং কষ্টকর হইয়া উঠে। 

উন্েগ্রবিপর্যয় জ্ানলাভব্রনিত আনন? অনুভবের একটি 


জ্ঞনলাভজনি 
আনন্দানুভ 
বাধা, শিক্ষা 
বিভ্রাট, পরী 
বিভ্রাট, উদ্ে 
বিপর্যযর। 


২৬৬ 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


প্রধান বাধা। শিক্ষার্থী যদি নিষ্পাপচিত্তে নির্দোষ ভাবে জ্ঞানা- 
অর্জনে প্রবৃত্ত হয় তবেই তাহার জ্ঞান্লাভে আনন্দ হইবে। তাহা 
না হইয়। যদি সে কোন কু অভিসন্ধি সাধনার্থে কোন বিষদ্বের 
জ্ঞানলাভের চেষ্ট!করে, তাহ! হইলে তাহাকে শঙ্কিতভাবে জ্ঞানা- 
র্জন করিতে হয়, এবং সে জ্ঞানলাভের সঙ্গে আননের কোন 
সংশ্বব থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জন যে কেবল 
জ্ঞানার্থীর আনন্দদায়ক হয় ন! তা! নহে, উহা সাধারণেরও গুকতর 
অনিষ্টজনক হইতে পারে। সেই ভাবিমনিষ্টনিবারণনিমিন্ত 


' পূর্বকালে শিক্ষকেরা অন্তের অনিষ্টসাধনে যে বিগ্তার প্রয়োগ 


হইতে পারে তাহা! সংপান্ধে ভিন্ন প্রদান করিতেন না। বর্তমান 
কালে তাহা সম্ভবপর নহে। এখন শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধে হইয়াছে। 
বিদ্যা এখন কেবল গুরুবক্তগমা নহে, পুস্তকপাঠেও শিক্ষা করা 
যায়। এখন অনিষ্টসাধনে প্রযোজ্য বস্তর ক্রয়বিক্র় আইনও 
রাজশাসনদ্বারা স্ুশাসিত কর! ভিন্ন উক্তরূপ অনিষ্টনিবারণের 
উপায়াস্তর নাই। 

জ্ঞানার্জনের সঙ্গে আনন্দলাঁভের যে তিনটি বাধার কথা 
উপরে বলা হইল, তন্মধো শেষোক্ত বাধা জ্ঞানকৃতপাপজনিত, 
এবং সেরূপ বাধ! সাধারণতঃ সর্বপ্রকার শুভফলনাণক | অতএব 
তৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবারনাই। তাহা সর্বধন্মবিরুদ্ধ ও 
সর্বত্র ঘ্বণিত। অপর যে ছুইটি বাধার উল্লেখ হইয়াছে তাহা 
সেন্প নহে। তাহ! ত্্রান্তিমুলক, জ্ঞানকৃতপাপমূলক নহে। 
শিক্ষায় যে ফল হইবার নহে তাহা জটিল ও কঠিন নিয়ম দ্বারা 
ঘটাইবার ছুবাকাজ্ষ! সেই ভ্রমের মূল। সে এক প্রকার বৃথা- 
ভিমান। এবং অনাত্র যেমন এস্থলেও তেমনই বৃথাভিমান 
অনেক অনিষ্টের মূল। 


৭ম আঃ ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ । 


জ্ঞানলাভদ্বারা যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের 
মূল তাহ! জানিতে পারিয়াও তাহ পূরণের উপযুক্ত উপায় যে 
অনেক স্থলে অবলম্বন করা হয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলে জানা যান্ন, কথন ব! ভ্রম, কখন বা অভিমান, 
কথন বা লোভ, কখন বা অন্য কোন অসাধু প্রবৃত্তির উত্তেজন]। 
এবিষয়ের দুইএকটি উদ্দা হরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

প্রায় মকলেই জানেন ও স্বীকার করেন যে ওষধার্থে ভিন্ন 
অন্স কোন কারণে মাদক দ্রব্যসেবন, অন্ততঃ গ্রীক্ষপ্রধান দেশে- 


নিতান্ত অনি্টকর। অর্থনাশ, স্বাস্থানাশ, ছৃষ্ষন্মে প্রবৃত্তি গ্রভৃতি . 


নানাবিধ গুরুতর অনিষ্ট মাদক দ্রব্যসেবন হইতে ঘটে। কিন্ত 
সেই সকল অনিষ্ট নিবারণার্থে আমরা কি উপায় অধলশ্বন করি- 
তেছি ? সত্য বটে স্থানে স্থানে স্থরাপাননিবারণী সতা আছে, এৰং 
সেই সকল সভার সভ্যগণ মধ্যেমধ্যে স্ুরাপানের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক 
করন ও স্থরাপাননিবারণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করণার্থ 
রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রায় কোন 
হা রাজ্যেই স্থুরাপান নিবারণার্থ কার্ধ্যকারক নিয়ম প্রণালী 
দেখা বায় না।, 

অনেকে মনে করেন স্ুরাপাননিবারণার্থ কঠোর রাজশাসন 
অবৈধ ও নিক্ষল। তাহারা মনে করেন সুরাপান এত দোষের 
নহে ঘে রাজশাসন দ্বার! তাহা নিবারণ কর! উচিত। তাহারা 
বলেন গান ও আহারের সম্বন্ধে লোকের স্বাধীনতার উপর 
ইস্তক্ষেপণ অন্তায়। ত্বাহারা আরও বলেন লোকের মাদ কত্রব্য- 
সেবনের প্রবৃত্তি এত প্রবল যে রাজশাদনদ্বারা তাহ! বন্ধ করিবার 
চেষ্টা কোন. মতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের 
মতে মাদকপ্রব্য প্রস্তুত করণের ও তাহার ক্রয় বিক্রয়েক্সপ উপর 


২৩৫ 


জ্ঞানল।ভ দ্বার 
হুঃখের কার 
নির্দিষ্ট হইয়া, 
তাহ! নিবারং 
নিমিত্ত চেষ্টা! 
বাধা, অনাধু- 
বৃত্তির উত্তে- 
জনা 


দৃষ্টান্ত মাদক 
সেবন। 


৩৮ 


জ্ঞান ও কর্্ম। [ ১ম ভাগ 


রুরস্থাপনদ্বারা তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ও তাহার উৎপাদন ও 
ব্যবহার অনুশাসিত করিয়া তাঁহার সেবন যতদুর নিবারণ কর! 
যাইতে পারে তাহার অধিক চেষ্টা কর! বৃথ। | কিন্ত এ সকল কথা 
সম্পূর্ণ অকাটা বলিয়া বোধ হয় না। 

বদি মাদ্কদ্রবাসেবন গুরুতর দৌষের না হয় তবে তাহা 
রাজশাননদ্বার নিবারণের চেষ্টা বাঞ্চনীয় নহে । কিন্তু মাদক দ্রবা- 
সেবনে যে সকল ঘোরতর অনিষ্ট ঘটে, ততপ্রতি দৃষ্টি করিলে তাহ 
যে গুরুতর দৌষের নহে একথ। কোন মতেই বলা যায় না। 

পান আহার ও অন্য অনেক বিষজ্প সম্বন্ধেই গোকের স্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপণ অগ্ায়। কিন্তু কোনরূপ বলপ্রযোগদ্বার৷ মাদক- 
দ্রব্সেবীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
স্থলে ভিন্ন অন্থত্র, কেহই চাহে না ও অনুমোদন করে, না। ভবে 
মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রম়ু কেবল করসংস্থাপনদ্বারা 
অনুশাদিত না হইয়া, বিষ প্রস্তত করণ ও ক্রয়বিক্রর়ের গ্যায 
অধিকতর কঠিন নিয়মদ্ধার। প্রতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়, ঘন্ত£ঃ 
নিতান্ত বাঞ্ুনীয় বলিয়া মনে হয়। কেবল করসংস্থাপনে এক 
দিকে মৃণ্বৃদ্ধি হওয়াতে মাদকদ্রব্য দরিদ্রের পক্ষে কি্িং 
দুপ্রাপ্য হয় বটে, কিন্ত ধনীর পক্ষে তাহাতে-গকান ফলই হয় না। 
আর অন্দ্দিকে রাজকোষ পৃরণার্থ অনেক রাজ কর্চারী মাদক- 
দ্রব্য সাধারণের সুলভ করিতে যত্রবান্‌ হইতে পারেন। 

স্বাধীনতায় হন্তক্ষেপণ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। 
একের স্বাধীনতা যখন অন্তের অনিষ্টকর, তখন সে স্বাধীনতা 
প্রতি হস্তক্ষেপণ সমাজের ও রাঙার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উ৫ 
যদি বল। যায় মাঁদকদ্রব্যমেবী অন্যেক্প অনিষ্ট করে না, কে 
নিজের অনিষ্ট করে, তাহার উত্তর এই ষে, প্রথমতঃ মাদ করব 


এম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য । 


দেবী যে কেবল নিজের অনিষ্ট করে একথা ঠিক নহে। সে 
অন্ততঃ আপন পরিবার ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও অশান্তির 
কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সেকেবল আপনার 
অনিষ্টকারী বলিক্ব। স্বীকার করিলেও যে তাহার কার্যে অন্ঠের 
হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই একথা বল! যায় না। যদি 
আল্মবাতীর স্বাধীনতানিবারণ অন্তায় ন! হয় তবে, যে মাদকসেবী 
আপন স্বাস্থ্য ও জ্ঞান নাশে প্রবৃত্ত তাহাকে সেই কার্ধ্য হইতে 


নিবারণ করিতে যে টুকু স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ হয় তাহ! 


অন্ঠায় বল! যায় না। 

মাদকদ্রবাসেবন প্রবৃত্তি অতিপ্রবল অতএব তাহা নিবারণের 
কঠিন নিয়ম নিক্ষল হইবার সম্তাবনা, এই যে আপত্তি, ইহ! অবশ্যই 
বিশেষ (ববেতনার বিষম । যে নিয়ম নিশ্চিতই লজ্ঘিত হইবে, 
তাহার সংস্থাপন কেবল নিষ্ষপ নহে, অনিষ্টঞজনক | কারণ যে 
দোব নিবারন কর উ:দ্দগ্ তাহা ত রহিয়া গেল, অধিকন্তু নিয়ম- 
_ লজ্বনজন্য আর একটি দোষের, এবং নিয্মলজ্ঘন অপরাধের দণ্ড 
এডাইবার নি'মন্ত মিথা। কথ! প্রবঞ্চনাদি নানাবিধ দোষের, 
উপাত্ত হয়। 

স্থতরাং লোকের অনাধু প্রবৃত্তি প্রথমে উপদেশঘ্বারা৷ কিয় 
পরিমাণে সংশোধিত করিয়া তাহার পর কঠিন নিয়ম সংস্থাপন- 
দ্বারা তাহার নিবারণচেষ্টা যুক্তিদিদ্ধ। কিন্তু অপরদিকে আবার 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে প্রবৃত্তি অতি প্রবল 
গেখানে কেবল উপর্দেশবাঁক্য অধিক ফলপ্রন হইবার সম্তাবন! 
থাকে না, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দ্রব্য পাইতে বাধা হয় এরূপ 
নিয়মের সহায়তা আবশ্যক। এবং সে নিয়ম একেবারে নিষ্ফল 


হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ প্রবল প্রবৃত্তি যেমন চরিতার্থত। 
১৪ 


১৩ 


নৃতন অভাব- 
হি সুখের 
কারণ নহে। 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১মভাগ 


লাভের নিমিত্ত লোককে উত্তেজিত করে, তেমনই আবার উপযোঁগি 
দ্রব্য অভাবে চরিতার্থতা লাভ না করিতে ,পারিলে ক্রমে ক্ষীণ 
হইয়া যায় । তবে উপরি উক্ত নিয়ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে 
স্থির কর! শাবস্তক। যাহাতে তাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে ন| 
পারা যায় এবং লঙ্ঘন করিলে যাহাতে সহজে ধৃত হইতে হয়, 
এইরূপ নিয়মের প্রয়োজন । 

জ্ঞানলাভদ্বারা আমার্দের অভাব ও অপূর্ণতার পূরণ হইয়া 
যাহাতে প্রকৃত সুখবুদ্ধি হয় তাহাই বাঞ্চনীধ। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এই যে তাহা না হইয়া অনেক স্থলে জ্ঞানলাভদ্বারা নৃশন 
অভাব সৃষ্টি হয়। একটি সামান্ত দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটি স্পষ্টরূপে 
বুঝা যাইবে পচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন চাএর চাষ এ দেশের 
লোকে ভাল বুঝিত না, তখন চ1 ভারতবাসীদিগের মধ্যে অতি অন্ন 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন চা এদেশে এত প্রচলিত হইয়! পড়িয়াছে. 
যেকি ধনী কি নির্ধন অনেকের প্রতাহ চা পান না করিলে চলেনা, 
অথচ ছটা অনেকের পক্ষে পুষ্টিকর না হইয়া বরং অপকারক।১ এবং 
অনেকের অবস্থা এরূপ যে, চা পানে যে খরচ হয় তাহা প্রয়োজনীয় 
থাগ্দ্রব্ের ব্য কমাইয়| সংগ্রহ করিতে হয়। যখন চাএর চাষবাম 
আঁমর! জানিতাম না তথন চার অভাবও জানিতাম না। এখন চাএর 
চাষবাস জানিয়া আমর! চা পানের স্পৃহাজনিত একটি নূতন অভাব 
টি করিয়াছি, এবং চা পানদ্বারা উৎপন্ন অন্গস্থতা আমাদের 
অপূর্ণদেহের অপূর্ণতা বৃদ্ধি করিতেছে । আবার আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, শিক্ষিত সমাজে চা পানের অভ্যাস সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া 
পরিগণিত। অনেকে মনে করেন অভাব অল্প হওয়া সভ্যতার, 


সা প্পীপপপীশশািিপাটিটি 
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ষ্টবা। 


“মঅঃ] জানলাভের উদ্দেশ ( 


লক্ষণ বা সুথের কারণ নহে। মনুষ্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
এভাববৃদ্ধি হয় ও তাহার পূরণে স্তুখ বুদ্ধি হয়। একজন পাশ্চাত্য 
কবি কহিয়াছেন__ 

“অল্পমান্র স্থথ তার অল্লাতাব যার । 

অভাবে আকক্া, সুখ পুরণে তাহার ॥৮ ১ 

একথা সতা বটে, জ্ঞানবৃদ্ধির এবং শারীরিক মানসিক ও 

আধাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোধের ও তাহ! 
পূরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আদিম অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য সঙ্জিত 


বাসস্থান, স্স্বাদুখাগ্ত, ও সুপ্দর পরিচ্ছদের অভাব বৌধ করে না, 


ও বোধ করিলেও তাহা পুরণে সমর্থ হয় না। কিশিশু,কি 
অনতামনুষ্য, সকলেই: অনুভব করিবার শক্তি অনুসারে যাহ! 
সুখকর তাহা পাইবার ইচ্ছ। করে, ও না পাইলে অভাব বোধ করে। 
বে কোন্‌ দ্রব্য স্থখকর ত্ধিষয়ের অন্ুভবশক্তি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে 
নঙ্গে পরিবর্তিত ও পঠ্বদ্ধিত হইতে থাকে, এবং সখের ও 
সুখকর দ্রবোর আদর্শ ও ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে 
থাকে । কিন্তু তাহা বলিয়া ভোগলালসাবর্ধন এবং প্রভৃত ভোগা 
বস্থ গ্রস্ততকরণও ভোগকরণ যে সভাতার লক্ষণ ও সখের কারণ, 
একথ স্বীকার করা মায় না। প্রথমত: ইহ? মনে রাখা উচিত ষে, 
ভোগজনিত স্ুথ ক্ষণিক, এবং তত্দবারা যে ভোগলালসা বৃদ্ধিহয় 
তাহাই আবার সেই সুখ নাশের কারণ হইয়া! উঠে। মন্তু সত্যই 
কহিয়াছেন__ 

“ন জানব জান: জানানাতর্ঘনীনীন সাসজি। 

সবিমাজখ্াননান মুত হালিম ॥৮১ 


সদ 
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২৯. 


জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 


(ভোগেতে বামন! পরিতৃপ্ত কভু নয়। 
দ্বতাহুতিগ্রাপ্ত বহ্ছি সম বৃদ্ধি পার ॥ ) 

দ্বিতীয়তঃ নানাবিধ অভাব অনুভব করিবার, উত্তম উত্তম বন্ত 
উপভোগ করিবার, ও সেই সকল বস্তু প্রস্বত করিবার, শক্তি 
থাক! বাঞ্চনীয় বটে, কিন্তু সেই শক্তির নিরন্তর ব্যবহার বাঞ্চনীয় 
নছে। ভাল খাগ্চের অভাব অনুভব করিবার, এবং আস্বাদন 
স্বারা মন্দ থাগ্ভ পরিত্যাগ করিবার, ও থাগ্ভের রসের সামান্ত 
প্রভেদ পরীক্ষা করিবার শক্তি থাক! বাঞ্চনীয়, কিন্তু তাহা 
বলিয়৷ ভাল দ্রব্য পান আহারে দিবারাত্র বাপৃত থাকা, বাঞ্চনীয় 
নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাল ান্ত প্রস্তুত করিবার শক্তির 
নিরন্তর ব্যবহারে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, রসনাতৃপ্তিকর 
দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে গেলে লোকের লোত 
বুদ্ধি করা হয়, ধনীকে অতিতোজনের প্রশ্র় দেওয়া হয়, নির্ধনের 
প্রয়োজনীয় ভোজাব্রব্যের অভাব ঘটান হয়। যদি কেহ 
বলেন স্থখকর দ্রবাভোগের বাসনা সমাজে না থাকিলে ভান 
বস্ত গ্রস্ত করিবার নিমিত্ত কাহারও যত্ব হইবে না, এবং শিল্পা 
কলাবিগ্ভারও উন্নতি হষ্টবে না, সে কথার উত্তর এই যে, বাধন! 
একেবারে ত্যাগ করিতে কেহ বলিতেছে না, বলিলেও তাহা 
ঘটিবার নহে, তবে বাসন! সংযত হওয়া উচিত, এবং সং্যত ভাব 
ধারণ করিলে ভোগবাদনা যে পরিমাণ থাকিবে তাহাই শিল্পা 
কলাবিগ্ভার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট উৎদাহ দিবে। আর একটি 
কথা আছে। লোকে নিম্বের ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া 
তক্তিভাজন ও স্লেহভাজন ব্যক্তিদিগের ভোগার্থে যদি উত্তম বন্তঃ 
অন্বেষণ করে তাহা হইলে উত্তম বস্তুর প্রৃতি অনুরাগ গ্রদর্শন ও 
তাহা প্রস্তত করণের উংসাহ্‌প্রদান যথেষ্ট হয়, অথচ লোঁকে বিলা্দী 


ব্চ 


ধম অঃ] জ্ঞানলাভের- উদ্েশ্ত। 


ও স্বার্থপর হুইয়া পড়ে না। পুর্ববকালে হিন্দু সমাজে-ও অন্যান্ 
অনেক শিক্ষিত সমাজে এই ভাবই প্রবল ছিল। তথন প্লোকে 
দেবমন্দির ও সাধারণের কার্ষো নিয়োজিত অট্টালিকাদিনির্মানে, 


শোভিত ও সজ্জিত গৃহ নির্মাণের ইচ্ছ। তৃপ্ত করিয়া নিজের বাসার্থ 


সামান্য অথচ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন গৃহই যথেষ্ট মনে করিত। গুরু- 
জন ও নিমন্ত্রিত ব্ক্তিগণের নিমিত্ত বিবিধ তৃপ্তিকর ভক্ষ্য 
দ্রবের আয়োজন করিয়া, নিজে সামান্ত অথচ স্বাস্থ্যকর আহারে 
তৃপ্তিলাভ করিত। এবং বালকবালিকাদিগকে সুনর পরিচ্ছদ 
পরাইয়া আপনার! সামান্ত অগচ শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধানে সত্তষ্ট 
থাকিত। এবং এইরূপে লোকে যে অর্থ বাচাইতে পারিত তাহ! 
জলাশয় খনন, অতিথিশাল। স্থাপন, ইত্যা্দি নানাবিধ সাধারণের 
হিতকর কার্যে ব্যয় করিত। সকলকেই বড় ও সজ্জিত বাঈিতে 
থাকিতে হইবে, রনন। তৃপ্তিকর থাগ্ধ খাইতে হইবে, ও সৌখীন 
বেশভৃষা ধারণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে সভ্যতার লক্ষণ 
কি হইল, একথা সমাজের হিতার্থর ও জ্ঞানীর কথা নহে, স্বার্থ- 
সাধন তংপর ব্যবসাদারের কথ|। 

তৃতীয়তঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও সুখকর বস্তর 
আদর্শ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে, অন্ততঃ উচ্চ হওয়! উচিত, কিন্ত 
ভোগের ও তোগ্য বস্ত্র আধিক্য সেই উচ্চতার লক্ষণ নহে। 
উচ্চাদর্শের সুখ তাহাকেই বলা যায় যাহ! ক্ষণিক বা অন্থের 
অনিষ্টকর নহে, এবং উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্ত তাহাকেই বল! যায় 
ঘাহ সেই উচ্চাদর্শের স্থখের কারণ, ও যাহা আহরণ করিতে 
পরগ্রত্যাশী বা অন্তের অনিষ্টকারী হইতে হয় না। ইন্ত্িয়নথ 
সমস্তই ক্ষণিক, যতক্ষণ ইন্দ্রিকনগ্রাহ বস্ত ভোগ করা যায় ততক্ষণই 
(দেই স্থখ অনুভূত হয়, তাহার পর আর সে সুখ থাকে না, এবং 


৪ 


২১৪ 


জ্ঞান ও কর্ম। [ ১মভাগ 


মেই অত্ীত সুথের স্থৃতি সুখকর না হইয়া বরং ছুঃখের কারণ 
হয়। কিন্তু সংকর্দানুষ্ঠানজনিত স্থুথ সেরূপ ক্ষণিক নছে, তাহার 
স্বৃতিও স্ুুথপ্রদ। এতহ্বাতীত ইন্দিয়ের ভোগশক্তিও সীমাবদ্ধ। 
সথতরাং ইন্দিয়সুথ কখনই উচ্চাদর্শের স্থথ হইতে পারে না । 


ইন্দ্িয়স্খের উপযোগি বস্তও উচ্জাদর্শের ভোগ্াবস্ত নহে। 


জ্ঞানবৃদ্ধির ফল 
অশুভ নিবারণ 
কিন্ত কখন 
কখন তহ্িপ- 
পীত ঘটে। 
কুগ্রস্থ গ্রচার । 


তাহ! পাইবার জন্য অন্যের প্রত্যাশী হইতে হন্। এবং পৃথিবী 
বিপুলা হইলেও ভাল ভোগ্য বস্তর পরিমাণ অপীম নহে, হৃতরাং 
একজন অধিক পাঁরমাণ ভাল বস্তভোগ করিতে গেলে সাক্ষাং 
সম্বন্ধে ব! প্রক্ারান্তবে অন্টের ভোগাবস্তূর পরিমাণ সন্ধীর্ণ করিতে 
ও সেই কারণে অন্টের অনিষ্টকারী হইতে হয়। এরূপ ভোগ্রা 
বস্তু উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্ত হইতে পারে না। 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্টভ নিবারণ ন| হইয়া বরং কখন 
কখন তদ্বিপরীত ফল ফলে। তাহার একটি সামান্থ দৃষ্টান্ত কুকচি- 
প্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তি উত্তেজক সাহিতাগ্রস্থের অপরিমিত 
প্রচার। যখন মুদ্রাধস্ত্রের স্যষ্টি হয় নাই, এবং শিক্ষিত লোকের 
খ্যা অল্প ছিল, তখন গ্রন্থের প্রচারও অল্প ছিল। স্তরাং 
মন্দ পুস্তক পাঠদ্বারা লোকের অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ছিল না। 
এক্ষণে মৃদ্রাযন্দ্ধার| গ্রন্থ প্রচারের স্থুবিধ! হইয়াছে, এবং লেখাগড়। 
জান৷ লোকের সংখ্য। বৃদ্ধি হওয়ায় যে সকণ গ্রন্থ প্রচারিত হ; 
তাহা অনেকে পড়ে, ইহা! সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইং 
নিরবচ্ছিন্ন সুখের .বিষয় না হইয়া! দুঃখের সছিত জড়িত রহিয়াছে 
কারণ অনেক কুরুচি প্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তিউত্তেগক পৃপ্ত€ 
প্রণীত হইতেছে, এবং সহজে বোধগম্য ও আগাততঃ আঁনদপ্র 
বলিয়। দেই মকণ পুস্তকই অধিক পঠিত হইতেছে। 
অগ্লীলতাপূরণ পুস্তক রাশাদনের অধীন, ও মত্য মাজে প্রকা, 


৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্ । 


গঠিত হইতে পারে না। ম্পষ্টকুষ্ঠরোগণ্রস্তের ন্তায় তাহ! 
গরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যেসকল পুস্তকে অশ্লীলত। গ্রচ্ছন্ন ভাবে 
থাকে তাহ! অলক্ষিতকুষ্ঠরোগীর স্তায়, পরিত্যক্ত না হইয়! সর্বত্র 
মিশিতে পায়, ও অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণুভবৃদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
উচ্ছঞ্ঘখলতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতি ক বিপ্লব। 

জনসমাজে বত্দিন জ্ঞানের চর্চা অল্প থাকে ততদিন সামা- 


জিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনও অল্পই থাকে, এবং বিশেষ : 


গুরুতর কারণ উপস্থিত না হইলে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
বিপ্লব ঘটে না৷ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে নিজ নিজ স্বার্থ, 
নিক্জ নিক অধকার, ও দেশের পক্ষে কি শুভ কি অণ্ুভ, এ 
সকল বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজেরে ও দেশের 
মঙ্গলসাধন ও অমঙ্গলনিবারণের উপার চিন্তা করে। এ সমস্তই 
জ্ঞানলাভের সুফল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার গঙ্গে সঙ্গে অতি 
অনিষ্টকর কুফলও মিশ্রিত রহিয়াছে । অল্পবুদ্ধি বিচলিত 
চিন্ত উদ্ধত অবিবেচক কতকগুপি লোক মনে করে বর্তমান 
অবস্থায় যাহা কিছু অস্রথকর আছে তাহা একেবারে সমাজ বা 
রাজতন্ত্র হইতে ছলে বলে যেন তেন প্রকারে অপস্যত করিয়।, 


তৎপারবর্তে যাহা তাহাদের অপরিপক্ বিবেচনায় স্থথকর তাহারই ' 


গংস্থাপনের ০1, সমাজনংস্কারকের ও স্বদেশানুরাগীর শ্রেষ্টধর্্ম। 
হাহারা বুঝে ন| পুরাতনের সংস্কার ও নূতনের সষ্টিতে কত 
গ্রভেদ। নূতন ভূমিতে নূতন অট্রালিক! নিম্মাণ সহজ । পুরা- 
তন অগ্রালিক। তাঙ্গিয়া ভূমিলাৎ করিয়া! সেই ভূমি পরিষ্কৃত 
করিয়। তছুপরি নুতন বাটা নিম্নাণ কিঞ্চিৎ অধিক শ্রম ও ব্যয়পাধ্য 
হইলেও কঠিন নহে। কিন্তু পুরাতন বাটী সমস্ত না ভাঙ্গিয়া 


উচ্ছত্খলত 
সামাজিক র 
নৈতিষ্ক বি 


২১৬ 
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কেবল তাহার তগ্ন ও জীর্ণ ভাগের সংস্কার, এবং সেই বাটীতে 
তৎকালে বাস করিয়। সেই সংস্কার সম্পাদন করা, অতি কঠিন কার্ধ্য 
ও তাহ! অতি সাবধানে করিতে হয়। পুরাতন সমাজ ও 
প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংস্কারও সেইরূপ কঠিন কার্ধা, ও তাহাতে 
সেইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন । সমাজ ব! রাজতন্ত্র ভাল করিব 
বলিয়া একেবারে বলগ্রয়োগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে গেলে, 
ধতদিন না নৃতন সমাজ ব! নৃতন রাজতন্্ গঠিত হয় ততদিন দেই 
নৃতন গঠনের অনিশ্চিত শুভফলের আশায়, স্বেচ্ছাচার ও অরাজ্জ- 
কত! আদি নিশ্চিত অণ্ডভ ফল ভোগ করিতে হয়। ইহা আরও 
ছুঃখের বিষয় ধে এই শ্রেণির রাজনৈতিক সংস্বর্তার৷ তাহাদের 
উদ্দেশ্ঠ সাধু বলিয়া তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অসাধু উপায় 
অবলম্বনে বিরত হয় নাঁ। শুনা যায় অনেক সুশিক্ষিত লোক 
ইয়ুরোপে খুপ্রবিপ্রবকারীদিগের১ দলভুক্ত এবং তাস্থারা অদন্কৃচিত 
চিত্তে ভীষণ ভত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবং ব্যথিতচিত্তে দেখিতে 
হইতেছে ধর্ম্তীক স্বভাবতঃ করুণহৃদয় হিন্দুভদ্রসস্তানের মধ্যেও 
কেহ কেহ এইরূপ অতি গহিত কার্য্যে পিপ্ত হইতেছে । তাহারা 
ৰলে--অমঙ্গল একেবারে পরিত্যাগ করিতে গেলে মঙ্গলের আশাও 
ত্যাগ করিতে হয়। অশুভ হইতে শুভ উৎপত্তি ইহাই প্ররুতির 
নিয়ম। যে প্রচণ্ড ঝটিক1 বাস্তবৃক্ষ ভূমিনাৎ করে তাহাদ্বারাই 
বাযুরাশি পরিস্কৃত হয়। যে ভীষণ প্লাবন বামস্থান সহ জীব 
জন্ত ভাসাইয়া দেয় তাহাঘারাই তৃপৃষ্ঠের মল্িনতা ধৌত ও 
উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।_-এ সকল কথা সত্য। এবং ইহাও মতা, 
কোন বিপ্লব বিনাঁকারণে ঘটে না। দেশের অবস্থায় ও দেশের 
শিক্ষাপ্রণাণীতে অবস্থাই এমত কোন দোষ থাকিবে দারা 


পপ 





সর পেস 
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বিগ্রবকারীরা বিপ্লুবে উত্তেজিত হয়। কিস্তু তাই বলিয়া বিপ্লব 
ভাল, ইহা কখনই বলা যায় না। অন্ধ প্রকৃতির কার্যো ঝটিকা. 
প্লাবনাদি ঘটে। অজ্ঞানজনসাধারণের উত্তেজিত ও অসং্যত 
প্রবৃত্তির প্ররোচনায় বিপ্লব ঘটে। এবং সেই সকল অণ্ুভ 
হইতে শুভও ঘটে। কিন্ত সেইরূপে অশুভ হইতে শুভ ঘটাইবার 
জ্ঞানঞত চেষ্টা কখনই অন্থযোদনযোগয নহে। জ্ঞানের কার্ধ্য 
অন্ধ শক্তিকে স্থপথে চালিত কর1। অদ্ঞান জীব কেবল প্রবৃ- 
তির প্ররোচনায় কার্ধয করে। জ্ঞানবান্‌ জীব জ্ঞানদ্বাওা প্রবৃ- 
ত্িকে শাসিত ও নংষত করিয়া কার্ধযা করে। যাহার! জ্াানী 
বলিয়া অভিমান করে এবং সমাজ ও শাসনপ্রণালীর সংস্কারক 
হইতে চাহে, তাহার! কখনই অন্ধ প্রকৃতির দোহাই দিয়া অশুভ 
হইতে শুভ আনিব বলিয়!, তাহাদের উদ্দেগ্ত ঘত সাধু হউক 
না কেন, অসাধু উপায় অবলম্বন উচিত বলিতে পাবে না। যদ্দি 
কেহ বলেন অন্বপ্ররূতির পরিচালকও অনন্ত জ্ঞানময় চৈতন্ঠ, 
কিন্তু তখাঁপি প্রকৃতির কার্য্যে অশুভ হইতে শুভ ফল ঘটে, তাহার 
সহজ্জ উত্তর এই-_অনন্তজ্ঞান অন্রাস্ত, তদ্দবার। পরিচালিত প্রকৃতির 
অণুভকার্ধ্য হইতে আমাদের অন্বুদ্ধির অজ্ঞাত কোন শুভফল 
নিশ্চিত ফলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রান্ত অদুরদর্শী মন্থুষোর পক্ষে 
অিচত শুভফলের আশাপন নিশ্চিত অণুভকর কার্ষে। প্রবৃত্ত 
হওয়া কখনই উচিত হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ 
কর্মের ভন্ত দায়ী, কর্মফল আমাদের আয়ত্ত নহে। সছুপাক়- 
দ্বারা শুভফল ঘটাইতে অক্ষম হইলে অসদুপায়দ্বারা তাহা পাই- 


বার চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক ক্ষান্ত থাকাই আমাদের নিতান্ত 
কর্তৃব্য। 


জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া স্বত্বেও সকল স্থলে পৃথিবীর ছুঃংখনিবারণ 
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জাতীয় বিবাদ হয় না, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কথাটি বড় কথা, 
নি অতএব তাহা কিঞ্চিৎ সম্কুচিত ভাবে বলিব । 

ব্যক্তিগত নীতি অন্ুদারে পরস্ব অপহরণ ও পরগীড়ন দোষের, 
ইহা সর্ববাদিসন্মত। জাতীয় নীতিতে থে একথা সত্য, ইহাও 
সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ ঘটিলে 
যু্ধ অর্থাৎ পরস্পরের পীড়ন ও বিস্তাপহরণ এখনও সর্বত্র অনু- 
মোদিত রহিয়াছে । যুদ্ধের অনুকূলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা ঝ1 ব্লাজগ্রতিনিধি 
তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, কিন্ত জাতিতে জাতিতে বিবা? 
উপস্থিত হহলে তাহার মীমাংঘক €োন রাজাই হইতে পারেন 
না। তাহার শেষ মীমাংদক যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদ- 
স্থলে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাহ, অত এব যুদ্ধ ভালই হউক আর 
মন্দই হউক, সময়ে সময়ে তাহা অনিথার্ধয। সভ্য জাতিতে ও 
অসভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে বোধ হয় একথা! সত্য বলিয়া মানিতে 
হইবে। তবে সেম্থলে যদ সভ্য বিবাদী কিঞ্চিং বিবেচনার 
সহিত চলেন তাহা হইলে যুদ্ধের ভীষণ ভাব অনেকট! প্রশমিত 
হইতে পারে । কারণ বর্তমান সভ্য ও অনভ্যজাতিদিগের অবস্থা 
বিবেচন। করিয়। দেখিলে বুঝ! যায়, মত্যে অপভ্যো যুদ্ধ মধবে ও 
ছুর্ধলে সংগ্রাম, এবং নল একটু সদয়ভাব ধারণ করিলে তাহা 
শী্রহ শেষ হওয়া সন্ভবপর। কিন্তু সভাজাতিতে ও সত্য- 
জাতিতে বিবাদস্থলে যে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই একথা স্বাকার 
করিতে মনে ব্যথা লাগে । কারণ একথা শ্বীকার করিতে হইলে 
সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ধাহার। সভ্য ও নুশিক্ষিত 
ঠাহারাও নিজের বিবাদস্থণে স্বার্থ বা অভিমান মেছে অন্ধ হইগা 
ন্যায়পথ দেখিতে পান না। এরপস্থলে অন্ততঃ একপক্ষ মোহারধ 
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না হইলে বিনা যুদ্ধে বিবাদনিষ্পত্তির কোন বাধ| থাকা সম্তভাবনীয় 
নহে। ছুইটি সভ্যজাতির পরিচালক তত্তংশীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষ- 
গণের মধো স্তায়পথ স্থির করিবার উপযোগী বিগ্ু। বুদ্ধি ও 
সদ্বিবেচনার অভাব থাকিতে পারে না, স্থতরাং যদি তাহার! 
নিঃস্বার্থপর ভাবে বিবাদ মাঘাংসার নিমিত্ত যন্ত্রথান্‌ হয়েন, ও নিজ 
নিজ ছুরা কাজ্ষ। পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে যুদ্ধের প্রয়োজন 
থাকে না। বময়ে সময়ে অবশ্য এরূপ ঘটি“ত পারে যে, অতি 
সুক্মভাবে দেখিতে গেলে প্রতিদ্ন্দীদিগের মধ্যে কাহার কথ 
কতদূর ন্যাধ্য স্থির করা কঠিন। কিন্তু দে সকল স্থলে যুদ্ধের 
ভীষণ অনিষ্ট নিবারণার্থ উভব্বপক্ষেরই কিঞিং ক্ষতি শ্বীকার পূর্বক 
একটু স্থল দিদ্ধান্ত মানিয়া লওন্গা! কি বিচক্ষণের কার্ধ্য নে 2 
যুদ্ধে অনাস্থ। ও যুদ্ধনিবারণে বাগ্রত| থে কেবলযুন্ধে অনভান্ত 
€কোম্লম্বভাব বাঙ্গালীর গুণ বা দোষ এনত ন.হ। যুদ্ধে অত্যন্ত 
দৃঢ়ত্বভাব হযুরোপীয়ধিগের মধোও ইহা দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
এবং তাহাতেই কিঞ্চিৎ আশার পঞ্চার হয় যে পারণামে এক 
দিন পৃথিবী হইতে এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলেব তিরোভাব হইবে। 
সপ্রদি্ধ কোৌঠটনৃষ্টোয়াও স্টেভ্‌ সাহ্বে বুন্ধ শিবারণার্থে অনেক 
কথ। বলিক্জাছেন। তাহারা একপেশবশী অনংঘতচেঠ। আন্দোলন- 
কারী বনিক য্দ কেহ তাহাদের কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন, 
বিখ্যাত নানাশান্ত্রবিৎ ধীরমতি অধ্যাপক হিওয়েলের কথ! সেরে 
অগ্রান্থ কর! যাইতে পারে না। তিনি কোন বিবাদস্থলে ব' 
কোন পক্ষদমর্থনার্থে দে কথা বলেন নাই, আপন উইলে মর্থাৎ 
টরমপত্রে কথ লিপিবন্ধ করিয়াছেন, এবং কেবল কথ। বণিয়। 
ক্ষান্ত ইয়েন নাই, কথান্ুদারে কার্ধযও করেয়াছেন। তিনি আপন 
উইলে লিবিয়াছেন তাহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে বার্ষিক 


২২৬ 





জ্ঞান ও কর্ম। [ ১ম ভাগ 


৫০০ পাউও (৭৫০০ টাকা) ব্তেন দিয়া বেম্তিজ বিশ্ববিছজ য় 
বর্তক এবতন জাতীফ়বিধানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, এব! 
সেই অধ্যাপক জাতীয়ব্যবহারশান্ত্র তনুশীলনে হিযুক্ত থাবিষক 
“এরপ নিয়ম নিদ্ধীরণে যত্ববান হইবেন, ঘদ্দারা যুদ্ধের তমঙগজের 
হাস হয় এবং পরিণামে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের তিরোভীব হয়।”১ 
যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি ছুংখের কথা এই যে শক্রর গ্রৃতি ধর্ম. 
যুদ্ধে যেরূপ বীরোচিত ব্যবহার গ্াচীন কালে বিধিবদ্ধ ছিল, 
জ্ঞানোন্সতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎকর্ষ বিধান না হইয়া বরং বোধ 
হয় কিঞ্চিং অপকর্ষ ঘটিরাছে।২ যুদ্ধে কপটতা এক্ষণে কাহার কাহার 
মতে নিষিদ্ধ নহে । ৩ বিজ্ঞান চর্চাত্বারা যে সকল ভীষণ সংহার- 
শন্ত্র গ্রস্তত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার যথা তথা 
প্রয়োগ হইতেছে। এতদিন শ্ষিতি ও সাগর রণস্থল ছিল। 
সম্প্রতি আকাশকেও রণক্ষেত্র পরিণত করিবার উষ্োগ 
হইতেছে। «ই উদ্যোগ সফল হইলে তাহার পরিণাম কি ভয়ানক 
হইবে তাহা কল্পনাতীত। 
যুদ্ধের অনুকূলে কেহ কেহ এই কথা ব্‌লন যে, যুদ্ধ দ্বারাই 
আঁধকাংশ পৃথিবী শ্কমতাশালী ও সভ্য জাতির হস্তগত হইয়াছে, 
অসভ্য জাতি সভ্য জাতির বশীভূত হইয়া উন্ন'তলাভ করিয়াছে, 
এবং যেখানে কোন অসভ্য জাতিকে বশীভূত করা অসাধা ব 
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অতিকঠিন বলিয়া বোধ হইন্নাছে, সেখানে হিংশ্র জন্তন্র নায় 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়৷ তূপৃষ্ঠে সভাজাতির আবাদভূমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। একথা কিন পরিমাণে সতা, 
সম্পূর্ণ সত্য নছে। পুরাবৃত্ত ইহার পূর্ণ সত্যতা সপ্রমাণ করে না। 
অনেকস্থৃলে যুদ্ধ সভা অনভো হয় নাই, সবলে ও হূর্বলে ঘটিয়াছে। 
এবং তন্মধ্যে দুর্বল সভা জাতি পরাস্ত হইয়! অশেষ কষ্ট সহা 
করিয়্াছে। পাশ্চাত্য পাঁওতগণের মধ্যে প্রচলিত মতাম্থদারে 
জগতে জীবনসংগ্রামে যোগ/যতমের জয় ইহাই প্রকৃতির নিম্নম, 
এবং এই নিয়মের ফলে যোগ্যতম জীবের সংখা। বুঝ্ধি হইয়া, 
অশ্ুভকর জীবনসংগ্রাম হইতে জীবজগতের উন্নতিসাধন রূপ 
শুভফল উৎপন্ন হইতেছে। একথ1ও সম্পূর্ন পত্য বলিয়! স্বীকার 
করা'যার় না। অজ্ঞন জীব-জগতে ইহা সত্য বটে, কিন্ত সন্তান 
জীবজগতে সংগ্রাম ও সধ্য, বিদ্বেষ ও প্রীতি, এই উভয়ের ক্রিয়া 
একত্র চলিতেছে। জীবের প্রথম অবস্থায় জ্ঞানোদয়ের প্রারস্তে 
কষ স্বার্থের প্ররোচনায় আত্মরক্ষার্থে জীবগণ পরস্পর বিদ্বেষ ভাবে 
সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে, এবং যোগ্যতমেরই জন্ন হয়। কিন্তু ক্রমশঃ 
মানবন্বাতির পরিণত অবস্থায় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে 
যেমন আমরা বুঝি[ত পারি, কেবল নিন শিক্ন্বার্থের মুখ চাহিতে- 
গেলে পরম্পরের বিরোধে কাহারও ন্বার্যই পাবিত হন্ন না, এবং 
অসংযত স্বার্থের উত্তেজন। খর্ম হইক়। সংগ্রাম প্রত্ত্তি প্রধমিত হয়, 
অপরদিকে তেমনই দেখতে পাই অশ্ব স্বার্থে প্রত কিঞ্িং 
গঙ্গ/ রাখিলে পরস্পরের সাহায্য নি্গ নিঙ্ন স্বার্থ ও অ:নক দূর 
সাধিত হয়, এবং সখ্য ভাবের উদর হয়। একদিকে যেমন নিতান্ত 
বার্থপরতার অপকারিতা বুঝতে পার! যান, অপরদিকে তেমনই 
মেই কথ বুঝিতে পারার ফলে আমাদের পরম্পরের প্রতি 
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জীবন সংগ্রা্ 
জীবন সখ 
পরিণত ক' 
জ্ঞানলাতের 
একটি উদ্দেঃ 
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স্বার্থ ও পরা- 
তের সামগ্রস্ত 
মেই উদেশ্ঠ- 
সাধনের উপায়। 


প্রকৃত স্বার্থ 
পরার্থের বিরুদ্ধ 
মনকে! 
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ব্যবহার এরূপ হইয়া আসে যে নিশীস্ত স্ার্থপরতার প্রয়োজন 
ক্কমিয়া যায়। 

এই কথাই আর একভাবে দেখা যাইতে পারে। যেমন 
আমরা স্বার্থপরতাবৃত্বিত্বারা নিজের হিতসাধনে উত্তেজিত তেমনি 
আবার আমরা দয়াদাক্ষিণ্যউপচিকীর্ধাদি বৃত্তি দ্বারা পরের 
হিতসাধনেও উৎসাহিত। এবং যিনি ঘ্তদুর পরহিতে রত, 
তিনি ততদুর পরের সাহায্য প্রাপ্ত হন, ও নিজ স্বার্থসাধনে 
নির্বিন্ে বিরত থাকিতে পারেন। 

একদিকে মনে রাখিতে হইবে ধে আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ 
নিং্বার্থপরতা যেমন সম্ভবপর নহে, তেমনই শুভকরও নহে। 
আমাদের বর্তমান দেহ্বাবচ্ছিন্ন অপুর্ণ অবস্থায় কতকগুলি স্বার্থ 
বিসর্জন কর] অসাধা, এবং সেই স্বার্থ সাধন নিমিত্ত আমরা 
নিজে যন্ত্রবান্‌ না হইলে সমাজ এত উন্নত হয় নাই যে অন্থে 
তন্সিমিত্ত বত্ববান্‌ হইবে । পক্ষান্তরে আমর নিতান্ত স্থার্থগর 
হইতে গেলে অন্তের স্বার্থের সছিত বিরোধ উপস্থিত হইয়! নিজ 
স্বার্থনাধন অনাধা হইয়া পড়িবে । কতদূর নিজ স্থার্থত্যাগ 
করিলে ও পরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সাধ্যমত উচ্চমাত্রায় 
স্বার্থলাভ হুইতে পারে, প্ররূত নিজহিতার্থীকে এই সমন্তা 
নিরস্তর পূরণ করিয়া চলিতে হইবে। এরূপ স্থলে পূর্বকথিত 
গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের কথা স্মরণ রাখিয়া চলা আবশ্তক। 

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ অন্তের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধ নহে। 
যাহা কিছু বিরোধ আছে তাহা আমাদের অপূর্ণতা ও দেহাবচ্ছিরতা 


নিবন্ধন । যে ব্যক্তি ও যে জাতি স্বার্থের ও পরার্থের এই 


বিরোধ মীমাংসা! করিয়া জীবনসংগ্রামের ও জীবের সথ্যভাবের 
সামগ্রস্ত স্থাপন করিতে পারে, এবং পরার্থ একেবারে অগ্রাহ 


৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেস্ত। 


করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থলাভের ছুরাকাজ্ষা কেবল অসাধু নহে 
তাহা জগতের নিয়মানুসারে অপূরণীয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ 
করিতে পারে, সেই জাতি বা ব্যক্কিইযথার্থযোগ্যতম, এবং তাহারই 
জয়লাভ হয় । লোকে শুন্ুক বা না শুন্ুক, প্রকৃত জ্ঞান স্পষ্ট করিয়া 
উচৈ: স্বরে নিরন্তর এই কথ। বলিতেছে। ব্রহ্মউপলবি দ্বারা 
জ্ঞানলাভের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক আর না হউক, সাংসারিক 
স্থের অনিত্যতা বোধ ও আত্মোৎকর্ষ সাধনে আনন্দ, 
জ্ঞানার্জনের . এই দুই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হউক আর নাই হউক, 
এসকল উচ্চ কথ! ছাড়িয়া দিয়া, অন্ততঃ উপরিউক্ত স্বার্থ ও 
পরার্থের সামান্ত জমা খরচ বুঝিয়া চলিতে শিখিলে, ভবের 
হাটে আসিয়া লাভ না হইলেও নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
ফিরিতে হয়। 

ধাহারা পরকাল মানেন তাহাদের পক্ষে জ্ঞানলাভের চরম 
উদ্দেগ্ত জগতের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও ব্রহ্গঈউপলব্ষি। সেই 
চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিপে সর্বদা ঠিক পথে চলা 
যায়। আর সেই চরম লক্ষ্য বিস্ৃত হইলে সংসারধাত্রায় মধ্যে 
মধ্যে পথ হারাইতে হয়। অনেকে মনে করেন সেই চর্ম লক্ষোর 
প্রতি দৃষ্টি রাখা জীবনের শেষ অবস্থার বিধি, প্রথম অবস্থায় এই 
কর্মক্ষেত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া! কর্মী হওয়াই আবশ্যক । তাহারা 
বলেন এই চরমলক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া এদেশের লোক 
অকন্মণ্য হইয়াছে এবং অতি হীন অবস্থায় পড়িয়াছে। একটু 
বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা! যাইবে এআপত্তি সঙ্গত নহে। দূরস্থ 
চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে হইলে যে নিকটস্থ বর্তমান লক্ষ্য ভূজিতে 
হইবে একথা। কেহ বলে না। সত্য বটে অন্পবুদ্ধি মানব একদিক 
দেখিতে গেলে অন্তদ্দিক ভূলিয়া যায়, কিন্ত সেই জন্যই চরম লক্ষ্য 


জান ইহ, 
ও পরলে।ৰ 
উভয়দিকে 
রাখিতে ব। 
ইহলেকের 
ভিতর দিয়! 
পরলোকের 
পথ । 
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মনে রাখিতে বল] আবন্তক, কারণ নিকটের লক্ষ্য সহজেই মনে 
থাকিবে। তবে একগ্রতার সহিত কেবল সেই চরম লক্ষের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! বর্তমান কর্তব্য ভুলিয়া যাওয়! 'বিধি- 
সিদ্ধ নহে। যদিও পরলোক ও মুক্তিলাভের সঙ্গে তুলনায় 
ইহলৌক ও বেষয়িক ব্যাপার অতি তুস্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ 
বিষয়ে সাধনার পর সেই উচ্চবিষয়ে অধিকার জন্মে । ইহলোকের 
ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ। এবং বৈষয়িক ব্যাপারে 
কর্তব্পালনের অভ্যাসই মুক্তিলাভের উপায় । ইহা বিশ্ব- 
নিয়ন্তার নিয়ম। ইহাই আর্ধাঞঝষিদিগের এক আশ্রমের পর 
আশ্রমান্তর গ্রহণ নশ্বদ্ধীন়্ শিক্ষা। এই নিয়ম লঙ্ঘন করায়, 
ও নিয়স্তরের শিক্ষার পূর্বেই উচ্চস্তরের শিক্ষার যোগা মনে 
করায়, এবং বিজ্ঞান চষ্ঠ৷ অবহেল! পুর্ক দর্শনালোচনায় নিবিট 
থাকায়, আমাদের বর্তমান ছুরবস্। ঘটিদাছে। অতীতের এই 
শিক্ষা মনে রাখিয়া, যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন 
করিয়া চল। আমাদের অবন্তকর্তব্য। কিন্তু তথাপি বলিতেছি। 
এই ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া যেন আর একটি গুরুতর ত্রমে 
পতিত না হই, এবং সেই চরম লক্ষ্য যেন না ভূলি। বাহার 
দেই চরমলক্ষ্য ভুলিয়া ইহলোকের স্থস্বচ্ছন্দ জীবনের পরম লক্ষ্য 
মনে করেন, তাহার! সমুদ্ধিশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের 
অদীম ভোগলালমাজনিত অশান্তি ও তাহাদের অসংঘত স্বার্থ 
পরতানিবন্ধন নিরন্তর কলহ ও পরস্পরের ভীষণ অনিষ্ট চেষ্টা 
প্রতি দৃষ্টি করিতেগেলে তাহাদিগকে কখনই স্ৃধী বলা যা না। 





ভ্িবিভীন্ম জ্ভাল ॥ 
কর্ম । 


উপক্রমণিকা 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা জ্ঞান ও ক' 
হইয়াছে,. এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ভাগে কর্ম্মবিষয়ক কিঞ্চিত এ 
আলোচনা করা যাইবে। অস্তের ক 

পূর্ব বলা হইয়াছে জ্ঞান ও কর্ম অসম্বদ্ধ নহে ইহার! পরস্পরা- আইসে। 
পেক্ষি। একের কথা (যথা জ্ঞানবিভাগে জ্ঞাতার কথা) বলিতে 
গেলে অপরটির কথ (যথা! কর্্মবিভাগে বর্তীর কথা) অনেক 
স্থলে প্রকারান্তরে আসিয়। পড়ে, ও সেই সঙ্গে না বলিলে সে 
₹থাটি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট থাকে । এই কারণে প্রথম ভাগে 
জ্ঞানসম্বন্ীয় আলোচনায় দ্বিতীয় ভাগে বলিবার কথ স্থানেস্থানে 
বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা পুনরায় এই ভাগে ষথা স্থানে ন 
বলিলেও চলিবে না, কারণ তাহ! না বলিলে সেই স্থানের কথাগুলি 
অস্পষ্ট থাকিবে । এই জ্রন্ত এই দ্বিতীয়ভাগে যে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি 
ঘটিবে, শাঁঠিক সে দোষ মার্জনা! করিবেন। 

কর্শব জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অর্থাৎ মানবের কার্য এই অর্থে এই ভাগে 
গৃহীত হইবে। কর্তা ভিন কর্ম হস্ক না, স্ৃতরাং কর্মের আলোচনায় আলোচ্য বিষয় 


সর্বাগ্রে কর্তার কথা উঠে। আর কর্তার কথ। উঠিলে, তাহার স্বতগ্্রতা 
১৫ 
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আছে, কি অবস্থা্বারা তিনি যেরূপে চাপিত হয়েন মেইরূপে 
কার্য করিতে বাধ্য 1---এই প্রশ্ন উঠে। এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে 
কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ 1--এ প্রশ্নও উঠে। উক্ত প্রশ্নঘ্বয়ের 
আলোচনার পরেই, কন্মের প্রধান ভাগের, অর্থাৎ কর্তবা কার্ষেযর, 
লক্ষণ কি ?--৪ সঙ্গে সঙ্গে, কর্তব্যতার লক্ষণ কি? এই দুইটি 
্রশ্ন উঠে। তদনত্তর কএকটি বিশেষবিধ কর্মের আলোচনা 
ঝ্ুগ্ছনীয়। সেগুলি এই-_পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, সামাজিক- 
নীতিসিদ্ধ কন্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, এবং ধন্মনীতিদিদ্ধ কর্ম। 
এবং নর্বশেষে,_কর্মের উদ্দেশ্ত কি ?--এই প্রশ্নের মণক্ষেপে 
উত্তর দেওয়৷ আবশ্তক। অতএব (১) কর্তার স্বতন্ত্র আছে 
কি না ও কার্ধাকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, (২) কর্তব্যতার লক্ষণ, 
(৩) পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, (৪) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, 
(৫) রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, (৬) ধর্মনীতিসিন্ধ কর্ম, (৭) কর্মের উদ্দেশ, 
এই সাতটি বিষয় যথাক্রমে পৃথক্‌ পৃথ্ণক্‌ অধ্যান়্ে এই দ্বিতীয় 


ভাগে আলোচিত হইবে। 


গন্য অন্যান £ 
কর্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না. 
কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ কিরূপ । 


কর্ধের আলোচনায় সর্ধাগ্রেই কর্তার কথা উঠে, কারণ 
কর্তা ভিন্ন কর্ম হয় না। এবং কর্তার বিষয় আলোচনা! করিতে 
গেলে কর্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না?__এই প্রশ্ন প্রথমেই 
উঠে। এই প্রশ্ন অনাবশ্তাক নহে, কেনন। কর্তার ও তাহার কর্মের 
দোষগুণ নিরপণ,ও কর্তার সৎকর্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির উপায় 
নির্ধারণ, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে। যদি কর্তার 
স্বতন্বতা থাকে, তবে তাহার কর্মের জন্ত তিনি সম্পূর্ণ দায়ী, ও 
তাহান্্ দোষ গুণ তাহার কর্মের দৌষ গুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে। 
এবং তাহার সৎকর্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত তাহার স্বতন্ত্র 
ইচ্ছা যাহাতে সংযত ও শুঁভকর হয় সেই পথ অবলম্বন করিতে 
হইবে। আর যদি তাহার স্বতত্ত্রতা না থাকে, এবং তিনি অবস্থা- 
দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে চালিত হন, তাহা হইলে তাহার কর্মের অন্য 
তাহাকে দায়ী করা ধায় না, ও তীহার দোষগুণ তাহার কর্ণের 
দোষগুণের দ্বারা! নিরূপিত হইবে না। এবং তাহার সংকর্ম- 
শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত যে, অবস্থার দ্বার! তিনি চালিত 


হন তাহারই এরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তিনি 


ইপথে চালিত হইতে পারেন। 


কর্থার স্বং 
আছে কি 
এই প্রশ্ন 

বশ্থাফ নত 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


কর্তার শ্বতন্্রতা আছে কি নাঁ-এই প্রশ্ন, কর্ম ও কর্তার 
পরম্পর কিরূপ সম্বন্ধ, এই প্রশ্নের সহিত জড়িত, এবং শেষোক্ত 
প্রশ্ন, কার্্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, এই সাধারণ প্রশ্নের একটি 
বিশেষ অংশ । অতএব প্রথমে এই সাধারণ প্রশ্নের প্রকৃত 
উত্তর কি, তাহারই কিঞ্চিং আলোচন! করা যাইবে । 
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তথ্বিষয়ে অনেক মততেদ আছে। 
হযায়দর্শন প্রণেতা গোতম ও বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা কণাদ 
উভয়েরই মতে কার্ধা ও কারণ পরম্পর ভিন্ন । স্বত্তরাং এই 
মতে যদ্দিও কারণগুলি পূর্ব হইতে আছে, কাধ্য পূর্বে ছিল না, 
অর্থাৎ কার্য অসং। সাংখ্দর্শনের মতে কার্ধা কারণের 
রূপান্তরমাত্র, স্থুতরাং এই মতে কার্য পুর্ব হইতে কারণে অব্যক্ত 
ভাবে ছিল, অর্থাৎ কার্ধ্য সং। এ সকল মতামতের আলোচনা 
এখানে নিপ্রয়োজন। ১ এ স্থলে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, ষখন কোন কার্যের সমস্ত কারণের মিলন হইলে সেই 
কার্ধা অবশ্ঠই হইবে, তথন কার্য তাহার কারণ সমষ্টির রূপান্তর 
ব৷ ভাবাস্তর মাত্র, এবং সেই কারণ সমষ্টিতে অব্যক্ত ভাবে ছিল, 
তাহা না হইলে কোথা হইতে আদিল । কোন কার্য আপনা 
হইতে হইল, কোন বস্তু আপন! হইতে আদিল, ইহা আমরা 
মুখে বলিতে পারি বটে, কিন্তু সে বৃথা শব প্রয়োগমাত্, তাহ| 
কিরূপ ঘটবে তাহা মনে অনুমান বা কল্পনা করিতে পারি না। 
আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই 'এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রত্যেক কার্ধেরই কারণ আছে, দে কারণ আবার তৎপূরববরতি 
কোন কারণের কার্য, স্থৃতরাং সে কারণেরও কারণ আছে, 
চির িভিা টির 
১ এ সন্বদ্ধে প্রযুক্ত প্রমখনাধ তর্বভূষণ প্রণীত 'মায়াবাদ। জর্টব্য। 


১ম অঃ ] কর্তার স্বন্ত্ুতা আছে কি ন|। 


আবার. তাহারও কারণ আছে, এই রূপে পরম্পরাক্রমে কারণ- 
শ্রেণি অনন্ত হইয়া পড়ে। এইত গেল একটি কার্ষ্ের কথ!। 
কিন্ত জগতে প্রতোক মুহূর্তে অনংথা কার্ধ্য চলিতেছে । অতএব 
এরূপ অনন্ত কারণশ্েণির সংখ্যাও অনীম হুইয়৷ পড়িবে, যদি 
সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণশ্রেণি মিলিত হইয়া! তাহাদের 
মাদিতে এক বা একাধিক কিন্তু অল্পসংখ্যক মূল কারণে অবস 
প্রাপ্ত না হয়। সাধারণ লোকের সাধান্তযুক্তি, ও প্রায় সর্ব- 
দেশের মনীষিগণের চিন্তার উক্তি, এই কারণবাছু্য পরিহার- 
পুর্বক জগতের আদি কারণ এক অথব| ছুইমাত্র বলিয়৷ নির্দিষ্ট 
করিয়াছে । অদ্বৈতবাদীর মতে সেই আদি কারণ এক ও তাহ 
্রদ্ধ অথব। জড়, এবং দ্বৈতবাদীর মতে সেই আদি কারণ ছুই, পুরুষ 
ও প্রকৃতি বা চৈতন্ত ও জড়। চৈতন্ত ও জড়ের আপাতপার্থক্য 
ৃষ্টে দ্বৈতবাদীরা বলেন চৈতন্ত ও জড় উভয়ই অনার্দি, এবং এই 
দুইটি জগতের আদি কারণ। জড়বাদীরা বলেন জড় হইতেই 
চৈতন্তের উৎপত্তি ইহার! একপ্রকার অদ্বৈতবার্দী। এবং 
বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদীরা বলেন জগতের আদি কারণ এক ব্রন্ধ। 
জড় হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ এবং টৈতন্ত হইতে 
জড়ের স্থ্টি যুক্তিসিদ্ধ, একথ] প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এই 
পুস্তকের প্রথম ভাগে ১ হইয়াছে, এখানে আর সে সকপ কণা 
পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি করা এখানে 
তৎসন্বন্ধে বগ। যাইবে । 

মায়াবাদীর 

“ক্লঘব্য' জযল্যিত্যা লীবীল্গপ্স অলাদহ্‌: 1” 

্রঙ্মসতা, জগৎমিথা।, জীবব্রন্গ ভিন্ন নয় । 


০৯০০০০৯৯৯০৮, 


১ প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় ত্ষ্টব্য। 


২৩৬ 


জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 


এই কথ! বলিবার হেতু বোধহয় এই যে, জগতের আদিকারণ 
ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিকার, কিন্ত অগৎ সাকার সবিকার, অতএব 
জগৎ সত্য হইতে পারে ন1, আমাদের ভ্রমবশতঃ সত্য বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়,কেনন! নিরাকার নির্ব্বিকার হইতে সাকার সবিকার 
আসিতে পারে না । একথার মূলে এই কথ রহিয়াছে যে, কারণ 
যেরূপ তাহার কার্য্যও সেইরপ। কিন্তু এই শৈষোক্ত কথ! 
কিয়্দরমাত্র সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ কারণের সহিত 
কার্ষের কতকট! সামা থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য যখন কারণের 
রূপান্তর বা ভাবাস্তর, তখন সে সাম্য সম্পূর্ণ সামা হইতে পারে 
না, তাহার সহিত অবশ্তই কিছু বৈষমাও থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ 
এইকথ! বলিতে গেলে জগতের আদিকারণের অদীম শক্তির উপর 
সীম! আরোপ করা হয়। সত্য বটে জ্ঞানের কএকটি মলঙ্ঘা 
নিয়ম (বথা, কোন বন্ত একস্থানে একহ কালে খাকিতে ও ন! 
থাকিতে পারে না) অনন্তশক্তিও যে অতিক্রম করিতে পারেন 
ইহ! অনুমান করা যায় না। কিন্তু বর্তমান স্থলে সেরূপ কোন 
নিয়মের অতিক্রম হইতেছে না। যদ্দি কেহ বলেন নিরাকার ও 
সাকার, বা নির্বিকার ও “বিকার ভাব এরূপ বিরুদ্ধ গুণ যে তাহারা 
একধারে ( অথবা তত্ুলাক্ষেত্রে অর্থাৎ একটিগুণ কারণে ও 
অপরটি তাহার কর্ষে) থাকিতে পারে না, তাহার উত্তর এই বে, 
যদিও একই বস্ত একন| নিরাকার ও সাকার, বা নির্বঘকার ও 
সবিকার, হইতে পারে না, কিন্ত ব্রদ্ধ ও জগৎ সেরূপ একই বন্ত 
নহে। ব্রহ্ধ অনন্ত, জগৎ (অর্থাৎ জগতের যে টুকু আমাদের নিকটে 
প্রতীয়মান ) অন্তধিশিষ্ট। ব্রহ্ম অথণ্ড, প্রতীয়মান জগৎ থও 
মাত্র। অতএব আদিকারণ বর্গ নিরাকার ও নির্বিকার হইলেও 
তাহার আংশিক কার্ধ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান জগৎ যে সাকার ও 


১ম অঃ] কত্তাঁর হবতন্ত্রতা 'আছে কি না। 


সবিকার হইতে পারে ইহা! এতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, জগৎকে 
একেবারে মিথ্যা, ও জগৎবিষয়ক জ্ঞানকে একেবারে ভ্রম বলিতে 
হইবে। জগৎকে আমর! অপূর্ণজ্রানে যেরূপ দেখি তাহ! জগতের 
ঠিক স্বরূপ না! হইতে পারে, এবং আমাদের জগৎবিষন্নক জ্ঞান 
ূর্ণজ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া জগৎ একেবারে মিথ্য। ও 
আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ভ্রম, এ কথ! বল! যায় না। 
দৃশ্বমান জগৎ পরিবর্তনশীল ও সেই জগতেত নুখহুঃখ অস্থায়ি, 
এবং একথ। ভুলিয়া জগতের বস্ত ও তজ্জনিত স্থখছুঃখ স্থায়ি মনে 
কর! ভ্রান্তি, এই অর্থে জগৎ মিথ্যা ও আমাদের ত্বিষয়কজ্ঞান ভ্রম 
বল| যাইতে পারে। কিন্তু সেকথা একপ্রকার অলঙ্কারের 
উৎপ্রেক্ষামাত্র | 

সংক্ষেপে বলিতে হইলে কার্ধযকারণসন্বন্ধের মূল ত্য এই __ 

১। কোন কার্ধযই বিনীকারণে হইতেপারে না। 

২। কার্ধয মাত্রই তাহার কারণের অর্থাৎ কারণসম্টির 
মিলনের ফল, ও দেই নকল কারণের রূপান্তর ব] ভাবান্তর। 
এবং মেই মিলনের পুর্বে তাহা কারণ সমষ্টিতে অবাক্ত ভাবে 
নিছিত। 

৩। সকল কারণের আদি কারণ এক অনার্দি অনন্ত ব্রহ্ম । 
্ধই নিজের সত্তার কারণ, এবং সকল কার্ধ্যই মূলে সেই ব্রচ্গের 
শক্তি বা ইচ্ছা গ্রণোদিত। 

এই কথার পর একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল কার্যোর 
আরিকারণ যদি এক অনান্দি কারণ, এবং কার্য যদি কারণ সম- 
টির মিলনের ফল ও তাহার রূপান্তর বা ভাবাস্তর মাত্র, তবে সেই 
মিলন নিত নৃঙুন নৃতনরূপে কেন হয় ও কে ঘটায়, এবং কারণ- 
সমষ্টির সেই রূপান্তর বা! ভাবাস্তরই ব! কিরূগে হয়? অর্থাৎ সেই 


কার্ধ্যকার« 
সম্বন্ধের মু 
তস্ব। 
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আদি কারণ একবার কাধ্য সম্পন্ন করিয়া কেন ক্ষান্ত থাকে না, 
এবং কারণই বা কিরূপে কার্ষ্য সম্পন্ন করে ? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ 
উত্তর দেওয়া আমাদের অপূর্ণজ্ঞানের ক্ষমতাতীত। অথচ এই 
প্রশ্ন বিজ্ঞান! না! করিয়। আমর! ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আর 
ধত কাল ইহার উত্তর না পাইব ততকাল জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি 
হইবে না। অতএব এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে, যে অপূর্ণ 
স্কান এপ্রক্ন না করিয়া! থাকিতে পারে না তাহ পর্ণজ্ঞানেরই 
আপাততঃ বিচ্ছিন্ন অংশ, এবং সেই পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পুনমিলন 
হইলেই আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তি ও পুাননলাভ হইবে। 
উপরের প্রশ্নটির প্রথমভাগ জিজ্ঞাস করিতেছে, আদি কারণ 
একবার কার্ধ্য করিয়! ক্ষান্ত না হইয়া কেন নিরন্তর নৃতন নৃতন 
কার্ধ্য করিতেছে, ও নূতন কার্ষের নিমিত্ত কারপদমূহের ফ্লাত্যনূতন 
মিলন কে ঘটায়? ইহার উত্তরে কেবল এই মাত্র বল! যাইতে 
পারে, কার্য্কারণপরম্পরার এই অস্থির ও নিত্যনৃতন ভাব সেই 
আদিকারণের শক্তির ও ইচ্ছার ফল। এই বিরাট বিশ্বের 
গুত্যেক অণুতে সেইশক্তি নিহিত আছে, ও তাহার বলে নিরন্তর 
ব্যক্ত বা অবাক্ত ভ্‌"ব সে গতিশীল রহিয়াছে । আদিকারণের 
শক্তির বা ইচ্ছার কল তাহার বিকার বল] যাক না, তাহার 
স্বভীবসিদ্ধ কার্য্যই বলিতে হইবে। 
প্রশ্নটির দ্বিতীয় ভাগের প্রকৃত উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। 
আমাদের স্ব দৃষ্টি কার্য্যের বা কারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
পারে না, হৃতরং কারণ হইতে কার্য্য কিরূপে ঘটে তাহা আমরা 
আঁনিতে পারিনা তবে কোন্‌ কারের নিমত্ত কোন্‌ কোন্‌ 
কারণের কিভাবে মিলন আবন্তক, ও কি উপীয়ে কারণ মমির 
সেইরূপ মিলন ঘটে__এবং কি নিয়মে (অর্থাৎ যেখানে কার্ধ্য ও 


১ম অঃ] কত্তার ম্বতত্ত্রতা আছে কি না। 


কারণ পরিমেয় সেখানে) কি পরিমাণ কারণ কি পরিমাণ কার্ষো 
পরিণত হয়, এই সকল বিষয় যত্ঠু করিলে আমর! জানিতে পারি। 
এক্ষণে কর্তার শ্বতন্ত্রতা আছে কি না?-_কর্মক্ষেত্রের এই 
প্রধান প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। যাইবে । 
একট। সামান্ত কথা আছে-“কর্তীর ইচ্ছা কন । বিক্রুপ- 
চলেই ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই পরিহাসস্থচক কথায় কিঞ্চিৎ 
সত্যও আছে। কর্তার ইচ্ছাই কর্মের সাক্ষাৎসত্বন্ধীয় ও সন্নিহিত 
কারণ। কিন্তু সেই ইচ্ছা স্বতন্ত কি অন্তকারণপরতন্ত্ব একথার 
দিশ্ধান্ত না হইলে কর্তার স্বতন্ত্তা আছে কি না বলা যায় ন। 
আমার ইচ্ছ! শ্বতন্ত্রকি ন। এ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার 
অন্তরেই অগ্রে অনুসন্ধান করিতে হয়, আত্মাকেই অগ্রে জিজ্ঞাস 
করিতেষ্ঠহয়। আত্মার অবিবেচিত উত্তর স্বতন্ত্রযার অনুকূল 
হইবে। আত্ম! অনায়াসেই বলিবে, আমার ইচ্ছা স্বতঃপ্রবৃত্ত, 
এবং যদিও যাহা করিতে ইচ্ছা করি সকলস্থলে তাহা করিতে 
পারি না, কিন্তু যাহ। না করিতে ইচ্ছা তাহা করিতে কেহই বাধ্য 
করিতে পারে না। কিন্তু আত্মার এই সাক্ষাবাক্য স্বীকার করিয়া 
মওয়ার পূর্বে সাক্ষীকে একটি কুট প্রশ্ন করা আবশ্তক-- আমি 
কোন কর্ম করিতে, কিংবানা করিতে যে ইচ্ছা করি, সে ইচ্ছা! কি 
আমার ইচ্ছাধীন, না আমার পূর্বস্থভাব, পুর্ববশিক্ষা, ও চতুষ্পার্্ব্থ 
অবস্থার ফল? অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ, 
ন। তাহা অন্য কারণের কার্য 1_-একটু ভাবিয়া উত্তর দিলে 
আাাকে অবশ্থই বলিতে হইবে, আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছাধীন 
নহে, ভাহ। নন কনের কয একট দৃষ্টাস্তত্ার। একখ। 
আরও স্পট হইবে। আমি এখন এখান, হইতে উঠিয়। ষাইব 
কি না এবিষয়ে আমার ইচ্ছা। কি, এবং কেনই বা তাহা এরূপ 


চ 


কর্ডার স্বত 
আছেকি ন 


অন্বতন্তরভাবা 
অনুকুল যু 
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তাহার বিরুদ্ধে 
আপত্ি। 


হার খণ্ডন । 
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হয় ?- ভাবিতে গেলে দেখিতে পাইব, আমার বর্তমান কর্ম ও যে 
কর্মান্ুরোধে উঠিবার কথ! মনে হইল তদুভয়ের প্রয়োজনীয়তার 
ও হদয়গ্রাহিতার তারতম্য, আমার এই মুহুর্তের দেহের অবস্থা ও 
তদহুসারে স্থিতি কি গতির প্রতি অন্থরাগের নানাধিকা, এবং 
দূরসম্বন্ধে আমার পূর্বস্বভাৰ ও পূর্বশিক্ষা যন্বার! আমার হদয়ের 
বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ কর্ণের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার 
তারতমাবোধের শক্তি ও গতি বা স্থিতির দিকে প্রবৃত্তির নানাধিক্য 
নির্ধারিত হইয়াছে, এই সমস্ত কারণদ্বারা আমার ইচ্ছা 
নিরূপিত হয়। আমার ইচ্ছা! সেই সমস্ত কারণের কার্য্য। পূর্বে 
কাধ্যকীরণসন্বন্ধের যে মূল তত্বত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার 
প্রথম তত্ব অন্ুদারেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমার 
ইচ্ছা বিনাকারণে আপনা হইতে হইল একথা সঙ্গত বলিয়। 
স্বীকার করা যায় না। 

কর্তার সম্বন্ধে স্বতন্্বতাবাদীর! ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলেন 
যে, আত্মা যখন জিজ্ঞাসামাত্রই উত্তর দেয়, মামার ইচ্ছ! স্বাধীন, 
তখন আত্মার সেই সাক্ষ্যবাক্যই গ্রহণযোগা, এবং তাহার পর 
ভাবিয়! চিন্তিয়া যে বলে আমার ইচ্ছ! নান! কারণাধীন, দে কথা 
গড়াপেট। সাক্ষীর কথার ন্তায় অগ্রাহথ। আর কাধ্যকারণদ্বন্ধ- 
বিষয়ক যে তত্বের উল্লেখ হইয়াছে তদনুসারে, যেমন বিন। কারণে 
কাধা য় না! একথা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই আবার সকল 
কারণের আদি কারণ অপর কোন কারণের কার্ধা নহে, 'একথাও 
স্বীকার করিতে হয়। স্বতরাং সেইরূপে মন্ুষ্যের ইচ্ছা অন্ত কার্ধোর 
কারণ, কিন্ত নিজে কোন কারণের কাধ্য নহে একথা বল! যায়। 

এই সকল তর্ক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! মনে হয় না। আত্মার 
প্রথম উত্তর অবিবেচনার ও অহঙ্কারের ফল। দ্বিতীয় উত্তর 
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বিবেচনার ও প্রকৃত অন্তর্দুষ্টিরদ্বারা লব্ধ, ও তাহাই প্রকৃত উত্তর। 
'এই স্থলে 
 প্দজন: ল্লিযলাধা।লি নু: জন্মাঁহি অঙ্নস্:। 
'্নকত্বাহবিনুভাল্লা জ্মাস্ভলিলি লন্মনী ॥ ১ 


( প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম চলে। 
অহঙ্কারে মুগ্ধ আত্মা 'আমি কর্তা বলে ॥) 


এই অমূল্য গীতাবাকা ম্মরণীয়। একটু বিখেচন| করিয়া দেখি- 
লেই বুঝ! যাইবে আম্মাব প্রথম উত্তর সকল সময়ে ঠিক হয় না। 
একটি সামান্য উদাহরণ দিব। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি 
আম্মাকে জিজ্ঞাসা কর! যায়, কি দেখিলাম ?--আত্ম৷ তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিবে, “চন্দ্র দেখিলাম । কিন্তু সকলেই জানেন আমরা 
চন্দ্র দেখি না, চন্দ্রের যে প্রতিবিষ্ব চক্ষুতে পড়ে তাহাই মাত্র 
দেখি, এবং চক্ষুর কোন দোষ থাকিলে চন্দ্রকে তদন্থদারে বিকৃত 
দেখায়,_যথ। দর্শক পাও্ুরোগগ্রস্ত হইলে চক্র তাহার চক্ষে 
পাথ্বর্ণ দেখায় । 

মনুষ্যের ইচ্ছাই নিজের কারণ তাহা! অন্ত কোন কারণের 
কার্ধা নহে, একথ! বলিতে গেলে প্রত্যেক মন্ুম্ের ইচ্ছা এক 
একটি স্বাধীন কারণ হইবে, এবং তাহা হইলে জগতের এক 
আদিকারণ ভিন্ন, আরও বহুসংখ্যক স্বাধীন কারণের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। এরূপ কারণবাছল্ের কল্পনা যুক্তি সিদ্ধ 
নহে। তবে এই পর্যান্ত বল! যাইতে পারে, আত্মা যে চিন্ময় 
পূ্ণবন্ধের অপূর্ণ অংশ, আত্মার শ্বাধীনতাবোধ সেই পৃর্ণব্রত্ষের 
সতন্রতার অস্ফুট বিকাশ হইলেও হইতে পারে। 





১ গীতা ৩২৭। 


২৩৬ 


আর একটি 
আপত্বি। 


তাহার থণ্ডন। 


জ্ঞান ও কর্্ম। [২য় ভাগ 


স্বতন্ত্রতাবাঁদীর| কর্তার পরতন্ত্রতাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি 
গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন। তাহারা বলেন, যদ কর্তার 
স্বতন্তা না থাকে, তাহা হইলে কর্তা নিজকর্থের জন্ত দায়ী 
নহেন, এবং কর্তার দোষগুণ থাকে না, স্থৃতরাং পাপপুপর্য ও তক্ধপ্ত 
দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যায়। এ আপত্তি অবশ্যই বিবেচনার সহিত 
পর্যালোচনা করা কর্তবা। 

কর্তার স্বতন্থতা না থাকিলে কর্তা কর্ণের জন্ত দাগী হইতে 
পারে ন!। কিন্তু তাহা হইলেই যে পাপপুণ্য ও দণ্ড পুরস্কার 
উঠিয়া যাইবে একথা। স্বীকার করা যায় নী। কর্মের জন্য 
কর্তীর দোষ গুণ নাই বলিয়। কর্মের দোয়গুণ ও ফলাফণ লুপ্ত 
হয়না। কর্মের জন্য কর্তা দায়া হউন, আর নাহ হউন, 
পাপকর্ম দোষের ও পুণ্যকর্ম গুণের বলিয়৷ গণ্য হইবে, এবং 
কর্মের ফলাফল অবশ্তই ফলিবে, ও ৫ ফলাফল কর্তাকে 
অবশ্তই ভোগ করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ কর্মের দোষগুণ যে কর্তার দায়িত্বের অভাব ৰা 
সন্ভাবের উপর নির্ভর করে না একথা বোধ হয় সহজেই অনেকে 
শ্বীকার করিবেন। কর্ত। জানিয়্াই করুন আর ন৷ জানিয়াই 
করুন, তাহার কৃত ভাল কর্ম ভাল ও মর্দ কর্ম মন্দ বলিয়া 
অবশ্যই পরিগণিত হইবে । তবে তাহাতে কর্তার দোষ গুণ 
আছে কি না, বিচার করিতে হইলে তাহার স্বতত্্তা আছে কি না 
তাহ! দেখিতে হইবে, এবং তাহার স্বতপ্ত্রত। না থাকিলে 'অবন্তই 
ক্বীকার করিতে হইবে, দোষ গুণ সাধারণতঃ থে অর্থে গৃহীত হয়, 
সে অর্থে তাহার কর্মের জন্য তীহার দোষ গ৭ নাই, তাহার 
নিন্দা ব৷ যশ নাই। 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাঁউক কর্তার স্বতন্্রতা না থাকিলে কর্মের 


১ম অঃ] কর্থার শ্বতন্ত্তা আছে কি না। 


ফলাফল তাহার সম্বন্ধে ফলিবে কি না, ও সেই ফলাফল ও 
তৎসহ দগুপুরফার তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে কি না। কর্মের 
জন্য কর্তা দায়ী হউন ব! না হউন, ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ 
কর্মের মন্দ ফল অবশ্তই ফলিবে। আমি ষদি কোন দরিদ্রকে 
একটি আছলি দিব মনে করিয়া ভূলে একটি সভরেন্‌ দি তাহ! 
হইলে ও গৃহীতার স্বর্ণমুদ্রালাভের যল হইবে, অথব! আমি যদি 
কোন দ্রবা নিক্ষেপ করিতে গিয়া দৈবাৎ কোন বাক্তিকে আঘাত 
করি, তাহাতেও আহত বাক্কতির আঘাতজনিত বেদন1 'হইবে। 
তবে দান করার নিমিত্ত স্থথ বা আঘাত করার নিমিত্ত দুঃখ 
জানিয়া করিলে যেরূপ হইত সেরূপ হইবে না। তথাপি গৃহীতার 
শুভ হইয়াছে বলিয়! স্থুখ বা আহত বাক্তির অশুভ হইয়াছে বলিয়। 


দুঃখ এস্থলেও হইবে ও হওয়া উচিত। কিন্তু আমার স্বতন্ত্রতা 


নাই, আমি অবস্থার দাস, ও অবস্থাপ্বারা বাধা হইয়া কর্ম কর্ম 
করিলাম, তাহার শুভাশুভ, তাহার পুরক্ষার ও দণ্ড আমায় ভোগ 
করিতে হইবে ইহা ন্যায়লঙ্গত বলিয়৷ সহজে স্বীকার করিতে 
ইচ্ছা হয় না। একথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্তক। 
যিকেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বলপূর্বক আমাকে আমার 
পীড়িত অবস্থায় কোন ও্যধ থাওয়াইর! দেয় তাহাতে কি আমার 
রোগশাস্তি হয় না? অথবা যদি কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় 
বলপূর্বক আমাকে কোন বিষাক্ত বস্ত খাওয়ায় দেয় তাহাতে 
কি আমার স্বাস্থ্যহানি হয় না? তবে অবস্থা দ্বারা বাধা হইয়া 
কর্ম করিয়াছি বলিয়া তাহার যলাফল ভোগ করা ন্যায় সঙ্গত 
নহে, একথা কেন বলি? বোধ হয় ইহার কারণ এই ষে, 
আমাদের জড়জগতের কর্ম (যথা দেহের উপর ওধধ ও বিষের 
রিয়া ) অন্ধ প্রকৃতির অলজ্বা নিয়মাধীন বলিয়! মনে করি, আর 


২৩৭. 


২৩৮ 


জ্ঞান ও কন্ম। [১য় ভাগ 


সজ্ঞান জীবজগতের কর্ম দেরূপ মনে করি না, এবং সে কর্ের 
ফলদাতা স্তায়বান্‌ মনে করিয়া তাহার নিকট স্বতন্ত্রতাবি্ীন 
কর্তার কর্মফলভোগের বিধান অন্তার মনে করি। যদি স্বতন্ত্রতা- 
বিহীন কর্তার দুক্ষর্ম্ের ফল ক্সনস্ত ছুঃখ বলিয়া মানিতে হয় তবে 
তাহা অন্ঠায় বলিয়! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কর্তা 
স্বতন্থই হউন বা পরতন্ত্রই হউন, তাহার দুক্র্খবের ফল যে অনন্ 
দুঃখ, একথা কেন স্বীকার করিব? এক স্বীকার করিতে গেলে 
কর্তা স্বতন্ত্র হইলেও কর্মুফল্দাতার ন্তায়পরতা রক্ষা হয় 
না। কারণ অনস্ত ছুঃখের কথ যাহারা বণেন তাহার! অবশ্যই 
অনস্ত শক্তিমান ও অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বর মানেন, এবং সেই ঈশ্বর 
যেজীব অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে তাহাকে অনন্ত দুঃখের ভোগী 


: হইবে জানিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, একথাও মানিতে হয়। তাহা 


হইলে এরপ স্থষ্টি ন্যায়সঙ্গত কিরূপে বলা বায়? কেহকেহ 
এই আপত্তি খগ্ুনার্থে অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বরকেও তাহারই সৃষ্ট 
জীবের ভবিষ্যৎ কন্মাকন্ম ও গশুতাগুভ সগ্ন্ধে অজ্ঞ বলিয়৷ স্বীকার 
করিতে কুষ্ঠিত নহেন।১ 

কিন্ত এ কথা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ বলা যায় না। যদি 
দুগ্র্মের ফল দণ্ডশ্বরূপু অনন্ত দুঃখ না হইয়া, কর্তার সংস্কার ও 
উন্নতিসাধনের উপায় স্বরূপ পরিমিত, কাল ব্যাপী দুখঃভোগ হয়, 
ও তাহার পরিণাম অনন্ত ম্থলাভ হম, তাহ! হইলেই ত নকল 
আপত্তির খণ্ডন হয়। তাহা হইলে কর্তার শ্বতন্ত্রতা না থাকিলেও 
পাপপুণ্যের প্রভেদ ও ছুক্ষর্মের নিমিত্ত ছুঃখভোগের বিধান অক্ষুঃ 











১1017 01870006505 50909 01 16118192) ৬০1. 110. 279 
জষ্ব্য। 


১ম অঃ] কর্তার স্বতন্্রত। আছে কি না। 


রছিল, অথচ তজ্জন্ত কর্তার প্রতি অন্তায় হইল না। কফেনন। 
তাহার হুম জন্য দুঃংখভোগ পরিণামে অনন্তকাল স্ুখলাভের 
উপায় মাত্র, এবং সেই পরিমিত কালের দুঃখ, অনন্তকালের স্থথের 
তুখনায়, কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়। 

কর্মাকন্ম্ের শুভানশুভ ফলভোগ যদি পুংস্কার বাদ স্বরূপ 
ন] ভাবিয়া, তাহ কর্তার শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় বলিয়! মনে 
করা যায়, তাহ! হইলে কর্ত। স্বতন্ত্র হউন আর না হউন, মেই 
ফলভোগের বিধান তাহার প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করিবার 
কোনই কারণ থাকে না। | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সমস্ত সত্য হইলেও কর্তার 
অশ্বতন্বতাবাদের একটি অবগ্ঠন্তাবিফল এই যে, মনুষ্য নিজের 
দ্বশ্মের জন্ দায়ী নহে এ ধারণা জন্সিলে, ছুক্ষর্ম করিতে ভয় 
ও সৎকন্দ করিতে আগ্রহ কমিয়৷ যাইবে । এ আশঙ্ক। অমূলক । 
কর্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও যখন কর্মের দোষগুণ রহিল, 
এবং কর্তীকে যখন কন্মাকর্ষের শ্ুভাশুভ কিঞ্িংকাল ভোগ 
করিতে হইবে, এবং অবস্থাদ্বার! বাধ্য হইয়া কর্ম করা সত্বেও 
যখন তাহার শুভাশ্তভ ভোগজন্ত আত্মপ্রদাদ ও আত্মগ্নানি 
হইবে, তখন হুষ্ষম্মে ভয় ও সংকর্মে আগ্রহ কমিবার সম্ভাবন। 
আত অল্প। 

আর একটি কথা আছে। কর্ধের দোষগুণ জন্ত কর্তার 
দোষগণ নাই এ কথা মানিলে যেমন ছু্র্মের অন্ত আত্মগ্রানি 
কমিবে তেমনই সংকর্দের জন্য আত্মগৌরবেরও হাস হইবে। 
সেই আত্মগ্লানি কয়জনই বা কতটুকু অন্থভব করে, তাহা কয়- 
জনকেই বা সংপথে আনে, এবং সেই আত্মগৌরব কত লোককে 
উন্নন্ত করিয়। কত অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ভাবিতে গেলে 


২৩। 


কন্মাকন্মের 
ফলাফল ভোগ 
পুরস্কার বা দ' 
নহে, কর্তীর 
শিক্ষা ও সংশে 
ধনের উপায়। 


অন্বতন্তাবাদ 
সৎকর্ম প্রবৃি 
ও অসৎকন্মে 
নিবৃত্তির হান 
করে না। 


২৪ 


জ্ঞান ও কম্ম। [২য় ভাগ 


বোধ হয় জমা খরচে মোটের উপর অস্বতন্ত্রতাবাদ স্বতন্ত্রতাবাদ 
অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হইতে পারে না । 
অন্বতন্ত্রতাবাদের আর একটি অণুভ ফল মানুষকে নিশ্টেষ্ট 
করা, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন। তাহারা বলেন, 
কর্তার স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি অবস্থদ্বার৷ বাধ্য হইয়া] কর্ম করেন, 
এ ধারণা জন্মিলে আমর! কোন কর্ম করিতে চেষ্টা করিব না, ক্রমশঃ 
নিশ্চেষ্ট হইয়। পাড়ব। এ আশঙ্কা অমুলক। অন্থতন্ত্রতাবাদ 
একথা বলে ন| যে কর্তার চেষ্টার গ্রয়োজন নাই, কর্ম আপনা 
হইতে হইবে। অস্বতন্ত্রতাবাদ কেবল ইহাই বলে যে, কর্তার 
ইচ্ছা স্বাধীন নহে । সে ইচ্ছাই দ্বাহার নিজের কারণ নহে) 
কিন্তু তাহা কর্তার পুর্ব স্বভাব, পুর্ববপশক্ষা, ও চতুষ্পাস্বস্থ অবস্থার 
ফল। সেই পূর্বব শিক্ষা ও পূর্বস্বভাব ও চতুষ্পার্খস্থ অবস্থা কারণ 
স্বরূপ হইয়। তাহাদের কাধ্য অবশ্তঠহ করিবে, এবং তাহার ফলে 
কর্তাকে যতটুকু চেষ্টা করিতে হইবে ততটুকু চেষ্টা না করিয়া তিনি 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। আর এই অন্বতন্ত্রাবাদ যখন কর্তা 
নিজ কর্মাকর্মের শুভাগুভফলভোগী বলিয়া মানিতেছে, এবং শুভ- 
ফললাভের ও অশুভফলপরিতাগের চেষ্টা যখন মনুষ্যের স্বভাব 
সিদ্ধ, তথন মানুষ অশ্বতন্্রতাবাদী হইলেই যে নিশ্চেষ্ট হইবে ইহ! 
কখন সম্ভবপর নহে। 
উপরিউক্ত অস্বতন্ত্রতাঁঝাদে দৈব ওপুরুষকারের১ সামগ্রন্ত আছে, 
অর্থাৎ তাহা কর্তার পূর্বের কর্মফল ও বর্তমান চেষ্টা উভয্বেরই 
কার্যকারিতা ন্বীকার করে। ইহা অনৃষ্টবাদ বলিয়া দুষিত 
হইতে পারে না। অনৃষ্টবাদ বলিলে দি এরূপ বুঝায় যে, আগি 
রিরাগরেযার রা ররর রা 
১. মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, যষ্ট অধ্য।জ় তষ্টুব্য। 


পম অঃ] কর্তার শ্বতন্ত্রত। আছে কি না। ২! 


কোন বাঞ্চিত কর্মের নিমিত্ত যতই চেষ্টা করি না কেন, অনৃষ্ট টা 
অর্থাৎ আমার অজ্ঞাত কোন অলঙ্ঘয শক্তি সে চেষ্ট। বিফল করিয়। 
দিবে, সে অনৃষ্টবাদ মানিতে পার! যায় না, কেননা তাহ! কার্য/- 
কারণসপ্বন্ধবিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধ । কিন্তু আৰৃষ্টবাদদের অর্থ 
যদি এই হম্ব যে, কার্যযকারণপরম্পরাক্রমে যাহা ঘটিবার, এবং 
যাহা ঘটিবে বলিয়া পূর্ণজ্ঞানময় ব্রদ্ধের জ্ঞানগোচর ছিল, আমার 
চেষ্টা সেই দিকেই যাইবে, অন্যদ্দিকে যাইবে না, তাহা হইলে সে 
মদৃষ্টবাদ না মানিয়া থাকা যায় না, ফেনন। তাহা ৮ 
স্ঘ্ধবিষয়ক অলভ্ঘ্য নিয়মের ফল । 

পূর্বোক্ত অস্বতন্ত্রতাবাদ মানিতে গেলে, যখন দেখা যাইতেছে 
কর্তার ইচ্ছা স্বাধীন নহে, তাহার পূর্বস্বভাব, পূর্বশিক্ষা, ও 
চতুষ্পার্্স্থ অবস্থার দ্বারা তাহা চালিত, তখন কর্তার ইচ্ছা! যাহাতে 
সংপথে গমনে বলবতী হয়, বর্তমানে কেবল সেইরূপ নীতি শিক্ষ! 
দিলেই বথেষ্ট হইবে না, ভাবী কন্মাদিগের পূর্বস্বভাব, পর্ববশিক্ষা 
ও চতুষ্ার্্স্থ অবস্থা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছাকে সংপথগ্ামী করিবার 
উপযোগী হয় মেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আব্ক। এই 
জন্যই বালক ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশ! করিতে গেলে তাহার 
পিতামাতার সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হওয়া, তাহার বালাকাল হুইতে 
সুশিক্ষা পাওয়া, তাহাকে সাত্বিক আহার ও সান্তবিক আমোদ 
প্রমোদ দেওয়া, এবং তাহাকে দংসঙ্গ সাধুপরিবার ও সাধু: 
প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত রাখা, আবশ্যক । আমাদের পূর্বপ্গন্মের 
কর্মফলভোগ সম্বন্ধে যতই মতভেদ পাকুক না কেন, আমাদের 
অন্মেব পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে কর্ম করেন তাহার ফল 


থে আমাদের ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। 


১৬ 


২৪২ 


পূর্ণ জ্ঞানলাভ 
ও দেহবন্ধন 
হইতে মুজি- 
লাভ ভিন্ন পূর্ণ 
স্বতন্তরতা লাভ 
হয় না। 


অন্বতন্ত্রতা 
বাদের সুজ 
ষর্দ। 


জ্ঞান ও কম্ম। [২য় ভাগ 


আমর! যতদিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, তিন দেহাবচ্ছিন্ন 
থাকায় আমাদের বহিজ্জগতের ক্রিয়ার অধীন থাকিতে হইবে, 
এবং দিন প্ররুত ছিতাছিত বিষয়ে অগ্তানতানিবন্ধন আমরা 
অন্তর্জগতের অনংযত প্রবৃত্তির অধীনত! পরিত্যাগ করিতে পারিৰ 
না, ততদিন আমাদেব স্বতন্ত্রতাপাভের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান 
যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইন্যে ও পূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে, এবং 
আমাদের প্ররূত হিতাহিত আমর! দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি 
মকল সংযত হইয়া আদিবে ও আমাদের মন্তর্জগতের অধীনত 
যাইবে। ছুরাকাজ্। নিবৃত্ত হওয়াতে বহির্জগতের ধীনতারও 
সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আমি, তবে দেহের অভাবপূরণ নিমিত্ত 
তাহার কিঞ্চিৎ থাকিবে । এবং ধখন সেই দেহবন্ধনও যাইবে, 
তখনই আমর! সম্পূর্ণ ্বততন্ত্রতা লাভ করিতে পারিব। 

কর্তার স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রায় মকল দেশেই অনেক আন্দোলন 
ও মতভেদ হইয়াছে । এদেশে অনুষ্টবাদ্‌ ও গুম 
ক্কালব্বাদ্‌ ১ উভয় মতই.আছে। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের 
মধো কেহ কেহ স্্তক্স্রতান্বীদ্তী, কেহ বা নিয়তি অথবা 


নিনর্বধহ্ধাবাঁদতী।২ 
বিষয়টি ছুরূুহ। এসন্বন্ধে উপরে যাহা! বলা হইল তাহার স্থল 
মর্ম সংক্ষেপে এই-- 


১। কর্তার স্বঃন্ত্রতা নাই, তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে অর্থাৎ 
ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ নহে, তাহা তাহার পূর্বন্থভাবপূর্বশিক্ষা 








১ দৈবও পুরুষকার সম্বন্ধে মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ব্ঠ অধ্যায় দরষ্টব্য। 
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৬/1150073 [0110010165 0৫ 1101815, 1১0. 11) 01 [যজইব্য। 


১ম অঃ] কর্তার স্বতস্থতা আছে কি না। 


ও চতুপপার্স্থ অবস্থার ফল। তবে তাহার চিত্ত! ও চে! করিবার 
ক্ষমতা আছে। 

২। কর্তাকে কর্মাকন্মের শুভাশ্তভ ফল, অর্থাৎ সৎকর্ের 
জন্ত আত্মপ্রসাদ ও পুরফারাদি, এবং অসৎ কর্শের জন্য আত্ম- 
বিষাদ ও দণ্ডার্দি, ভোগ করিতে হয়। তবে সেই শুভাগুভ ফল- 
ভোগ তাহার সংবদ্ধনার ব৷ শান্তিব নিমিত্ত নহে তাহ! তাহার 
নংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত । ৃ 

৩। কর্তার কন্মফলের পরিণাম অনন্তহঃথ নহে, অনস্তমুখ। 
কর্মফলভোগণ্থারা সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক কর্তার 
ক্রমশঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ 
হইবে । 

উপরে বল! হইল কর্তার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। 
কর্তার স্বতন্তা নাই অথচ চেষ্টা কষিবার ক্ষমতা আছ হহার 
অর্থকি, এই সংশয় এস্থলে কাহার কাহার মনে উ্থিত হইতে 
পারে। তএব তাহার নিরাকরণার্থে চেষ্টা বা প্রধত্ব সম্বন্ধে তুই 
একটি কথা বলা আবশ্তুক। 

জড়বাদীদিগের মতে চেষ্টা কেবল দেহের কার্ধ্য। 
তাহারা বোধ হয় বলিবেন-_বহির্জগতের বিষয় কর্তৃক স্পন্দিত 
জ্ঞানেন্দ্িয়ের ক্রিয়াদ্বারা, অথবা মস্তিষ্কের অস্তনিছিত বহির্জগতের 
ূর্বক্রিজনিত কুঞ্চনদ্ধবার।, মস্তি চালিত হইলে, সেই চালনা স্লারু- 
জালকে উত্তেজিত করে, ও তন্বার! কর্শেন্দ্রিযগণ কর্মে গ্রবপ্তিত 
হয়, এবং সেই প্রবর্তনাকে চেষ্টা বা গ্রধত্ব কছে। 

চৈতন্থবারদী ও অছ্ৈতবাদীর! চেষ্টাতে দেহের কিঞ্চিৎ কার্ধা 
আছে স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাদের মতে চেষ্টা মূলে আত্মার 
কার্ধা, তাহ! আত্মার ইচ্ছাসভুত, এবং আত্মাই সেই কার্ধ্যে 


্‌ঃ 


চেষ্টা ব! প্রস্থ 


২৪৪ 


জান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


দেহকে পরিচালিত করে। স্বতন্ত্রতাবাদীরা৷ বলেন দেই ইচ্ছ। 
গ্বাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ, অস্বতন্ত্রতাবাদীদের মতে দে 
ইচ্ছ৷ আত্মার অর্থাৎ কর্তার পূর্বস্বভাব, পূর্বপিক্ষা, ও চতুষ্পার্থথ 
অবস্থার ফল। স্বতন্ত্রতীবাদদ ও অন্থতন্ত্রতাবাদের এই মাত্র 
পার্থক্য। অতএব চেষ্টা ষে বর্তার কার্ধ্য ইহ! স্বব্বববাদিসম্মত, 
এবং কর্তার স্বতন্ত্রত। থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে 
যায় না। তবে কর্তা চেষ্টা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন সেই 
কারণ অগ্ুুসন্ধান করিতে গেলেই স্বতন্ত্রতাবাদ ও অন্বতন্ত্রতাবাদের 
পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

আত্ম কি প্রকারে দেহকে আপন চেষ্টায় পরিচালিত করেন, 
আমার্দের অপূর্ণজ্ঞানে তাহ৷ আমর! জানিতে পারি ন।। দেহ ও 
আত্মার সংঘোগ কিরূপ তাহা না জানিলে এ কথার উত্তর দেওয়া 
যায় না। তবে এই পর্ধ্যস্ত জান। গিয়াছে, মস্তি ও স্নাযুকজ্ালই 
দেইকে কার্ষেয চালাইবার যন্তস্বরূপ। সেই যন্ত্রবিকল হইলে 
আত্ম! দেহদ্বার| কোন চেষ্টা সফল করিতে পারে ন।। তবে 
দেহ অবশ হইলেও আত্মা মনে মনে চেষ্টা করিতে পারে। 
ইহা! বারা চেষ্ট। যে মূলে আত্মার কার্য্য একথা সপ্রমাণ হয়। 


ভিতীল্স অজঞ্ছ্যান্স ॥ 
কর্তব্যতার লক্ষণ ৷ 


কোন্‌ কর্ণ কর্তবা কোন্‌ কর্ম অকর্তব্য ইহা স্থির করা এই 
কশ্মক্ষেত্রে আসিয়া! আমাদের প্রথম কর্তৃব্য। তাহা যদিও অনেক 
স্থলে সহজ, কিন্ত অনেক স্থলে আবার সহজ নহে, এবং কোন 
কোন স্থলে অতি কঠিন। তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক 
স্থলে নিজের কার্যের নিমিত্ত স্থির করিতে হইলে সংসারঘাত্রা 
নির্বাহ কর! দুরূহ হইত । কিন্তু নকল সভ্য দেশেরই পণ্ডিতগণ 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়! ধন্মশান্ত্র ও নীতিশান্ত্র প্রণয়নদ্বারা সাধারণ 
লোকের পথ অনেক সহজ করিয়। দিয়াছেন, এবং লোকে সেই 
সকল শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ রাখিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথে 
টলিলে প্রায়ই কর্তব্পালনে সমর্থ হইতে পারে । তবে থে 
সকল স্থলে মততেদ আছে, সেথানে আমাদের নিজের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিতে হয়। আর কর্মক্ষেত্র এত বিশাল ও 
বিচিত্র, এবং তাহার সঙ্কটস্থল সকল এত হূর্গম ও নিতানুতন 
যে, তথায় পথিক কেবল পথপ্রদর্শকের নির্দেশের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিলে চলে না, পথিকের নিজের পথ চিনিয়! লইবার 
ক্ষমতা থাকা আবশ্তক। সুতরাং কেবল' নীতিবিষয়ক দিদ্ধান্ত 


কর্তব্যতার 
লক্ষণ জালো 
চনার প্রয়ো- 
জন। 


২৪৬ জ্ঞান ও বন্ম। [২য় ভাগ 


জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রয়োজন মত কোন কথার 
অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিতর্ক বিচার করিয়া আমাদের নিজের 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যোগ্য হওয়া কর্তবা। সেই জন্ত, 
কর্তবাতার লক্ষণ কি, তাহা অন্ততঃ কিম্ুংপরিমাণে সকলেরই 
জান1 উচিত, এবং সেই প্রশ্নের কিঞিৎ আলোচন! এই থানে 


হইবে । 
ক্তব্যতার কর্তব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। 
লক্ষণ কি ৃ 
তদ্বিষয়ে অনেক জীব নিরস্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে 


অতামত আছে। কাহার কাহার মতে যাহ স্থখকর তাহাই কর্তব্য। এই মতকে 
হুখবাদ খাদি বলা যাইতে পারে। ইহার অনেক প্রকার অবান্তর 
বিভাগ আছে। ইহার নিকৃষ্ট দৃষ্াস্ত প্রাচীন গ্রীসের এপকিউরসের 
মত। তাহার মূল উপদেশ, “আহারকর, পানকর, 'মামোদকর |” 
ধন্মপরায়ণ প্রাচীন ভারতে এ মত অবিদিত ছিল না| চার্বাক 

সম্প্রদায়ের এই মত ছিল। তাহারা বলেন--. 

“ঘানজীরম্‌ ভত্ত' জীনল্লাহ্ি জন্যীব্নীত্বৰ: | 
মব্সীমৃলজ্য হুস্ব্য ঘুলহামনর্ল জুন: ॥৮ ১ 
(স্থথে থাক যতদিন জাছে এজীবন | 
মৃত্যুকে এড়াতে নাহি পারে কোন জন ॥ 

পুড়িয় এদেহ যবে হয়ে যাবে ছাই। 

তারপর আসিবার সম্ভাবনা নাই ॥) 
এই নিক্ষ্ট প্রকার স্ুখবাদের অসারতা লোকে সহজেই 
বুঝিতে পারে । এই অন্ত ইন্দরিয়পরতন্ত্রত প্রযুক্ত কাজে এই 
মতামুসারে চলিলেও লোকলজ্জাবশতঃ কথায় ইহা মাঁনিতে 

, অনেকেই প্রস্তত নছে। 


১1 সর্বদর্শন সংগ্রহ; চার্ধবাক ঘর্শন। 


মি 


২য় অঃ] ূ কত্তব্যতার লক্ষণ। 


তবে নিজের বৈষয্বিকমুখলালল! নিন্দনীয় হইলেও পরের 
বৈষয়িকন্ুখকামন! প্রশংসনীয় । এবং ধাহ! সাধারণের অর্থাৎ 
অধিকাংশলোকের স্ুথকর, তাহাই কর্তবা, এইমত অনেক 
ধীমান পণ্ডিতের অন্ুমোদ্দিত। ইহা একপ্রকার সুখবাদ। ইহাকে 
হিতব্রাদ্‌ বপিলেও বলা যায়। কেহ একটি মিথ্যা কথা 
কহিলে তাহার দেন] উড়িয়! যায় ও সর্বস্ব রক্ষা হয়, এস্থলে নিকৃষ্ট 
হিতধাদ হয়ত নেই মিথ্যা/ কথা বল! কর্তব্য বলিবে। কিন্তু 
তাহাতে দেনাদারের সর্বস্ব রক্ষা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাওনা- 
দারের গুরুতর ক্ষতি হয়, এবং মিথ]াবাদীর মঙ্গল দৃষ্টে অনেকে 
মিথা। কথা কছিতে উত্সাহ পাওয়ায় ভবিষাতে আরও অনেকের 
ক্ষতি হইতে পারে, স্থতরাং হিতবার্দী এরূপ স্থলে মিথ্যা বলা 
অকর্তব্য মনে করিবে । যেখানে একটি মিথ্যা বলিলে অনেকের, 
এমন কি একট! সম্প্রদায়ের ব। সমাজের, ছিত হয় এবং কাহারও 
স্পষ্ট অহিত হয না, সেখানে হিতবাদ সেই কার্য্য কর্তব্য কি 
অকর্তবা বলিবে ঠিক বলা যায় না। কর্তবা ঝাললে মিথ্যার 
প্রশ্রর় দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে ভাবি অনিষ্ট হইতে পারে এই 
আশঙ্কার বোধ হয় অরুর্তবাই বলিবে। মুখবাদ ও হিতবাদ উভয় 
মতেই কর্তবা প্রবৃত্বিগ্রণোর্দিত । অতএব উভয় মতকে এক 
কথাক্স প্রলত্িন্বীদি বল! যাইতে পারে। 

পক্ষান্তরে অনেকে বলেন প্রবৃত্তি আমাদিগকে কুপথগামী 
করে, নিবৃত্তি সংপথে রাখে, অতএব প্রবৃত্তি প্রণোদিত কর্ম 
অকর্তব্য, নিবৃক্ডিমূলক কর্মই কর্তব্য। 

ভোগ বিলাসিতা ও কামনা সংস্থষ্টকর্ম অকর্তব্য, বৈরাগ্য 


কঠোরতা ও নিফামতাব বিশিষ্ট কর্মই কর্তব্য। এই মত রা 


নিহ্বভ্িল্াদ্‌ নামে অভিছিত হইতে পারে। 


২৪ 


হিতবাদ। 


প্রবৃত্তিবাদ। 


নিবৃত্তিবাদ। 


২৪৮ 


সামঞ্জশ্ববাদ। 


স্তাহবাদ। 


৪ 
ব০্পপাপাািশ্পীশিশী 


জান ও কর্। [২য় ভাগ 


হিতবাদ্দ কর্তার আপনার হিতের প্রতি অন্পদৃষ্টি ও পরের 
হিতের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখে, এবং নিবৃত্তিবাদ প্রবৃত্তিকে 
নিতান্ত থর্ধ করে। কিন্তু নিজের হিতের প্রতিও বথাযোগ্য 
দৃষ্টি রাখা! উচিত, এবং প্রবৃত্তিকে একেবারে থর্ব কর! অন্ুচিত। | 
আর নিজের হিত ও পরের হিত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়ের 
সামগ্রগ্য করিয়। কার্য কর। আবশ্তক, এই ভাবিয়া অনেকে বলেন, 
স্বার্থ ও পরার্থের এব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ির সামঞ্জস্য করিয়া 
কার্ষা করাই কর্তৃব্য। তাহাদের মতকে ান৬স্যবাদি 
বলা যাইতে পরে ১। | 

প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবা, ও সামঞ্জসাবাদ, উপরি উক্ত এই মত- 
্রয়ই কর্তব্যতাঁকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া! স্বীকার করে না, তাহা 
কর্মের ফলহইতে, অথবা কর্মের প্রবর্তনার মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
নির্দেশ করে। এই ত্রিবিধ মত ভিন্ন আর একটি মত আছে। 
তদমুসারে বাহ্‌ বস্ত যেমন বৃহৎ বা! ক্ষুদ্র, স্থাবর বা জঙ্গম, বর্ণ যেমন 
শুরু বা কুষ্ণ বা পীত ইত্যাদি, কম্ম তেমনি কর্তব্য বা অবর্তৃব্য। 
অর্থাৎ বৃহত্তা বা কুদ্রত্ব যেমন বস্তুর মৌলিক গুণ, অন্য গুণের, যথা 
স্থাবরত্ব বা জঙ্গমত্তের, ফল নহে,__শুরুত্ব, রুষ্ণত্ব বা পীতত্ব যেমন 
বর্ণের মৌলিকগুণ, অন্যগুণ হইতে, যথ! উজ্জবলতা বা ম্লানতা হইতে, 
উৎপন্ন নহে,_কর্তব)ত। বা অকর্তব্যতা, অর্থাৎ ন্যাক্ বা অন্যায়, 
তেমনই কর্মের মৌলিকগুণ, অন্ত গুণের, যথা, মুখ কারিতা বা 
অস্থথকারিতার, ফল নহে, ব! তদ্রপ অন্যগুণ হইতে উৎপন্ন নছে। 
এবং বস্তুর বৃহত্ব1 বা কুত্রত্ব, ও বর্ণের শুর্লত্ব বা কৃষ্ঃত্ব, যেমন প্রতাক্ষ 
দ্বার। জেয়, কর্মের বর্তব্যতা বা অকর্তব্য তা, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, 


মি 











১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রষ্টব্য। 


২র অঃ] কত্তব্যতার লক্ষণ। 


তেমনই বিবেক দ্বারা জ্েয়। এইমতকে শ্যামলা বল 
যাইতে পারে। 
এতত্তিনন আরও অনেকগুলি মত আছে, তাহার বিশেষ 

উল্লেথের প্রচ্জাজন নাই, কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার! 
উপরিউক্ত মতচতুষ্টরের কোন না কোন একটির অন্তর্গত বলিয়া 
প্রতীয়মান হইবে । তন্মধ্যে কেবল একটি মতের নাম করিব, 
কারণ খুষ্টীয়ধর্মের একটি মূল উপদেশের সহিত তাহার অতি 
ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ । মতটি সংক্ষেপে এই-__ভাল মন্দ আমি যেরূপ বোধ 
করি অপরেও সেইরূপ বোধ করে, সুতরাং অপরের কার্য আমি 
যে ভাবে দেখি, আমার কার্য্যও পরে সেই ভাবে দেখিবে। 
অতএব অন্ঠের যেরূপ কার্য্য আমি অনুমোদন করি, আমার 
সেইরূপ কাধ্যই অন্ুমোদনযোগা ও বর্তবা। এই মতকে 
সহান্যুক্ত্িলাচি বলা যাইতে পারে। ইহা খষ্টের 
বিখ্যাত উপদেশ--'তোমার প্রতি অপরে যেরূপ ব্যবহার করুক 
ইচ্ছা কর, অপরের প্রতি সেইরূপ বাবহার করাই তোমার 
কর্তবা”২। এই কথার সারভাগ নিয়ের শ্লোকার্ধে আছে। 

“ম্সান্নঅন্বজ্জমূনস ঘ: দগ্রমি ঘ বিত্ত: ” 

( সবারে আপন সম যে দেখিতে পারে। 

সেই জ্বন স্থুপণ্ডিত জেনো। এসংসারে ॥ ) 
এই মত একপ্রকার প্রবৃত্তিবা্, কারণ এ মতে কর্তব্যকর্ম প্রবৃত্তি- 
প্রণোদিত। 

অতএব উপরিউক্ত মতগুলি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে 


পারে,_ যথা, প্রবৃত্ভিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্স্তবাদ ও হ্যায়বাদ। 
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৫ 


সহানুভূতিবা 


প্রবৃত্তিবাদ্‌, 
নিবৃত্তিবাদ, 
সামধস্তবাদ, 
হ্যায়বাদ, ইহ 
মধ্যে কোন্‌ 
যুক্তি সিদ্ধ? 


৫৩, 


জ্ঞান ও কর্ম। ৃ [২য় ভাগ 


এই চতুবিধ মতের কে'নটি ঘুক্তিনিদ্ধ তাহ! এক্ষণে নিরূপণীয়। 
প্রথমোক্ত মতত্রয় কর্তবাতাকে কর্মের মৌলিক গুণ বলিয়া 
স্বীকার করে না, করের অন্তগুণদ্বারা তাহ নির্ণের বলিয়া 
নির্দেশ করে। ভ্থায়বাদ কর্তৃব্যতাকে কর্মের একটি মৌলিকগুণ 
বলিয়া মানে। অতএব কর্তব্যত। কর্মের মৌলিকগুণ কি অন্ত 
গুণের ফল, ইহাই সর্বাগ্রে বিচার্ধয। এই বিচারকার্যে গ্যায়বাদ 
বাদী, সুখবাদ ও হিতবাদ এই ছুই শ্রেণি প্রবু-ত্তবাদ, নিবৃত্তিবাদ, 
ও সামঞ্স্তবাদ প্রতিবাদী, মাতা প্রধান সাক্ষী, অন্তর্জগৎ ও 
বহির্জগতের কতকগুলি কার্যকলাপ আন্ুষার্গক প্রমাণ, এবং 
বুদ্ধি বিচারক । 

অগ্রে দেখ! যাউক এ স্থলে আত্মার সাক্ষাবাক্য কিরূপ। 
সাধারণতঃ কর্তব্যতা ও অকর্তবাতার অর্থাৎ ন্যায় ও অন্যায়ের 
গ্রভেদ যে বৃহত্বা ও ক্ষদ্রত্বের বা শুরুহ ও কৃষ্ণত্বের প্রভেদের মত 
মৌলিক, ইহা জিজ্ঞাসা মাত্র আত্ম। স্পষ্টন্ূপে বলিতেছে, এবং 
একথা কোন কুট প্রশ্নত্বারা উড়াইয়। দেওয়া যায় না। যদি 
জিজ্ঞামা। করা যায় ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বৃহত্তা ও কদ্রত্বের 
প্রভেদের মত মৌলিক হুইলে তাহা স্থির করা এত কঠিন হইয়া 
উঠে ও তাহা লইয়া এত মতভেদ ঘটে কেন ?-- তাহার উত্তর এই 
যে, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ স্থির করা সর্বত্র কঠিন নহে, তবে 
অনেক স্থলে কঠিন বটে, কিন্তু বৃহত্ত! ক্ষুদ্রত্বের প্রভেদও স্থির করা 
অনেক স্থলে কঠিন, যথা একটি গ্লোল ও একটি চতুষ্কোণ প্রায় 
তুলা পরিমাণের বস্তুর মধো কোন্টি বড় কোন্টি ছোট দেখিবামাত্র 
সহজে বলা যায় না। যদি স্ুখবাদ বা! হিতবাদ প্রশ্ন করেন।_ 
সুখ ব! হিত ন্যায্য কর্ধের ও অন্ুখ বা অহিত অস্তাষা কর্শের 
নিরবচ্ছিন্ন ফল, একথা কি সত্য নহে ?-_এবং একথা সত্য হইলে 


র্ 


২য় অঃ] 'কর্তব্যতার লক্ষণ | 


স্থখকারিত। ও অন্ুখকারিতা, অথবা হিতকার্তা! ও অহিত- 
কারিতা কি কর্তবাতার ও অকর্তবাতার নামান্তর মাত্র বলা যায় 
না?-__তাহার উত্তর এই যে,__প্রথমতঃ সখ বা হিত ন্তাষ্যকর্ম্ের, 
ও অন্ুখ বা অহিত অন্তাধাকর্মের, নিশ্চিতফল নহে। অনেক 
স্থলে হ্যাষ্যকর্মের ফল স্থথ বা হিত এবং অন্যায্যকর্ম্মের ফল দুঃখ । 
কিন্তু অনেক স্থলে আবার তদ্বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। 
মিথ্যা কথা বলা অন্তায়, কিন্ত এমত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা ধায় 
যেখানে মিথাবাদী নিজের বা অগ্তের স্থুখসাধন করিতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ স্থথকারিতা বা হিতকারিতা হ্যাষাকর্ম্ের নিশ্চিত ফল 
হইলেও তাহা ন্যায় ও কর্তবাতার নামান্তর হইতে পারে না। 
একই বস্তুর দুইটি মৌলিক গুণ থাকিলে যে তাহার একটি অপর- 
টির নামান্তর একথা সঙ্গত নহে । জল তরল ও স্বচ্ছ, কিন্তু তাই 
বণিয়া স্বচ্ছতা তরলতার নামান্তর কে বলিবে? কর্তবাকর্মের 
ফল হিতকর বলিয়া! ষে কর্তবাতা ও হিতকারিত। একই গুণ 
একথ! ঘুক্তিসিদ্ধ নহে ।. একটি স্থুল দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ 
্পষ্টরূপে বুঝান যাইতে পারে। অনেক বৃহৎ বস্তু স্থিতিশীল 
এবং অনেক ক্ষুদ্র বস্ত গাতণীল দেখা যায়, কিন্ততাহ] দেখিয়া যদি 
কেহ বলেন বৃহত্তা ও স্থিতিশীলতা, ব৷ ক্ষুদ্রত্ব ও গতিশীলতা এক 
প্রকারের গুণ, সে কথা যেরূপ অনঙ্গত, স্থথকারিতা ও কর্তব্যত! 
কন্মের এক প্রকারের গুণ একথ। তদপেক্ষ। অল্প অসঙ্গত নহে । 
তাহার পর দেখা যাউক জগতের কার্ম্যকলাপ হুইতে এ 
বিষরের কি আম্ঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিবাদ 
নিবৃত্তিবাদ, ও সামগ্রম্তবাদ মতাবলম্বীরা বলিবেন বৃহত্। কষুদ্রত্বাদি 
বন্তপ্প যেরূপ মৌলিক গুণ, স্তায় অন্তায় যদি কর্মের সেরূপ গুণ 
হইত, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ন্তায় অন্তায় দন্বদ্ধে এত 


৫ 


৫২ 


জান ও বর্খ। [২য় ভাগ 


মতভেদ থাকিত না। তাহারা দেখাইবেন, অতি অসভ্যজাতির 
মধ্যে ভ্তায়ান্তায প্রভেদজ্ঞান আদৌ নাই বজিলেও বল| যায়, 
অথচ তাহাদের মধ্যে হুখ দুঃখের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত তীব্র। 
তাহারা যে কথা বলিতেছেন সে কথা সত্য বলিয়৷ মানিলেও, 
কেবল জগতের একভাগের কার্য দেখিয়। কোন শ্চিরসিদ্ধাস্তে 
উপনীত হওয়া যায় না। অন্তদিকের কার্য্যকলাপও দেখা 
আবশ্তক, এবং আমাদের ক্ষীণবুদ্ধির যতদুর সাধ্য ততদুর সমগ্র 
জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় তাহাই 
গ্রাহথ। জীবের জ্ঞানের বিকাশ ক্রমশঃ হইতেছে, ইহ! সর্বববাদি- 
সম্মত। উচ্চশ্রেণির জীবের যেসকল জ্ঞানেক্দ্রিয় আছে, অতি 
নিয়শ্রেণির জীবে তাহা সমন্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। বিস্তৃ 
কোন কোন শ্রেণির জীবের শ্রবণোক্দ্রয় বা দর্শনেত্রিয় নাই বলিয়া 
ধ্বনির বা বণের গ্রত্দে মৌলিক নহে বলা যায় না। সেইরূপ 
ততি অসভ/জাতির মধ্যে স্তায় অন্ঠায় বোধ নাই বলিয়া যেন্ঠায় 
অন্তায়ের গ্রভেদ মৌলিক নহে একথা বলা যায় না। বহির্জগৎ- 
বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে জীবশ্রেণির মধ্যে যেরূপ নুনাধিক্য লক্ষিত 
হয়, অন্তরগৎহ্ষিয়ক জ্ঞানসম্বন্ধে মানবজাতির মধ্যেও সেইরূপ 
ন্যনাধিক্য আছে। ব্রমবিকাশের নিষম সর্বঞ্জই প্রবল। মানুষের 
অত্বজগৎবিষয়ক জ্ঞান ত্রমশঃ শ্কহিলাভ করিতেছে। অসত্য 
জাতির মধ্যে কেবলন্তায় অন্তায়ের বোধ ফেন, আরও অনেক 
বিষয়ের বোধ, হথা-গণিতের হৃতঃসিদ্ধ তত্ববোধও, অতি 
জস্পষ্ট। তাওপর অণ্ডি অসভ্যজাতির মধ্ো ন্টায় অন্তায় বোধ 
যে একেবারে নাই «বথাও স্বীকার করা যায় না। সেবোধ 
র্ধল বা অন্দুট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয় না। আয়াদের অনেক হৃপ্রবৃত্তির ভিতরেও এই 


২য় অঃ] কত্তব্যতার লক্ষণ। 


হ্যায় অন্তায় বোধ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে । বৈরনির্ধযাতন- 
নিমিত্ত যখন কোন শক্রকে কেহ আক্রমণ করিতে উদ্ভত হয়, 
তখন যদ্দিও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্টকারীর নিকট প্রতিশোধ- 
গ্রহণ সে কার্যের স্পট উত্তেঞ্ক বলির প্রতীত হয়, কিন্তু শত্র 
অনিষ্ট করিয়াছে সে অন্যায়কার্ধ্য এবং নায়াম্নারে তাহার 
প্রতিশোধ তাহার নিকট প্রাপ্য--এই ভাব ভিতরে ভিতরে 
অন্ফুটভাবে থাকে, ইহা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে আত্মার 
উক্তিতে, এবং অনেক স্থলে বৈরনির্ধ্যাতনকারীর নিজের উক্তিতে, 
জানা যায়। প্রবুত্তিবাদীর1 বলিতে পারেন একথ দ্বার। স্থখব|দ 
বা হিতবাদই সপ্রমাণ হইতেছে, এবং যে কার্য স্থথকর ব। হিতকর 
তাহাই ক্রমে নাধ্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহাত হন্দ। এ কথ! 
কিফ্ংপরিমাণে যথার্থ, সম্পূর্ণ বথার্থ নহে । সতা বটে মান্থষ 
নিরন্তর সুথের অন্বেষণে বাস্ত, এবং স্থুথের অন্বেষণ করিতে 
করিতেই ক্রমে ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কারণ এই বিশ্বের 
বিচিত্র নিয়মান্থুসারে, যাহা নায/ তাহাই প্রকৃত সুথকর। 
নিজের স্থথের নিমিন্ত স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ভাগবাদিতে প্রথমে 
শিক্ষ। করিরা শেষে পরের স্থখের নিমিত্ত বিশ্বজনীন প্রেমের 
অধিকারী হুই। যাহ! শ্রেপ্ন তাহাই প্রকৃত প্রের় এই জন্ত 
প্রের় অন্বেষণে গিয়! ক্রমে শ্রেন প্রাপ্ত হই। ইহা স্যষ্র বিচিন্ত 
কৌশল। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা সুখকর তাহাই কর্তবা, যাহ! 
প্রের তাহাই শ্রেয় একথা ঠিক নছে। 

মার একটি কথা আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে + রর 
অপূর্ণতাঙেতু আমাদের জ্ঞাতরূপই যে জ্ঞের পদার্থের প্রকরণ 
তাহা নহে। তবে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত রূপের 


১। প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 


২৪ 


ম্থা।য়বাদই 
যুক্তিসিদ্ধ । 


জ্ঞান ও বর্ম [২য় ভাগ 


উপলদ্ধি হয়। সভ্য মনুষ্য কর্মের সুথকারিতা গুণ হইতে 
পৃথক্‌ রূপে কত্তব্যতা গুণ দেখিতে পায় না। কিন্তু সভা মনুষ্য 
বর্িনতজ্ঞানদ্বারা সেই কর্তব্যত৷ পৃথক্রূপে স্পষ্ট উপলদ্ধি করে, 
ইহা বিচিত্র নহে, এবং ইহাতে কর্তব্যত| বা ম্ায়ের পৃথক্‌ 
অন্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি 
কেহ বলেন সভ্য মানুষ কর্তবাতার যে পৃথক্‌ উপলদ্ধি করে তাহ 
অসভা মন্তুষ্ের অনুভুত স্থথকারিতাশুণের ক্রমবিকাশ, তাহাতে 
আপত্তি নাই, যদি তিনি স্বীকার করেণ যে বদ্ধিত জ্ঞানে কর্মের 
কর্তবাতা গুণের যে উপলদ্ধি হয় তাহাই সেগুণের প্রকৃতস্বরূপ। 
কিন্ত যদি তিনি বলিতে চাহেন যে স্থখকারিতা গুণই কর্মের 
একটি প্রকৃত গুণ, এবং ক্রম বিকাশ দ্বারা অনুভূত কন্তবাতাগুণ 
প্রকৃতগুণ নহে, কল্পিতগুণ, মে কথা কোনমতে স্বীকার করা 
যায় না। অন্ধকার গৃছে যে সকল বস্ত আছে তাহার অস্ফুট ছায়া 
মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পরে অলোক জ্বালিলে সেই সকল বস্ত 
স্পষ্ট দেখা যায়। যাহা দেখা যায় তাহা! পূর্বানুভৃত ছায়ার বিকাশ 
একথা বলিলে দোষ নাই। কিন্তু তাহা গৃহস্থিত বস্তুর কল্পিত 
রূপ, এবং পূর্বানুভূত ছায়াই সেই সকল বস্তর প্রত রূপ, এক! 
বল কথনই সঙ্গত হইবে না। 

অতএব বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত . হওয়! যায়, 
তায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ কর্তবাতা বা ন্যায়পরায়ণতা কর্ধের 
একুটি মৌলিক গুণ, তাহ স্বথকারিতা। ব। হিতকারিতা বা অন্ত 
কোনগুণের ফল নহে। 

এই মৃূলকথার মীমাংসার পর কত্ত'ব্যতা সম্বন্ধে আর দুইটি 


, প্রশ্ন আলোচ্য রহিল-_ 


১। সাধারণতঃ কর্তব্যত1 নির্ণয়ের বিধান কি? 


২য় অঃ | কর্তব্যতার লক্ষণ । 


২। সঙ্কটস্থলে কর্ববাত। নির্ণয়ের বিধান কি? 
এই প্রশ্ন ছঘয়ের ভ্রমান্বয়ে কিঞিতৎ আলোচন। করা য'ইবে। 
কত্তরবাতা ষখন কর্মের মৌলিক গুণ বলিয়া স্থির হইল, 


তখন তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কোন বিধানের প্রয়োজন কি,' 


যেমন আকার বর্ণাদি বহিরিক্ডিয়গ্রাহা মৌলিক গুণ প্রত্যক্ষ 
দ্বারা জানা যায়, তেমনই অন্তরিক্ডিয়গ্রাহ কর্তবাতা গুণ অন্ত ষ্টি 
দ্বারা জানা যাইবে এইরূপ আপত্তি অনেকের মনে উঠিবে। 
এবং অনেকেই বলেন, যেমন রূপ, শব্দ, গন্ধাদি গুণ জানিবার 
নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসা্দি বহিরিক্দ্িয় আছে, তেমনই কর্তবাতা 
গুণ জানিবার নিমিত্ত অন্তরিন্্রিয়ের অর্থাৎ মনের বিবেক নামে 
এক বিশেষ শক্তি মাছে, সেই বিবেক আমাদিগকে বলিয়! দেয় 
কোন্‌ কর্ম কন্তবা, কোন্‌ কর্ম অকতর্বা। পক্ষান্তরে অনেকে 
এরূপ বলিতে পারেন, কত্তব্যতা কর্মের মৌলিক গুণ হইলেও 
চাহা নির্ণয় কর! অবশ্তই কঠিন, তাহা না হইলে তৎসন্বন্ধে এত 
মতভেদ হইয়াছে কেন। প্রকৃত কথা এই যে, অন্ান্ত মৌলিক 
গুণের মত কর্তবাতাও শ্বতঃপ্রতীয়মান, এবং বহির্জগৎবিষয়ক 
মৌপিকগুণ যেমন প্রতাক্ষম্বারা৷ জানা যায়, অন্তর্জগৎবিষয়ক 
এই মৌলিক গুণ, কর্তবাতা, তেমনই অন্ত ্টি্বার৷ জান! 
যায়। জ্ঞাতার যে শক্তিদ্বারা এই গুণের উপলব্ধি হয় তাহা 
বৃদ্ধির একটি পৃথক শক্তি বলিয়া অন্থমান করিবার প্রয়োজন 
নাই। কেহ কেহ সেই শক্তিকে বিবেক বলেন, তবে তাহা 
বুদ্ধির নামান্তর মাত্র! সাধারণতঃ সকল স্থলে বুদ্ধি কোনরূপ 
পরীক্ষা বাতীত অবিলম্বে কত্তব্যত৷ নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু 
এমন অনেক জটিলস্থল আছে যেখানে তাহা সম্ভাব্য নহে, 
কর্ত বাতা নির্ণবার্থ পরীক্ষ। ও পর্যালোচনার প্রয়োজন । যে যে 


২৫ 


কর্তব্যতা 
নির্ণয়ের সা 
রণ বিধান 


৫৬ 


জান ও কর্প।, [২য় ভাগ 


বিষয় দ্বার! এই পরীক্ষা! কর! যায় তত্তদ্বিষয় কর্তবাতার পরিচায়ক 
বলিয়া গৃহীত না হইয়া! কর্তব্যতার উপাদান বলিয়। কখন কখন 
অনুমিত হুইয়াছে। যাহা৷ কর্তব্য তাহা প্রায়ই হিতকর, এই 
অন্য কোন কর্ম বিশেষ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে বুদ্ধি কল্পনায় পরীক্ষা 
করিয়। দেখে সেই কর্ম হিতকর কিনা। এবং তাহা হইতে 
কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তবাত৷ হিতকারিতা৷ উপাদানে 
ঘঠিত এবং হিতকারিতার নামান্তর মাত্র। যদি কোন কর্ণের 
কর্তবযত! নির্ণয়ার্থে তাহা হিতকর কি নাস্থির করা কঠিন হয়, 
তবে বুদ্ধি অন্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করে । যথা, যাহা কত্ত ব্য তাহাতে 
প্রায়ই স্বার্থ ও পরার্থের সামগ্রন্ত থাকে, অতএব বুদ্ধি কল্পনাদ্বারা 
দেখে উপস্থিত কর্শে সে সামঞ্জস্ত আছে কি না। এবং তাহ! 
হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তবাতা স্থার্থপরার্থের 
সামঞ্জন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই রূপে হিতবাদসামঞ্জন্ত 
বাদাদি ভিন্ন ভিন্ন মতের উৎপত্তি হইয়াছে। 
মনন কহিয়াছেন__ 
দন্নহ্‌: আনি: ঘনান্বাহ: ব্রব্যন্জ দিঅনলাম্মল: | 
হনস্বন্জ্িঘ' দাত: স্বান্থাত্রলত্য অন্বঘ্য ॥+ ১ 
(বেদ স্ৃতি সাচার 'আত্মতুষ্টি, চারি। 
ধর্মের লক্ষণ এই জানিবে বিচারি ॥ ) 
বেদ ও স্থৃতি এবং সাধুদিগের আচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মতুট্ি 
ধর্মের লক্ষণ বলিয়! উল্লেখ করাতে, মন্ুর মতেও বিবেক যে ধম 
অর্থাৎ কর্তব্যতা নিরূপণের উপায় তাহার আভাস পাও! 
যায়। 
মহাভারতের বনপর্বে বক্ষের “জ ঘন্যা:” পথ কি ? এই প্রশ্নের 





১ মনু২। ১২। 


২য় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ । 
উত্তরে যুধিষির শান্ত্ব ও মুনিগণের মতভেদ উল্লেখ করিয়! কহিয়া- 
ছিলেন__প্নস্তাঙ্গনী মল মন: বব দল্যা:" “সেই পথ যে পথেতে যায় 
মহাজন”। এস্থলে মহাজন শব্দের অর্থ জনসাধারণ বা জন- 
সমৃহ। জনদাধারণ যে পথে বায় ৫স পথ একের বুদ্ধির স্বার 
নহে (তাছা ভ্রান্ত হইতে পারে) দশের বুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত। 
স্ৃতরাং তাহ প্রকৃত পথ হওয়াই সম্তাব্য। ইহাতেও একপ্রকার 
বলা হইতেছে আমাদের বুন্ধিই কত্তব্তার শেষ পথপ্রদর্শক 

কত্তব্যতা নিরূপণের যে হুর্গমতার কথা বলা হইল, সেরূপ 
দুরমতা অন্তান্ত অপেক্ষাকতসহজ মৌলিকগুণ নিরূপণেও ঘটে '। 
যথা, আয়তনের নৃানাধিক্য প্রতাক্ষের বিষয় ও সহজ বলিয়া 
বোধ হপ্ন, কিন্তু দুইটি প্রায় সমান আয়তনের বস্তুর একটি 
গোপ ও একটি চতুফোণ হইলে, কোন্টি বড় দৃষ্টি মাত্র বলা 
যায় না। ছুইটিকে একত্র রাখিয়াও বোধ হয় তাহাদের আয়তনের 
নবানাধিক্যস্থির কর] যায় না। একটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়! 
অপরটির সহিত মিলাইলে তবে সেই নুনাধিকা ঠিক জানা যাঁয়। 

উপরে যে সকল কথার উল্লেখ হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে, 
যদিও প্রবৃত্তিবাদ নিবৃত্তিবাদ ও সামগ্রম্তবাদ, কর্তব্য] নির্ণায়ক 
নছ্ে, তথাপি তাহারা কর্তবাতার পরিচায়ক, এবং কর্তব্যতা- 
নির্ণায়ক স্যানম্ববাদের সহায়ত! করিতে পারে। 

স্খাভিলাষ ও হিতাভিলাষ এই স্ুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, নিবৃত্তি- 
মার্গানদরণ, স্বার্থ ও পরার্থের তথ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামগ্রন্ত করণ, 
এবং স্যায়পথানুনরণ, এ সকলই কর্মের সৃগুণ, তবে কর্তার 
অপূর্ণতানিবন্ধন ইহারা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর বলিয়া 
বোধ হয়। ন্যায়পথানুসরণ সকলের উচ্চ এবং সুখান্বেষণ 
সর্বাপেক্ষা নিয় শ্রেণির । 

১৭ 


২৫' 


সৃখকারিত। 
কর্তব্যতার 
জনিশ্চিত 
লক্ষণ। 


২৫৮ 


জ্ঞান ও কর্ম। | [২ক়ভাগ 


দেহাবচ্ছিন্নতা প্রযুক্ত আমাদের কতকগুলি অভাব পুরণ 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই ক্ধন্ত, এবং অপূর্ণতা প্রধুক্ত আমাদের 
প্রকৃত সুখ কি তাহা আমর] বুঝিতে পারি না, সেই জন্ঠ, 
স্থথের অন্বেষণ অনেফ সময় আমাদিগকে কুপথে লইর়! 
যায়। আমরা বর্তমানের ক্ষণিক সুখের লালসায় ভবিষ্যতের 
চিরস্থায়ি সুথের কথ ভূলিয়া যাই, এবং এমত কার্য করি 
ষদ্দারা সেই চিরস্থায়ি স্থধের আশা অন্ততঃ কিছুকালের 
নিমিত্ত নষ্ট হয়। এই জন্য অসংযত সুখের অন্বেষণ এত 
নিন্দনীয়। সাহা না হইলে প্রকৃত নখের অভিলাষ দোষ নহে। 
সুখলাভের প্রবৃত্তি আমাদের স্বভাবস্সিদ্ধ ধর্ম, তাহার উদ্দেশ 
আমাদের উন্নতির পথে লইয়া যাওয়], এবং সেই প্রবৃত্তিই সকল 
জীবকে প্রকৃত বা কল্পিত মুখলালসায় কর্মে নিয়োজিত 
করিতেছে । সেই কর্মফলে জীবগণ কেহ বা উন্নতির কেছবা 
অবনতির পথে গমন করিতেছে । যাহারা কুপথে গিয়! পড়িতেছে 
তাহার! আবার শীপ্রই[হউক আর বিলম্বেই হউক সে পথে প্রকৃত 
সুখ ন! পাইয়া'পুনরায় স্থখান্বেষণে ফিরিয়া আমিতেছে। কেবল 
সুখলাভের প্রবৃত্তির নে, গ্রবৃত্তিমাত্রেরই সম্বন্ধে এই কথ! বলা 
যাইতে পারে। হিংসাত্েষাদি যে সকল প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট বল! 
ধায়, তাাদেরও মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত অসাধু নছে, কারণ তাহাদের 
সংযত কার্ধ্য স্বার্থরক্ষা, পরার্থহানি নহে। তবে বিশ্বের বিচিত্র 
নিয়ম এই ষে, প্রবৃত্তিমাত্রই সহজে অসংযত হইয়। উঠে, এবং ন্যাষ্ 
সীমা অতিক্রন 'করিয়। কার্য করে। এই জন্ত প্রবৃত্তি দমনের 
এত প্রয়োজন । এই আন্ত প্রবৃত্তি এত অবিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক। 
এবং এই জন্তই কত্ব্ণার সুখকারিতা কর্ণের কর্তব্যতার এত 
অনিশ্চিত লক্ষণ। 


২য় অঃ] কতববাতার লক্ষণ । 
ক 


প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়স্তা বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির একমাত্র বল জ্ঞান। 
জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধি সহজেই দেখিতে পাঁয় যে কত্ত শ্ুখকারিতা 
করের কর্তবাতার নিশ্চিত লক্ষণ নহে। তবে অপরের স্বথ- 
কারিতা বা সাধারণের হিতকারিতা। পর্যালোচনায় প্রবৃত্তির 
প্রাবল্য ততটা থাক! সম্ভাবনীয় নহে। কিন্ত সাধারণের ছিতের 
মধো কত্তর হিত রহিয়াছে, কারণ কর্ত! সাধারণের মধ্যে একক্বন, 
সুতরাং দে পর্যালোচনায় প্রবৃত্তি একেবারে নির্বাক নঙ্।ে, 
তৎসহ প্রবৃত্তির প্রচুর সংশ্ব রহিয়াছে । অধিকত্ত আমাদের 
ভ্ঞানের অপূর্ণতা প্রযুক্ত সেই পর্ধযালোচনা অতি 'কঠিন কার্ধা। 
কোন্‌ কর্মের হিতকারিতা ও অপকারিতা কতদূর, তাহার 
পরিণামফল কি, তাহা স্থির কর। অনেকস্থলে অতি কঠিন ।১ 
এই জন্য যদ্দি হিতকারিতা কত্তব্যতার পরিচায়ক ও সথখকারিতা 
অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ, তথাপি সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। 

প্রবৃত্তির দৌোষগুণের কথ! উপরে বল! হইয়াছে। প্রবৃত্তির 
গুণ এই যে মূলে উহা! সছুদ্দেশ্তের সহিত হিতকর কার্যে আমা- 
দিগকে প্রবলভাবে প্রণোদিত করে। দৌষ এই যে সহজেই 
উহা স্তায়ের সীম! অতিক্রম করিয়া উঠে, ও মূল উদ্দেস্ত সাধু 
হইলেও শেষে আমাদিগকে অসৎপথে লইয়া যায়। কর্শের স্থান 
কম্টার সম্মুখে, কর্মের কাল বত্তমান। স্ৃতরাং কর্্মকুশলব্যক্তি- 
গণের পক্ষে অদুরদর্শিতা এক প্রকার অপরিহার্ধ্য ও কিয়ৎপরিমাণে 
মার্জনীয়। এইরূপ অদুরদর্শা কর্মকুশল ব্যক্তিরা প্রবৃত্তিমার্গের 
_ পক্ষপাতী, এবং তাহারা প্রবৃতিমার্গান্থসারিতা একগ্রকার কর্তব্য- 
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২৫ 
হিতকার্লিত' 


অপেক্ষাকৃত 
নির্ভর বোগা 


নিবৃত্তিমার্গা- 


অধিষ্কতর . 
নির্ভর যোগা। 


১১৬০ 


্বার্থ পরার্থের 
সাষগ্রন্ত- 
কারিতা আরও 


নির্ভর যোগ্য । 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


রা 


তার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দূরদর্শী মনীষী নীতি- 
শিক্ষকেরা ' প্রবৃত্বিমুখ অপেক্ষা নিবৃত্তিমুখ কর্ধেরই অধিক 
প্রশংসা করিষাছেন, ও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের নিমিত্তই উপর্দেশ 
দরিয়াছেন। তাহাদের মতে নিবৃত্তিমার্গান্ুসারিতাই কত্তবাতার 
অপেক্ষাকৃত নিঠবযোগ্য লক্ষণ। এ মতের অনুকূলে সামান্ত 
জ্ঞানে এই কথা বল! যাইতে পারে, প্রবৃত্তি সহর্জেই এত প্রবল যে 
প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করিতে কাহাকেও বলিয়৷ দিতে হয় না। 
প্রবুত্তকে সংযত করিবার ও নিবৃত্তির পথে বাইবার নিমিত্তই 
শিক্ষা ও উপদেশ আবশ্তক | তবে ইহাতে বাধ। আছে। কর্ম 
স্থল কঠিন হইলে নিবৃত্তিমার্গগামী কখনই অকর্ম্ম করিবে না 
একথা সত্য, কিন্তু অনেক সময় সতকর্মে বিরত থাকিতে পারে 
এ আশঙ্কা সঙ্গত। 

উপরে বল! হইয়াছে, বুদ্ধিই প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ন্ত। এবং 
জ্ঞানই বুদ্ধির 'একমাত্র মহায়। আরও বলা যাইতে পারে বুদ্ি 
প্রবৃত্তি নিবুত্বির, স্বার্থ পরার্থের, একমাত্র সামঞ্জস্তকারক, এবং 
এ কার্যে ও জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায়। প্রবৃত্তির যে কেবল 
দৌষ ভিন্ন গুণ নাই এনং নিবৃত্তি যে একেবারে দৌষশূন্য একথা 
ঠিক নহে, তাহার আভাদ উপরেই দেওয়! হইয়াছে । প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে স্বার্থ ও পরার্থ সন্ধে ঠিক সেই 
রূপ কথ! খাটে। আমাদের প্রকৃত স্বার্থ, যাহাতে আমার্দের 
মঙ্গল হয় তাহার অন্বেষণ দোষের নহে। কিন্ত আমাদের অপূর্ণতা 
প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়। কল্পিত স্বার্থের নিমিত্ত আমর! 
বাস্ত হই, এবং অন্যের হিতাহিতের দিকে একেবারে অন্ধ হই। 


: এই জন্য স্বার্থপরতা এত অনিষ্টেরমূল এবং এত নিনদনীয়। 


্বার্থের দিকে কিঞিৎ দৃষ্টি রখা। আত্মরক্ষার্থ আবশ্তক। এবং 


২র আঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ। 


কেবল তাহ! নহে, স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে পরার্থ অর্থাৎ 
জনসাধারণের হিতও অবশ্ঠই সাঁধত হইবে । কারণ আমাদের 
প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরোধী নহে, বরং পরার্থের সহিত সম্পুর্ণ 
মিলিত। এবং স্বার্থ কিঞ্চিং সাধিত না হইলে আমণা পরার্থ- 
সাধনে সমর্থ হইতে পারি না। আমি স্বয়ং অন্থখী ও অসমত 
থাকিলে আমার দ্বারা অপরে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব পর 
নহে। ১ তবে একবার স্বার্থের দিকে দেখিতে আরম্ত করিলে 
স্বার্থপর ত1 এত বাড়িয়। উঠে, যে আর তাহাকে মহজে শাসন করা 
যায় না। এই জন্তই নীতিশিক্ষকেরা স্বার্থপরত। দমন করিতে 
এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা] করিলে 
স্পষ্ট বুঝ। যায়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্বার্থ ও পরার্থের সামগ্রস্ত করিয়া 
চল! অত্যাবগ্তক, এবং যে সকল কর্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, স্বার্থ ও 
পরার্থের সামগ্রস্ত আছে তাহা ন্যায়সঙ্গত হওয়। সম্পূর্ণ সম্তাব্য। 
কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা সর্বদা এত গ্রাবল, এবং সেই সামগ্রস্ত 
করা অনেক সময়ে এত কঠিন যে, কর্তবাতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত 
কেবল তাহাই উপরে নির্ভর করা চলে না। 

এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় থে যদিও স্থকারিত। 
হিতকারিত। আদি কর্মের অন্যান্য সদ্ধগুণ কর্তব্যতার পরিচায়ক, 
এবং কোন বিশেষ কর্মের কত্তব্যতা পরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু,সে সকল গুণ কত্তব্যতার 
লক্ষণ নহে, এবং ফলাফল চিন্তা না করিয়া সব্বাগ্রেই কর্মের 
গ্ারান্সারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। ন্যায়ান্ুদারিতাই 
কর্তব্যতার নিত্য ও নিশ্চিত লক্ষণ। এবং বুদ্ধি বা বিবেক 


--শশ্ শশা 
পাচ 


চি 


হ্যায়নূমারিত 
, নিশ্চিত লক্ষ 
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২৬ 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


প্রায়ই সহঞ্জে বলিয়! দিতে পারে কোন কর্ম ন্যায়ান্থগত বটে 
কিনা । কেবল সংশয়স্থলে উপস্থিতকর্ম্নে উপরিউক্ত অন্ত কোন 
সদৃগুণ আছে কি না তাহ! বিবেচ্য। 
যদি আমর! দেহাবচ্ছিন্নতা প্রযুক্ত অবগ্পূরণীয় কতকগুলি 
অভাব পূরণের বাধ্য না হইতাম, এবং যদি আমাদের পূর্ণজ্ঞান 
থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্ররুত সখ প্রকৃত ছিত ও প্ররুত 
স্বার্থ জানিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে পারিতাম। তখন 
স্বার্থ ও পরার্থের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কোন বিরোধ থাকিত ন|। 
এবং সে অবস্থায় যাহা নিঞ্জসুথকর তাহাই পরের হিতকর, ধাঁহ। 
স্বার্থপর তাহাই পরার্থপর, যাহ। প্রবৃত্তি প্রণোদিত তাহাই নিবৃত্তি 
অনুমোদিত হইত। কাহারও সঙ্তি কাহারও সামঞ্জন্ত করিরার 
প্রয়োজন থাকিত না। সকল কার্যাই স্তায়ান্গগত হইত। এবং 
'স্ুখবাদ হিতবাদ আদি প্রবৃত্তিবাদ ও নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্রন্তবাদ 
্তায়বাদের মছিত একত্র মিলিত হইত। স্ুদুরে আমাদের পূর্ণা- 
বস্তায় এই বাদচতুষ্টয়ের এইরূপ মিলনের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, 
এই অপূর্ণাবস্থায় আমরা সেই মিঙগনের অন্ফুট আভা পাইয়া 
কথন একটিকে কখনও অপরটিকে প্ররুতমত বলিয়া! মানি। আবার 
সেই মিলন অতি দুরস্ঠিত বলিয়াই, প্রথমোক্ত বাদ্রয়ের উপর 


' নির্ভর করিতে মনে মনে শঙ্কিত হই। পক্ষান্তরে কর্তা অর্থাৎ 


্ায়াহুদারিতা! কর্মের মৌলিক লক্ষণ ও তাহা! বিবেকদ্বারা 
নিরূপণীয় হইলেও, আমরা এই অপূর্ণাবস্থায় স্বার্থ ও গ্রন্তিদ্বারা 
এত বিমোহিত হই যে, বিবেক সেই মৌলিক নিত্যগুণ অনেক 
স্থলে দেখিতে পায় না, এবং স্থথকারিতা হিতকারিতা আদি 


, অনিতাগুণের দ্বার! কর্মের কর্তব্যতা স্থির করিতে বাধা হয়। 


এইস্থানে একটি কথা বলা আবশ্তক'। যদিও স্তায়বাদই কর্তব্যত।- 


২য় অঃ] বর্তব্তার লক্ষণ। ২ 


নির্ণয় সম্বন্ধে প্রশস্ত মত, ও তদনুসারে চলাই শ্রেয়, তথাপি 
আমাদের অপূর্ণ অবস্থার অনেকেই সে মত অনুসরণে 
অনধিকারী। ধাহারা বৈষয়িক বাসনায় নিরন্তর ব্যাকুল, এবং 
বহির্জগতের স্থুল পদার্থের আলোচনাই বুদ্ধি শ্রেষ্ট কার্য ও জ্ঞানের 
শেষ সীমা মনে করেন, তাহাদের বাসনাবিবঞ্জিত আধাত্মিক 
চিন্তায় মগ্ন হইতে, ও অন্তর্জগতের ক্স তত্বের অর্থাৎ ফলাফলসংশ্রব- 
রহিত নীরস কত্বব্যতার অনুশীলনে ব্যাপৃত হইতে, প্রবৃত্তি হয় না, 
এবং প্রবৃত্তি হইলেও পূর্বঅভাল ও পৃর্বশিক্ষ। বশতঃ সে চিন্তার 
ও সে তত্বান্ুশীলনের ক্ষমতা হয় না। অতএব যেমন স্থৃলদর্শী লোকের 
পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মোপাসন৷ অপেক্ষ! সাকার দেবতার উপাসনা 
বিধেয়, তেমনই তাহাদের পক্ষে স্তায়বাদ অপেক্ষ। ক্রমশঃ "সুখবাদ, 
হিতবাদ ও সামঞ্জস্তবাদ অবলম্বনীয় । 

উপরে যাহা! বলা! হুইল তাহা সাধারণ স্থলে কর্তব্যতানির্ণয়-* সঙ্কটস্থলে 
বিষয়ক। এখন নষ্কট স্থলে কর্ত বাতানির্য় সন্বন্ধে কএকটি কথার নির্ঘর। 
উল্লেখ করা যাইবে । কর্মক্ষেত্র অতি বিশাল ও সঙ্কটাকার্ণ, এবং 
তাহার সঙ্কটস্থলগুলিও অতি দুর্গম । সকল স্কটস্থলের আলোচনা, 
বা কোন সক্কটস্থল হইতে নির্ধিঘ্বে উত্তীর্ণ হইবার উপায়উদ্ভাবন 
করিবার আশা রাখিনা। কেবল নিয়ের লিখিত নিরন্তর উখিত 
প্রশ্ন চতুষটয়ের কিকিৎ আলোচনা কয়া যাইবে। প্রশ্নচারিটি এই-_ 

১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর স্তায়ান্থুগত? 

২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর স্তায়ান্থগত? 

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসভ্যাচরণ কতদূর 
্টায়ান্থগত ? 

৪। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অদত্যাচরণ কতদূর 
গ্তায়ানুগত £ 


২৬৪ 

১। আত্মরক্ষার্থ 
অনিষ্টকারীর 
অনিষ্টকরণ। 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর স্যায়ান্ুগত? 
এই প্রশ্নের উত্তর সকলে ঠিক এক ভাবে দিবে না। অসভ্য 
অশিক্ষিত জাতির নিকট এই উত্তর পাওয়া যাইবে -যতদূর সাধা 
অনিষ্ট কারীর অনিষ্ট করা উচিত। কিন্তু সভ্য শিক্ষিত মনুষ্য 
এরূপ কথ বলিবে না। 
“ক্সহাঅচ্যুলিন' ভ্ধাভ্লালিল্য' বস্থলাবান | 
সুদালঘোযনজ্ডাযাঁ লীঘন্বন্তহন লুল ॥৮ 
(অরিও আসিলে গৃহে তুষিবে আদরে । 
ছেত্তাকেও তরু ছায়া বঞ্চিত না করে ॥) 
মহাভারতের ১ এই বাকা, এবং 'অনিষ্টের প্রতিরোধ করিও 
না" ২ শৈলশিখর হইতে খৃষ্টের এই উপদেশ এ স্থলে স্মরণীয়। 
বধ করিতে উদ্ধত 'আততায়ীকে আত্মরক্ষার্থে বধ কর! 


প্রায় সকল দেশের সর্বকালের দণ্ডবিধির অনুমোদিত। মন্ু' 


কহিয়াছেন __ 
“লালনাণঘপ হীমী ভ্বন্মুঘনি জস্মবল।”” ৩ 
( আততাক্িবধে হস্তা দোষী কভূ নহে।) 
ভারতের বত্তমান দণ্ডবিধিও এ কথা বলে। তবে মনে 
রাখিতে হইবে দণ্ডবিবির মূল উদ্দেশ্ত সমাজ রক্ষা করা, নীতিশিক্ষা 
দেওস্া নহে, সুতরাং দণ্ডবিধির কথা সর্বত্র স্থুনীতিঅন্ুমোদিত 
না হইতেও পার । 
প্রাণনাশ বা তত্তুল্য গুরুতর অপুরণীয় ক্ষতির আদন্ন আশঙ্কা 


তির রত তে রি ডি 





১ মহ।ভারত, শাস্তি পর্ব, ৫৫২৮। 
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 স্ষটব্য। 


৩ মনু ৮৩৫)। 


২য় অঃ] কর্তবাতার লক্ষণ। 


স্থলে অনিষ্টকারীর যে পরিমাণ অনিষ্ট করা সেই ক্ষতিনিবারণের 
নিমিত্ত আবশ্তক তাহা বোধ হয় স্তায়ান্গত বলিতে হইবে। 
যেখানে ক্ষতিনিবারণের উপায়াস্তর আছে সে স্থলে, এবং অল্প 
ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে, অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করিয়া উপায়ান্তর 
অবলম্বনই ন্যায়সঙ্গত। যদি পলায়নহ্বারা অনিষ্টনিবারণ হয়, 
তীরুতাপবাদভয়ে সে উপায়াবলম্বনে বিরত হইয়া অনিষ্টকারীকে 
আঘাত করা স্ুনীতিপিদ্ধ নহে । অনেকে বলেন অনিষ্ট বা অব- 
মাননাকারীর স্বহস্তে শাসন না করিতে পারিলে তাহার সমুচিত 
প্রতিশোধ এবং মনুষ্নোচিতকার্ধ্য হয় না, এবং যিনি তাহ। ন1 
পারেন তিনি ভীরু ও আত্মগৌরববোধশুন্ত । যদি কেহ নিজের 
অনিষ্টের ভয়ে অনিষ্টকারীর শাসনে বিরিত হয় তাহার প্রতি একথা 
কতকটা থাটে। কিন্তু তথাপি একথা সম্পূর্ণ স্তায়দঙ্গত নহে। 
'নিজের অননষ্টনিবারণ কর্তব্য, কিন্তু উপরিউক্ত সঙ্কটস্থল ভিন অন্য 
কোন স্থলে পরের অনিষ্টকরণ স্থনীতিনঙ্গত নহে। অনিষ্ট বা 
অবমাননাকারীর উপর ক্রোধ হওয়1 মানুষের স্বভাবপিদ্ধ, এবং সেই 
ক্রোধভরে অনিষ্টকারীকে আক্রমণ, শারীরিক বলের পরিচয় দিতে 
পাবে, কিন্তু মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় দেয় না। বরং সেই 
ক্রোধ সম্বরণ করাই বিশেষ মানসিকবলের পরিচায়ক । যে ব্যক্তি 
অন্তায়রূপে অন্তের অনিষ্ট ৭ অবমাননা করে, সে মানবনামধারী 
হইলেও পাশবপ্রকতি, এবং ব্যাপ্রভন্লুক বা পাগলশৃগাল কুকুরকে 
লোকে যেমন পরিত্যাগ করে, সেও সেইরূপ পরিহর্তব্য, স্থৃতরাং 
তাহাকে শান্তি না দিয়া যদি কেহ চলিয়া যায় তাহাতে তাহার 
গৌরবের বা স্পর্ধার কথ| নাই । তবে তদ্দার! তাহাকে কিঞ্চি 
গরশ্রয় দেওয়া হয় একথ। শ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জনসাধারণের বিবেচনার ক্রুটিই 


২ 


৮৬১০১, 


ক্ষমাশীলত। 
ভীরুতা নহে। 


জ্ঞান ও কর্্ম। [২য় ভাগ 


সেই প্রশ্রয়ের কারণ। বলের ও দাহনের কার্ধ্যস্বার্থত্যাগের 
কিঞ্চিৎ সংম্রব থাকে, ও তামার! অনেক সময়ে লোকের হিতমাধন 
হয়, এই অন্ত -প্ররূপ কার্য্য কাব্যে ও সাধারণের নিকটে 
বীরোচিত বলিয়৷ ব্যাখ্যাত ও আদৃত, এবং যে এরূপ কার্ধ্য 
বিরত সে নিন্দিত ও অনাদৃত হয়। ন্থৃতরাং কেহ ক্ষমা! করিয়া 
অপকারকের শান্তিবিধান না৷ করিলে, তিনি ছুই চারি জনের 
নিকট প্রশংপাভাজন হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকের 
নিকট অনাবৃত হয়েন, এবং তাহার মেই অনার্দর অপকারকের 
প্রশয়ের কারণ হয়। 
যতদিন সাধারণের সেই সংস্কার পরিবপ্তিত ন হয়, ততদিন 
ক্ষমাণীলের এই দশ! ঘটিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারকের অমার্জ- 
নীয় অত্যাচার ক্ষম! করিতে সমর্থ, তিনি দাধারণের মার্জনীয় 
অনাদূর অনায়াসেই সহা করিতে পারেন। যর্দি কেহ বলেন। 
তাহার এ ক্ষম] অন্যায়, এবং অপকারকের শাস্তিবিধানই কর্তব্য, 
তাহার অথগুনীয় উত্তর আছে। অপকারকের শান্তিবিধান 
আশু প্রতিকারের উপায়মাত্র, এবং তাহা! অপরৃত বাক্ির প্রেয়। 
তদ্বারা অপকারক ও 'শপচিকীর্যাপরতন্ত্র বাক্তিরা ভীত হইতে 
পারে, ও কিছুকাল অপকর্মে ক্ষান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু ততবার! 
তাহাদের সংশোধন ও কুপ্রবৃত্তিদমন হইন্ন। তাহাদের কর্তৃক 
অনিষ্টসন্তাবনার মূলচ্ছেদন হয় না, এবং তাহাদের শান্তিতে 
অপরৃত বাক্তির ও জনমাধারণের প্রতিচিং সাদি কুপ্রবৃত্তি প্রশ্র্ 
পায়। পক্ষান্তরে ক্ষমাণীলের কার্ধ্য স্তাহার পক্ষে ত নিশ্চিত হিতকর, 
পরন্ত সাধারণের পক্ষে এবং অপকারকের পক্ষেও তাহার হিত" 
কারিতা অন্ন নহে। ক্ষমাশীলতার উজ্জল দৃ্টাস্তই কাবোর 
অনঠায় প্রশংসাবাদ, সাধারণের কুসংস্কার, এবং অপকারকের কঠিন 


২য় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ। 


হৃদয়, পরিবর্তিত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপাঁয়। সে পরি- 
বর্তনের গতি ধীর কিন্ত ফ্ব। আর উপরে যেকাব্যের উক্তি 
ও সাধারণের সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহ! মানবজাতির 
একপ্রকার বাল্যের প্রথম সহৃগ্ধমের ব্যাপার, তাহা মানবের 
চিরস্তন ধন্ধ নহে। এক সময় সাহিত্যের ও সাধারণের উক্তি 
এই ছিল যে অপমানকারীর রক্তে ভিন্ন অপমানের কলঙ্ক আর 
কিছুতেই ধৌত হইতে পারে না। কিন্তু এখন আর একথা কেহ 
বলিবে না। বরং ক্রমে লোকে ইহাই বলিবে যে একথার এত 
গৌরব মানবজাতির একপ্রকার কলঙ্ক। ও 

উপরে যাহা বল! হইল তাহা কেবল নিরীহ নিরুৎসাহ দুর্বল 
বাঙ্গালির কথা নহে। রাজশাসনে দর্ডিতেরও দণ্ড যে তাহাকে 
শান্তি দিবার নিমিত্ত উচিত নহে, তাহার সংশোধনোপযোগী হওয়। 
উচিত, একথা উদ্ধমীল বলবিক্রমশালী পাশ্চাতা প্রদেশেও প্রচ- 
পিত হইয়! আসিতেছে। এবং ক্ষমাশীলতার ফলে যে মহাপাপা- 
চারীরও সংশোধন হইতে পারে তাহারও অন্ুজ্জল দৃষ্টান্ত জনৈক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কর্পনাপ্রস্থত। সুবিখ্যাত ভিক্টর হিউগো- 
রচিত “লে মিজ্রারেব্রম্” নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক 
ভরি ভাল্‌ জিন্স মেই দৃষ্টান্ত। 

অতএব অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কেবল উপরি উক্ত সন্কট- 
সবলে, যেখানে অতি গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতিনিবারণের উপার্নাস্তর1- 
ভাব সেইখানে, স্তায়ান্থগত বলা যাইতে পারে। 

২। পরহিতার্থ-অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর নায়ান্থগত, 
এ প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের আলোচনার পর অপেক্ষাকৃত সহ 
বলিয়া বোধ হইবে। 

অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ আত্মরক্ষার্থ যতদুর ন্যায়দ্গত পর- 


৬, 


২। পরহিতী্থ 
অনিষ্টকারীর 
অনিষ্টকরণ। 


২৬৮ 
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হিতার্থ অন্ততঃ ততদুর অবশ্তই ন্যায়সঙ্গত হইবে। এবং তাহা 
কতদূর সে কথা উপরে বল৷ হুইয়াছে। বাকি থাকিতেছে এই 
কথা, আত্মরক্ষার্থে যতদুর যাওয়া যায় পরহিতার্থে তদপেক্ষা 
কিঞিৎ অধিক দুর যাওয়া বায় কি না। এবং এই কথার গথন্ধে 
বলা যাইতে পারে, অন্যের ক্ষতির আশঙ্কান্থলে আমার 
নিশ্েষ্ট থাকা! উচিত হইবে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 
শঙ্কিত ক্ষতি যদি অপূরণীয় হয় ও তাহা নিবারণের উপায্নাস্তর না 
ধাকে, তবে তাহা নিবারণ নিমিত্ত আত্মরক্ষার্থে যেরূপ পরহিতার্থেও 
সেইরূপ আনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ন্যায়ান্থুগত। কিন্তু তাহা 
নিবারণের উপায়ান্তর থাকিলে সেই উপাক্জাস্তর অবলম্বনীয়। এবং 
তাহা পুরণীয় হইপে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে তাহার পুরণ 
্রার্থনীয়। রাজের অর্থাৎ প্রজাসমষ্টির বা প্রজাবিশেষের হিতার্থে 
রাজা ব। রাঁজপুরুষ কর্তৃক অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ক দুর ন্যায়- 
সঙ্গত, এই প্রশ্নও এখানে উঠে। ইহা রাজনীতির আলোচ্য 
বিষয় । এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্যান্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
অনিষ্টকাঁরীর অনিষ্টকরণের ন্যাধ্য অধিকার প্রজ। অপেক্ষা রাজার 
অধিক পরিমাণে থাঁক। অবস্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ 
রাজার সেই আরধকার আছে বলিয়! প্রজা অনেক স্থলে অনিষ্ট- 
কারীর অনিষ্টকরণে বিরত থাকে, ও আনষ্টের প্রতিশোধ 
বা ক্ষতিপূরণ পাইবার আশায় তাঁহার নিকট বা তাহার প্রতিটিত 
বিচারালয়ে আবেদন করে। কিন্তু রাজাব সেই অধিকারেরও 
সীমা আছে। অতীত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ও ভাবি অনিষ্টের 
নিবারণ নিমিত্ত অনিষ্টকারীর ফতটুকু অনিষ্ট করা আব 
তদতিরিজ অনিষ্টকরণে রাজার ন্যায্য অধিকার নাই। এবং 
দ্গুরীয় বাত্তির দণ্ড তার ফথাসভৰ সংশোধনোপধোগ 
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হওয়! উচিত, তাহার কেবল নিগ্রহের নিমমন্ত হওয়া উচিত 
নহে । 

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অপত্যাচরণ কতদূর 
্ায়ান্গত ?--ইহা! কঠিন প্রশ্ন। একটি দৃ্টন্তদ্বারা তাহা স্পষ্ট- 
রূপে দেখা বাইবে। যদি কোন ব্যক্তি দস্থাহস্তে পতিত হইয়া, 
প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে নর্থ দিয়! অথবা অর্থ দিবার 'মঙ্গীকারে, 
এবং তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিবেন ন। এই প্রতিজ্ঞ। 
করিয়া, নিষ্কৃতি পান, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার ব! প্রতিজ্ঞা কত- 
দুর পালনীয়? যদ্দি দঙ্থাকে প্রদত্ত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
অথবা অঙ্গীকত অর্থদিবার দায় এড়াইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তি 
প্রজ্ঞাভক্ষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সে কার্য স্তায়ান্ুমোদিত 
বলা যায় না। কোন কোন প্রপিদ্ধ পাণ্চাতা নীতিশান্ত্রবেত্তার১ 
মতে এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গে দোষ নাই, কারণ সত্া বলা ও 
প্রতিজ্ঞাপালন করা কর্তব্য হইলেও, যখন এ কর্তবাতার মূল 
এই যে আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়! অপরে কার্য করে 
এবং তাহা নির্ভরযোগ্য না হইপে সমাজ চলে না, তখন যে বাক্তি 
সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং সমাজ যাহাকে 
শত্রু বলিয়। বর্জন করে, সে ব্যক্তি সেই কর্তবাতার ফলভোগী 
হইতে পারে না, বরং তাহাকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করাই 
উচিত। এ মতের প্রতি অশ্রন্ধাপ্রদর্শন না করিয়াও ইহ! 
মমীচীন বলিয়! স্বীকার কর। যায় না। সত্য বলা আত্মাকে 
সবাক্ত করা। অপূর্ণতা প্রযুক্ত যদিও তাহা সর্ধবনা করিতে 
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১৬১ 


৩। আত্মরকঙ্গ 
অনিষ্টকারীর 
প্রতি অসত্য 
চরণ। 


ও 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


আমরা অক্ষম, সেই অক্ষমতা অন্ততঃ স্বীকার কর! উচিত, তাহা 
ঢাকিবার চেষ্টা'করা অবিধি। আর কুর্ধ্যরশ্মি যেমন কে পবিভ্র 
কে অপবিত্র বিচার না করিয়া সকলকেই আলোকিত এবং 
অপবিভ্রকে পৃ করে, সত্যের জ্োতিও তেমনই কি সমাজান্তর্গত 
কি সমাজবহিষ্কত, কি সদ্দাচারী কি ছুরাচারী, সকলেরই সেব্য, 
এবং দুরাচারীর ও তমসাচ্ছন্নমতি সেই বিমল জোতিতে কখন 
কখন আলোকিত হইতে পারে। তবে ইহ! অবশ স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এমন অনেক স্থল ঘটিতে পারে যেখানে উক্তরূপ 
প্রতিজ্ঞাপালন গর্হিত হইয়া! পড়ে, যথা--তদ্বার। যদ্দি প্রতিজ্ঞা 
কারীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিতগণের ভরণ- 
পোষণ অচল হয়। সেরূপ স্থলে দুর্বল মানবকে বোধ হয় 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইবে । কিন্তু তাহা ভাল কার্ধ্য হইল মনে 
ন1 করিয়া কাতরভাবে সন্তপ্তচিত্তে নিঙ্গের অপূর্ণতার ফলভোগ 
হইতেছে বলিয়া বোধ করা উচিত। যদি আমাদের পূর্ণতা 
থাকিত তাহা হইলে অসাবধানতায় যে বিপদে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়়াছিলাম সাবধানে চলিয়া সে বিপদ এড়াইতে, অথবা বিপদে 
পড়িয়াও শক্রকে অনিষক্ষরণে অসমর্থ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারিতাম। 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথ! আছে। দশকে ধরাইয় দিব না, 
এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাতে সমাজের প্রতি কত্বব্যতা লঙ্ঘন কর! 
হয় কি না। এ একটি কত্তব্যতার বিরোধ স্থল, এবং এরূপ 
স্থলে বোধ হয় সমাজের প্রতি কর্তব্যতাই প্রবল বলিয়া গণনীয়। 
তবে এ স্থলে দস্থ্যর প্রতি অসত্যাচরণ পরহিতার্থে, এবং এ প্রশ্ন 
উপরে উল্লিখিত ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত ঠিক একথা বলা যায় না। 
প্রতিজ্ঞ করিবার সময় যদি না ভাবিয়া এবং তাহা রক্ষা করিব 


২য় অঃ). কর্তব্যতার লক্ষণ । 


মনে করিয়া বার্যা করা হইয়া থাকে, এবং পরে ঘুঝিয়া সমাজের 
হিতার্থে গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ কর! হয়, তাহা হইলে অবশ্ই বিবেচ্য 
বিষয় ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিবার সময় 
যদি তাহ! রক্ষ। করিব না স্থির করিয়! কাধ্য কর! হয় তাহা হইলে 
সে কার্য আত্মরক্ষার্থ দ্র প্রতি অসত্যাচরণ, ও ৩য় প্রশ্নের 
অন্তর্গত বলিতে ভইবে। এবং তজ্ন্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিজ 
অপূর্ণতানিবন্ধন অবশ্ই সন্তপ্ত চিত্তে থাকিতে হইবে। 

পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর স্যায়ান্গত? 
_ এ প্রশ্নও নিতান্ত সহজ নহে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে তাহা 
বুঝা যাইবে । কোন পলায়িত ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান একজন 
সশগ্ন বধোগ্ভত আক্রমণকারী নিভৃত স্থানে যদি কোন লোককে 
জিদ্তাসা করে, সে ব্যক্তি কোন্দিকে পালাইয়াছে, এবং না বলিলে 
জিজ্ঞাসিতের প্রাণসংহার করিতে চাহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাদিত 
বান্ছির পক্ষে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের ও আক্রান্ত 
ব্যক্তির প্রাণরক্ষা! করা উচিত কি না? এই প্রশ্নের “হই| উচিত” 
এই উত্তর দিতে বোধ হয় কেহই সংকুচিত বোধ করিবেন না। 
কর্মক্ষেত্রে যদিও এই উত্তর বোধ হয় সকলেই দ্রবেন ও তদন্ু- 
সারে কার্ধ)ও করিবেন, তথাপি চিন্তাক্ষেত্রে কথাট। একবার 
ভাবিয়া দেখা যাউক। জিজ্ঞাসিত বাক্তির প্রথম কর্তব্য জিজ্ঞাসককে 
হুত বা আহত ন! করিয়। নিরন্ত্র ও পাপকার্ধ্য হইতে নিরস্ত করা। 
এ বিষয়ে কোন মততেদ হইতে পারে না। কিন্তু এ কার্য্য- 
করণে বিশেষ বল ও কৌশল আবশ্তক, এবং অনেকেরই তাহ 
নাই। আক্রমণকারীকে হত বা আহত করিয়া নিরম্ত করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত তাহাতে কর্তব্তার বিরোধ আইসে-- 
একদিকে পলায়িতের প্রাণরক্ষা কর্তব্য অপর দিকে যথাসাধ্য 


চি 


৪। পরহিত 
অনিষ্টকারীর 
প্রতি অসত্য 
চরণ। 


২৭২ 


গুরুত্বের 


নিরূপণ । 


জ্ঞান ও কন্ম। [ ২য়ভাগ 


আক্রমণকারীর প্রাণ নষ্ট ও দেহ আহত ন। করাও কন্তবা। 
আর পে যাহ! হউক, আক্রমণকারীকে এ প্রকারে নিরস্ত করাও 
সকলের সাধ্য নহে। তাহা না৷ পারিলে উত্তর দিব না বলাই 
জজ্ঞাসিতের কর্তব্য । কিন্তু তাহাতেও বিপদ, কা্ণ তাহাতে 
নিজের প্রাণ যায়, এবং নিজের প্রাণরক্ষা করাও .কত্তবা। 
সত্য উত্তর দ্বিলে নিজের প্রাণ বাঁচে কিন্তু অন্তের প্রাণ যায়, 
তাহাও ঘোরতর কত্ত ব্তাবিরোধের স্থল। মিথ্য। উত্তর দিলে 
উভয়ের প্রাণরক্ষ। হইতে পারে, কিন্তু নতারক্ষ। হয় না। স্থতরাং 
একদিকে বা অপর দিকে কন্তব্যতাভগ্গ হয়। অতএব এক 
কন্তব্যেরে অনুরোধে আর এক কন্তব্য অবশ্তই পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কত্তব্যতার গুরুত্বের তারতমা 
বিচার কারয়া যেটি গুরুতর কত্তবা তৎপাপনেই প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত এবং এই বিবেচনায় উক্ত দৃষ্টান্তে মিথ উত্তর দেওয়া 
হটায়ান্ুগত বলিয়া স্থির হইতে পারে। কিন্ত মনে রাখা আবগ্তক 
ধে তাহা অগতির গাত। আমাদের পুর্ণবল থাকিলে তাহা 
করিতে হইত না, আমরা আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র ও নিরপ্ত 
করিতে পারিতাম। অংবা। আমাদের পুণ্ণজ্ঞান থাকজে এনপ 
সঙ্কটাপন্ন স্থানে যাইতাম না। আমাদের অপূর্ণতা প্রযুক্ত এরূপ 
কর্ত'ব্যতাবিরোধে, পতিত হইতে হয়, এবং উভয় কতবা 
পালন করিতে পারিলাম না, একটির উপেক্ষ। করিতে হুইল, এই 
অন্য সম্তপ্তচিত্তে থাকিতে হয়। 

উপরের প্রশ্নচতুষটয়ের আলোচনায় দেখ! গ্রেল কত্তব্যতার 
বিরোধস্থলে গুরুতর কর্তব্যান্ুরোধে অপেক্ষাকৃত লঘুতর কত্ত ব্য 
উপেক্ষা কর! ভিন্ন উপা্নান্তর নাই। তাহাতে জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে-কত্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ কিন্নপে হইবে। 


২য় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ । 


কেহ কেহ বলিতে পারেন, যেমন আদ্নতনাদি মৌলিকণ্ডণ 
গ্রতাক্ষদার। জেয়। এবং তাহাদের তারতমাও গপ্রতাক্ষত্বারা 
নিরূপণীয়, তেমনই কর্তবাতা কর্মের মৌপিক গুণ বিবেকন্ব।র। 
জেয, এবং দুই পরম্পর বিরুদ্ধ কর্তবাতার তারতম্য ও বিবেকত্বার 
নির্ণের। একথ সতা, কিন্ত মায়তনের তারতমা নিরূপণার্ঘে প্রত্যক্ষ 
যেমন পরিমাণের সাহাধা লয়, কত্তবাতার তারতম্য নির্ণযার্ে 
বিবেক সেইরূপ কি লক্ষণের সাহাযা লইবে? 

একথার সক্ষপ্ত উত্তর এই, ছুইটি বিকুদ্ধ কত্ববোর 
মধো যেটি প্রনুতিমার্গমুখ বা স্বার্থঘ্বোধিত তদপেক! যেটি 
নিবৃত্তিমার্মুখ ব! পরার্থ প্রণোদিত তাহাই অধিকতর প্রবল গণা 
করিতে হইবে। এবং ছুইটিই ষর্দ এক শ্রেণির অর্থাং উভষেই 


নিরত্তিমার্গমুখ ও পরার্থ প্রণোদিত অথবা উভণ্েই প্রবৃততিমার্গ* : 


মুখ ও স্বার্থপ্রণোদিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধিকতর হিতকর 
সেইটিই পালনীয। 


৯৮ 


ক 


নিবৃত্তিষার্গ 
মুখব। পর! 


প্রবৃত্িমার্গমু' 
ব। স্বার্থসে( 
কর্তব্যাপেক্ষা 
প্রবল-তুল্য 
শ্রেণির কর্তৃৰ 
মধ্যে অধিক 
হিতকর কর্ত 
পুনীয়। 


খানুষের পরস্পর 
সম্বন্ধ নান।" 
বিধ। 


গায়িবারিক 
সন্বন্ধ সফল 
সন্বন্ধের মূল। 


জুডত্ভীল অজ্যান্স 
পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


পৃথিবীতে যদি একজন মাত্র মন্ষ্য থাঁকিত তাহা! “হইলে: 
তাহার ন্তাধ্য অন্তায্য কর্ম কেবল নিজের সম্বন্ধে ও ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে থাকিত, এবং নীতিশান্ত্র অতি সহজ হইত। অথবা 


' মনুষ্য যদি সংখ্যায় একের অধিক হইয়াও সম্বন্ধে পরস্পর এক- 


ভাবে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের প্রতি 
কর্তব্যাবর্তব্য কর্ম একই গ্রকারের হইত। কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে 
এই পৃথিবীতে মনুষ্য সংখ্যায় অনেক, প্রকারে নানাবিধ, এবং 
অবস্থাভেদে পরম্পর অতি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথমতঃ 
মনুষ্য স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই মূল শ্রেণিতে বিভক্ত । তাহার পর 
তাহারা নান! প্রকৃতির, নান জাতী, নানা দেশবাপী। এবং 
তাহার উপর আবার তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ও শিক্ষিত 
অশিক্ষিত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন। এই সকল কারণে 
মনুষ্যদিগের পরস্পরের সম্বন্বজাল অতি বিচিত্র ও জটিল হুইয়া 
পড়িয়াছে, এবং তাহাদের পরস্পরের কর্তব্যাকর্তয কর্ম নি 
করাও অতি ছুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। র 
মাঁনবগণ ফে সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তনধে 
পারিবারিক সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, এবং অপর সকল সম্বন্ধে 
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ও মানবজাতির স্থায়িত্বের মূল। মনা ক্রমোন্নতির প্রথম অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে আবদ্ধ হয়, পরিবারসমষ্টি লইয়া সমাজ হয়, 
দমাজসমষ্টিতে জাতি গঠিত হয়, এবং কতকগুলি জাতি লইয়া 
সাম্রাজ্যস্থাপন হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। পারিবারিক সম্বন্ধ 
স্্রীপুরুষসন্বন্ধের উপর সংস্থাপিত, এবং বিবাহ বন্ধন এই শেষোক্ত 
সন্বন্ধের মূল গ্রন্থি। পারিবারিকনীতিসিদ্বকর্মের কিঞ্চিৎ আলো- 
চনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্ত । সেই আলোচনা নিয়লিখিত কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে । 

১। বিবাহ-_বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, নবি 
সধ্ধন্ধে কর্তবাতা । 

২। | পুক্রকন্তার সম্বন্ধে কর্তব্যত1। 

৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা। 

৪। জ্ঞাতিবন্ধুমা'দি অন্ান্ত স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যতা । 

১। ব্রিক্বাহ। বিবাহসংস্কারের স্থ্টি ও ক্রমবিকাশ 
কিরূপে হইয়াছে সেই প্রত্ব তত্বের অন্থসন্ধান এক্ষণকার উদ্দেশ্য 
নহে। বর্তমানকালে নানা! দেশে নানা সমাজে বিবাহপ্রথা 
কি ভাবে প্রচলিত আছে, এবং তাহ! কিরূপ হওয়া! উচিত ইহাই 
এস্থলে আলোচ্য । 

বিবাহস্বন্ধের প্রধান লক্ষণ স্ত্রীর উপর পুরুষের অধিকার 
ও পুরুষের উপরও স্ত্রীর তত্তুল্য না হউক কিঞ্চিৎ অধিকার। এ 
সধ্বন্ধের স্থিতিকাল কোথাও উভয়ের আজীবন, কোথাও একের 
আজীবন, কোথাও বা নির্ধারিত সময়ের নিমিত্ত । ইহার বন্ধন 
কোথাও বা একেবারে অচ্ছেগ্ঘ, কোথাও খা উভয় পক্ষের 
সেচ্ছাচ্ছেছ্ত, কোথাও একপক্ষের ( পুরুষের) স্বেচ্ছাচ্ছেগ্ভ অপর 
পক্ষের স্বেচ্ছাচ্ছেস্ত নহে, কোথাও বিশেষ কারণ ( থা ব্যভিচার ) 


এই অধ্যা 
বিষয়। 


বিবাহ সন্ব 
নানারপ। 


১০ 


তাহা কিরপ 
হুগয়। উচিত। 


বিবাহস্বন্ধ- 
উৎপত্তি, 
পক্ষদিগের 
ইচ্ছাধীন। 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 

থাকিলে ছেস্তভ। এক পুরুষের এক সত্রীই মাধারণ নিক্বম, কিন্ত 
কোথাও এক পুরুষের বহু পত্বী থাকিতে পারে, এবং কচিৎ এক 
পত্তীর বহু পতিও থাকিতে পারে। 
* বিবাহ সন্বন্ধঞজনিত অধিকার প্রার সর্বত্রই পুরুষের অধিক, 
স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত নুন। ইহার একটি কারণ, পুরুষই প্রবল 
পক্ষ ও নিয়মকর্তা। কিন্তু বোধ হয় এই অধিকারবৈষম্যের 
মূলে আরও একটি নিগুঢ় কারণ আছে, এবং তাহ! নিতান্ত 
অসঙ্গত কারণও নহে। সন্তানের মাতা কে, তদ্বিষয়ে কোন 
সংশয় থাকিতে পারে না, কিন্তু স্তানের পিত। কে, তদ্বিষয়ে, স্ত্রী 
পুরুষের সংসর্গ অনিয়মিত থাকিলে, সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। 
এই জন্তই বোধ হয় অন্তের সহিত সংসর্গ ও যথেচ্ছ! বিচরণ বিষয়ে 
পুরুষ যতদূর স্বাধীনতা লইয়া থাকে, স্ত্রীকে লোকে ততদুর 
স্বাধীনতা! দিতে ইচ্ছ। করে না। এসে একথা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না, যেখানে এক স্ত্রীর বহু শ্বামীথাক! প্রচলিত সে সকল স্থলে 
লোকের পরস্পর সম্বন্ধ ষাতৃমূলক, পিতৃমূলক নহে। 

উপরে সংক্ষেপে বল! হইল বিবাহসন্বন্ধ নানাদেশে নানারূপ। 
তাহার বাহুল্য বিবৃতি নিশ্রয়োজন | এক্ষণে তাহ! কিরূপ হওয়! 
উচিত ইহাই আলোচ্য। এই আলোচনায় বিবাহসত্বস্ধের 
উৎপত্তি, স্থিতি, ও নিবৃত্তি এই তিনটি বিষয় দেখ! আবশ্তক। 

প্রথমতঃ ন্রিবাহসম্বক্দেল্স উতুপন্ভি। এ 
সম্বন্ধ ইচ্ছাধীন, ইহা পিতাপুত্র বা ভ্রাতাভগিনী সম্বন্ধের মত 
ূর্বনিকূপিত নহে। “কাহার ইচ্ছাধীন ?-_-এই প্রশ্নের সহ 


তাহাদের অতি- উত্তর অবশ্ই “যাহার! এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে তাহাদের--এই 
ূ ঃ ইচ্ছা হওয়া উচিত। এবং তাহার বা তাহাদের মধ্যে একপঞ্গ অল" 
উচিত ফি না? বরস্ক বলিয়া বদি নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অনুপযুক্ত 
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হয়, তাহা হইলে তাছাদের পিত! মাতা বা অন্ত অভিভাবকের বাল্যবি' 
ইচ্ছার উপর তাহাদের বিবাহসন্বন্ধ নির্ভর করিবে। কিন্তু এপ 
গুরুতর সম্বন্ধ, যাহার ফলাফল ছুইটি মন্ুযোর জীবন স্ৃখময় বা 
দুঃখময় করিতে পারে, পক্ষদ্বয়ের ভিন্ন অন্ত কাহারও ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন এ স্থলে অবশ্ঠুই 
উঠিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ উচিত কি না 
সে প্রশ্নও উঠিবে। এ ছুইটি প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু ঠিক এক নহে। 
কারণ বাল্যবিবাহ অনুচিত হইলেও, যদ্দি বিবাহের উপযুক্ত বয়স 
এরপ স্থির হয় যে,পক্ষগণের তখনও যুদ্ধি পরিপক্ক ৰওয়া সম্ভাবনীয় 
নহে, তাহ! হইলেও তাহাদের বিবাহ তাহাদের পিতামাত! বা 
অন্ত অভিভাবকের নিতান্ত অমতে হওয়া উচিত হইবে না। 
অতএব বিবাহ কত বয়সে হওয়! উচিত ইহাই প্রথমবিবেচ্য। 
| পাশ্চাত্য দেশের লোকের, এবং এ দেশের সমাজসংস্কারক" 
দিগের, মতে বিবাহ পুর্ণ যৌবনের পূর্ব হওয়৷ উচিত নহে। আইন 
অনুদারে বিবাহের নান বয়স ইয়ুরোপে সাধারণতঃ পুরুষের 
চতুর্দশ ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ, এবং ফরামি দেশে পুরুষের অষ্টাদশ ও 
স্ত্রীর পঞ্চদশ বর্ষ, কিন্ত সচরাচর এ সকল দেশে বিবাহ তাহ! 
অপেক্ষা! অধিক বয়সেই হুইয়৷ থাকে । ভারতবর্ষে বিবাহের বয়স 
সম্বন্ধে শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে এই পর্য্যন্ত নান সীমা পাওয়। যায় যে, 
দ্বিজজাতির মধ্যে অষ্ঠম বর্ষে উপনয়নের পর অন্ততঃ নববর্ষ ব্রপ্মচর্যয 
ও বেদাধ্যয়নান্তে বিবাহ কর্তবা, ১ এবং তাহ! হইলে সপ্তদশবর্ষ 
নৃনতম বয়স হইতেছে। স্ত্রীর পক্ষে কোথাও প্রথম রজোদর্শনের . 
পূর্বে বিবাহ হওয়া বিধি, কোথাও বা অষ্টবর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ধ * 


১০৯ - 


১» মনু, ৩। ১৪, ২।৩৬। 











৭৮ 


বাল্যবিবাহের 
গ্রতিকৃলযুক্তি। 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


পর্যান্ত বিবাহের বয়স বলিয়। লিখিত আছে।১ প্রচলিত ব্যবহারানু- 
সারে হিন্দুসমাজে পুরুষের সাধারণতঃ চতুর্দশবর্ষ নানতম বয়দ, ও 
স্ত্রীর পক্ষে দশ কি নয় বৎসর নিম়দীম! ও দ্বাদশ কি অগ্কোদশ 
বর্ষ উচ্ঠ সীমা। ভারতবর্ষে লৌকিক বিবাহের বয়সের নান সীমা 
১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুপারে পুরুষের পক্ষে অষ্টাদশবর্ষ স্ত্রীর 
পক্ষে চতুর্দিশ বর্ষ। 

ধাহার! বাল্যবিবাহের অর্থাৎ অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী 
তাহারা নিজ মত সমর্থনার্থে এই তিনটি কথা বলেন-- 

১। বিবাহ্‌সম্বন্ধ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার ফলাফল যেরূপ 
দীর্ঘকালস্থায়ি তাহ! ভাবিয়া দেখিলে, বুদ্ধি পরিপক হইবার 
পূর্বে কাহাকেও সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে। 

২। বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্ত উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন, 
অতএব অল্পবয়সে অর্থাৎ দেহ ও বুদ্ধি অপারপন্ক থাক। কালে 
বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ জনকজননীর দেহ ও মন পূর্ণতা 
প্রাপ্ত না হইলে সন্তান সবলকার ও প্রবলমন। হইতে পারে না। 

৩। সংসারে জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠিন হুইয়। আদিতেছে, 
তাহাতে অল্প বয়সে বিবাঁহ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া ভারাক্রান্ত 
হইয়া পড়িলে, লোকে আত্মোন্নতির নিমিত্ত সমুচিত চেষ্টা করিতে 
পারে না। 

এই যুক্তিত্রয় এতই সঙ্গত ও প্রবল যে, শুনিলেই মনে হয 
ইহার উত্তর নাই। এবং যে সকল দেশে অল্লবয়মে বিবাহ 
প্রচলিত নাই সেই সকল দেশের বৈষয়িক উন্নত অবস্থা বালা- 
বিবাহপ্রথান্থগামি ভারতের বৈষয়িক হীনাবস্থার সহিত তুলনা 


টস 
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করিলে এ যুক্তির অনুকূলে প্রছুর প্রমাণ পাওয়া গেল বলিয়া! মনে 
হয়। সুতরাং এ যুক্তির প্রতিকূলে বিজ্ঞলোকেও কোন কথা বলিতে 
চাহিলে তাহাকে নি তাত্তত্রান্ত, ও তাহার কথ! একেবারে শুনিবার 
অযোগ্য বলির বোধ হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কিছু 
কাল পুর্বে একবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের ষে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত হয়, 
তাহাতে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল স্থপ্ডিত ও সুলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের “পারিবারিক প্রবন্ধ“ নামক গ্রন্থ হইতে বাল্যবিবাহ- 
শীর্ষক প্রবন্ধ বা তাহার কিয়দংশ গৃহীত হহয়াছিল। তাহাতে 
এরূপ কোন কথা নাই যে তাহ! পাঠের আযোগ্য। কি আছে পাঠক 
নিজে দেখিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা লইয়া এত আপত্তি উপস্থিত 
হয় যে, সঙ্কণিত পাঠ্য পুস্তকের সে অংশ পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। 
এরূপ হওয়া বিচিত্র নছে। বাল্/ধিবাহ এদেশে একসময় 
যে ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক দৌষ ছিল ও তাহা হইতে 
অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, স্থতরাং তাহার উপর ষে লোকের অশ্রদ্ধ! 
জন্মিবে ইহ? শ্বভাবসিদ্ধ। তার পর এদেশের বৈষয়িক হীনাবন্থ। 
জনিত কষ্ট অল্পবিস্তর সকপরকেই ভোগ কন্সিতে হইতেছে ও তাহা! 
সংজেই দেখা যায়, এবং তাহা এ দেশের প্রাচীন রীতিনীতির ফল 
বলিয়াই (কথ|ট! সত্য হউক আর না হউক) অনেকের বিশ্বাস। 
সেই রীতিনীতির সফল থাকিলে ত্বাহা বৈষয়িক নহে, তাহা 
আধ্যাত্মিক, ও তাহা লোকে তত সহজে অনুভব করিতে পারে 
না, ও দেখে না। এতঘ্যতীত, সমাজ নংস্কাকারকগণ তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধ রীতিনীতির দোষ অহরহঃ কীর্তন করিয়া লোকের 
মন এতই অধীর করিয়া তুগেন যে তাহারা সে'রীতিনীতির গণ 


ঞ 
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থাকিলেও তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। 
গ্রাচীনরীতিনীতি সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ততন- 
যোগা হইয়া পড়ে, সুতরাং সংস্কারকের।৷ লোকহিতার্থে ই তাহা 
পরিবত্তনের চেষ্টা করেন। এবং সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়৷ সকল 
কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিলে অতি ধীরে চলিতে হয়, 
এই জন্ত তাহারা একদেশদর্শা হইয়া সবেগে সংস্কারা তিমুখ 
হ্ইয়। চলেন। তাহার! তাহাদের কার্ধয করিতেছেন ও করিবেন, 
তাহাতে তাহাদের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। তাহাদের 
নিকট আমার কেবল এই বিনীত নিবেদন, তাহার! যেন প্রাচীন 
রীতিনীতির দোষান্ুসন্ধিৎস্ু হইয়া তাহার গুণের দিকে একেবারে 
অন্ধ না হয়েন। সংসার নিরস্তর গতিশীল দন্দেছ নাই। কিছুই 
স্থির নহে। কেহ সনুখে কেহ পশ্চাতে, কেহ সুপথে কেহ কুপথে, 
অগতের সকল পদার্থ ই চলিতেছে। সুতরাংপরিবর্তনের বিরুদ্ধহওয়া 
চলে না। কিস্ত কেহ যদি কোন বস্তব সুপথে চালাইতে ও তাহার 
গস্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কেবল 
তাহার গতির বেগবৃদ্ধি করিয়াদিলেই হইবে না, তাহার গতির 
দিক স্থির রাখিতে হইবে। সুদক্ষচালক অশ্বকে কেবল কশাধাত 
করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বন্সাকর্ষণও করে। সুতরাং সংস্কারকের 
কেবল মন্মুখে চাহিয়া ব্যস্ত হইলে চলিবে না, অগ্রপশ্চাৎ ও 
চারিদিক দেখিয়। শুনিয়। সাবধানে চলা আবশ্তাক। 

এতগুলি কথ! বলিলাম কেবল এই আশার যে, তাহ৷ শ্ররণ 
রাখিয়। পাঠকগণ অল্প বয়সে বিবাহের অন্থকৃলে ও যাহা বলিবার আছে 
তৎপ্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিবেন। কিন্তু সর্বাগ্রেই বলা উচিত, 


_ কিছুদিন পূর্বে এদেশে সময়ে সমরে যেরূপ বাল্যবিবাহের চৃষ্ঠন্ত 


দেখা বাইত-_বখী! পীচ কি ছয়বৎসরের বালিকার সহিত দশ কি 
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বার বৎসরের বালকের বিবাহু-_তাহার অনুমোদন অমি করি না, 


একালে কেহই করে না, এবং খন তাহা কথঞ্চিৎ চলিত ছিল 


তখনও বোধ হয় লোকে প্রয়োজনানুরোধে সেরূপ বিবাহ দিত, 
তত্তিন্ন তাহার অন্থমোদন কেহ করিত না। আমি যেরূপ বালা- 
বিবাহের অনুকূলে কথা আছে বলিতেছি তাহ। ওরূপ বাল্যবিবাহ- 
নহে, তাহাকে অল্লবয্সে বিবাহ বলা উচিত। এবং সেই অল্প- 
বয়স, কন্যার পক্ষে ভ্বাদশ হইতে চতুর্দশ, বরের পক্ষে যোড়শ 
হইতে অষ্টা্বশবর্ষ | 


এপ বিবাহকেও বাঁলাবিবাহ বল। যাইতে পারে, তবে তাহ! 


না বলিয়া ইহাকে অল্লবয়সে বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। স্ত্রীর 
চতুর্দশ বর্ষের পর, ও পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষের পর বিবাহকে কেহ 
বালাবিবাহ বলিয়৷ দোষ দেন না, এবং সেরূপ বিবাহ ভারতের 
লৌকিক (বিবাহের আইনের অননুমোদিত নহে। 

রজোদর্শন না হইলে কন্ঠার স্বাদশ বর্ষে বিবাহ হিন্দু শান্তর 
বিরুদ্ধ বল1 যায় না। মন্তু কহিয়াছেন__- 

“মি'আরী বন্ধন জন্যা ক্ঘ্া হ্বামবাসিজী।” ১ 
(অরিংশতবর্ষের পুরুষ মনোহারিণী ছ্বাদশবর্ষীয়া কন্তা। বিবাহ করিবে ।) 
উপরি উক্ত প্রকার অল্লবয়সে বিবাহের প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে যে কএকটি অনুকূল কথ! আছে তাহা! সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত 
হইতেছে। 

১। উল্লিখিত প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
উচিত, যেরূপ অল্পবয়সে বিবাহের কথা বলা! যাইতেছে সে বয়সে 
বালক বালিকার! বিবাহ সম্বন্ধ কি ও বিবাহের গুরুত্ব কত বড় 
ইহা ষে একেবারে বুঝিতে পারে না একথা বলা যায় না। 

১ মনু ৯। ৯৪ 





অল্প বয়সে 
বিবাহের জ: 
কুল যুক্ি। 
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পণ্ডিতগণকর্তৃক নির্দিষ্ট তাহাদের পাঠাবিধক্াদির প্র 
দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় কেহই এরূপ মনে করেন না। তবে ত 


তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী বাছিয়। পইবার ক্ষম 


হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর ছুই চারি বংসর অপে 
করিলেই কি তাহাদের সে ক্ষমতা জন্মিবে? কত দিনই 
অপেক্ষা করিতে বলিবেন? ধাহার! বাল্যবিবাহের বিরে' 
তাহারাও যৌবনবিবাহের বিরোধী নছেন, হইলেও চলিবে ন 
ইংরাজরাজপুরুষগণও লৌকিকবিবাহ আইনে অর্থাৎ ১৮৭২ সা 
৩ আইনে বিবাহযোগা বয়সের নানসীমা পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষ 
তীর চতুর্দশ বর্ষ ধার্ধ্য করিয়াছেন। অতএব বিবাহের সম্ভব 
কাল যাহাই স্থির হউক, বরকন্তার পরম্পরনির্ব্বাচন কে 
তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিতে দেওয়া যুক্তিপিদ্ধ হইবে ন 
তদ্িষয়ে তাহাদের পিতামাতা বা অন্ত নিকট আভভাববে 
পরামর্শ লওয়ার আবশ্তঠকতা থাঁকিবে। পরন্ত বিবাহক 
উল্লিখিত অল্প বয়স অপেক্ষ। ছুই চারি বদর আঁধক হুইলে যে; 
একদিকে অনেক বিষয়ে সুবিধ। হইতে পারে, অন্তর্দিকে আৰ 
তেমনই অনেকগুলি অস্থবিধ। আছে। অন্ন বয়সে আমা 
প্রকৃতি ও মনের ভাব যেরূপ কোমল, পরিবর্তনযোগ্য, ও গু 
জনের ইচ্ছান্ুগামী থাকে, বয়্োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর দের 
থাকে না, ক্রমশঃ কঠিন, অপরিবর্তনীয়, ও স্বেচ্ছানুবন্তী হই 
উঠে। সুতরাং যৌবনবিবাহে পাত্র পাত্রী নির্বাচনে গুরু 
উপদেশের প্রয়োক্ষন যথেষ্ট থাকে, অথচ দে উপদেশ নিছে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলে তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা, অতি প্রবল হইয়া উঃ 
এবং অনেক স্থলে সেই প্রথোজনের উপলব্ধি হইতে দেয় না। 
এতত্বযতীত আর একটি গুকতর কথা আছে। যৌবনবিবা 


ওয় অঃ ] পারিবাবিক নীতিসিদ্ধ কর্। 


পানর পাত্রী পরম্পরের নির্বাচনে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইলেও, যদি 
তাহাদের তুল হয়, অর্থাৎ যদি বিবাহের নির্বাচনের পরে স্বামী ও 


ত্ী বঝিতে পারে যে তাহাদের এতই প্রক্কতিগত বৈষম্য আছে যে, . 


তাহারা পরম্পরের উপযোগী হইতে পারে না, সে তুগ সংশোধ- 
নার্থ বিবাহবন্ধন ছেদন ভিন্ন অন্য উপায় আর তাহাদের থাকে 
না। বাল্যবিবাহেও রূপ ভূল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। 
তবে প্রথমতঃ যৌবনবিবাহে যত তত নহে। কারণ যৌবনবিবান্ছে, 
যুবক যুবভীই আপন আপন প্রবৃত্ত প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, 
এবং সেসময় দে অবস্থায় প্রবৃত্তি ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা 
প্রচুর। কিন্তু বাল্যবিবাহে, উদ্ধত প্রবৃত্তি প্রণোদিত যুবক যুবতীর 
স্থলে সংযত প্রবৃততিযুক্ত সন্বিবেচনাচালিত প্রৌঢ প্রৌঢ় জনক- 
জননী নির্বাচনের ভারগ্রহণ করেন, এবং তাহাদের ভুল হইবার 
সম্তাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। আর দ্বিতীর়তঃ অন্ন বয়সে প্রকৃতির 
ও চরিত্রের কোমলতা ও পরিবর্তনশীলতা প্রযুক্ত, বিবাহ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ বালকবালিক1 পরম্পরের উপযোগী হইয়া তাহার্দের 
প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত করিয়! লইতে যেরূপ পারে, তাহাতে 
তাহাদের নির্বাচনে ভুল হইযাছিণ এ অনুতাপ করিবার কারণ 
প্রায় হয় না। একথাগুলি যে কাল্পনিক নহে, প্রকৃত, তাহার 
উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে সকল দেশে অধিক বম্নসে বিবাহ প্র৮- 
লিত, সে সকল দেশে বিবাহ্বিভ্রাট, এবং বিবাহবন্ধন ছেদনের 
আবেদন, যত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথান্থগামি ভারতে তাহার 
কিছুমাত্রই নাই বপিলেও বলা যায়। অতএব বাল্যবিবাহের 
বন্ধে প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অনুকূণ 
কথ! আছে ইহ অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে । 

২। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তি এই 


৬, 


জ্ঞান ও বন্ম। [২য় ভাগ 


যে তাহ উপযুক্ত সস্তান উৎপাদনের বাধাজনক। বিশ্ব ( 
আপত্তি অথগুনীয় নহে । বিঝাহ হইহামান্র যে দম্পতি পুর্ণজ 
বাসযোগ্য হয়, একথা কেহ বলে না। পিতামাতা বদি কর্তা 
 নিষ্ঠ এবং দুগ্রতিজ্ঞ হন, তাঁহার! অন্ন বয়সে বিবাহিত পুত্র 
কন্ঠার স্বাঙ্ছ্যের ও সন্তানোৎপাদনযোগ্য কালের প্রতি লং 
রাখিয়া তাহাদের স্কধাস এরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া দিতে পা 
যে, তাহার কেবল হিতকর ফলই ফলিবে, কোন অহিতকর ফ 
ফলিবে না। এবং তাহা হইলে তাহাদের সহবাসে পরস্পর 
গ্রণফণসঞ্চার ও ইন্ট্রিয়সেবার সংযমশিক্ষা উভয় ফঙগই লাভ হইবে 

গক্ষাস্তরে বিবাহ দিতে অধিক বিকম্ব করিলে তাহার কি য 
হয় বিবেচনা করিয়। (খা যাউক। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংস' 
নিপ্া প্রায়ই চতুদদশ কি পঞ্চদশ বর্ষে উদ্দপিত-হয়। £ে 
প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট পাত্র ন)স্ত করিয়। তাহাকে নিবৃত্তিমুখী করা, এ 
ইন্জ্ি় চরিতাথত্ার বিধিঃত ও নিয়মিত উপায় উদ্ভাবনন্ধা 
তাহার অবৈধ ও অসংযত স্বেচ্ছাচার নিবারণ করা, যদি বিবা? 
এফটি মুখ্য উদ্দস্ত হয়, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বোধ 
সেই উদ্দেশ্ত সাধনের গুশস্ত পথ । অসামান্য পবিভ্র ও সংযত 
লোকের কথা বক্ততেছি না,_সেরূপ লোকের সংখ্যা অথ 
নহে-_কিস্ত সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হই 
সত্বর তাহার নিদিষ্টপাত্রমুখী হইবার ব্যবস্থা ন| করিলে, ত 
কারনিক যথেচ্ছ! খাভিচারে অথবা বাস্তবিক অপবিআ বা অট 
সাঙ্ঈক চরিতাথতালাভে রত হয়। এবং বলা বাছুল্য। পে 
কাল্পনিক ও বাস্তবিক ব্যভিচার উভয়ই দেহ ও মনের 
সমান অহিতকর। যদি কেহ বলেন, যে প্রবৃত্তি এতই প্র 
তাহা নিদিষ্ট পাত্জে অর্পিত করিয়া দিলেই যে সংযত খাবি 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


তাহার সম্ভাবন|.কি ?- তাহার উত্তর এই যে, কোন ভোগা- 


বন্তর অভাব যেরূপ আকাক্ষা বৃদ্ধি -করে, তাহ! পাইলে আর . 


ভোগলালস! সেরূপ তীব্র থাকে না, ইহা সাধারণতঃ মনুষ্ের 
স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । 

৩। বাল্যবিবাহ সব্বন্ধে উপরের তৃতীয় আপত্তি এই ষে, 
তদ্বারা লোকে অল্পবয়দে স্ত্রীপুত্রকন্ঠার পালনভারাক্রান্ত হইয়া 
নিজ উন্নতি সাধনে ত্র করিবার অবসর পায় না। কিন্ত এ কথার 
বিরুদ্ধেও যে কিছুই বলিবার নাই এমত নহে। বিবাহ হইলেই 
স্বামী অবশ্থ স্ত্রীর ভরণপোধণের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্ত 
পুত্র কন্তা পালনের ভার তাহাদের জন্মের পূর্বে বছন করিতে হয় 
না, এবং তাহাদের জন্মকাল বিলঘ্িত করিবার ক্ষমতা পিতার 
হত্তে। অতএব যাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমত! নাই, 
তাহার যতদিন সে ক্ষমতা না হয়, ততদিন অবশ্তই বিবাহ করা 
উচিত ণহে। কিন্তু অন্ত কারণে বিবাহ বিহিত হইলে কেবল 
সন্তান জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা রহিত করার প্রয়োজন দেখ! 
বায় না। কেহ কেহ বলেন বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণা- 
বেক্ষণ ও স্ত্রীর নলগলাভ লালসা, নিজের বিদ্যা বা! অর্থলাভের নিমিত্ত 
যথেচ্ছা বিচরণের বাধা জন্মাইতে পারে। হিন্দু পরিবারতুক্ত 
স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণনিমিত্ত বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। 
এবং একদিকে যেমন স্ত্রীর সঙ্গলাভ লালসা অন্তত্র গমনের বাধা: 
অক হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই স্ত্রীর স্থখসস্তোষবর্ধনেচ্ছা 
নিজের কৃতী হুইবার চেষ্টা উৎসাহিত করে। যাহাকে ভত্রীর ও 
পুশ কন্তার তরণপোষণার্থে যেকোন প্রকারে কিঞ্জিং উপার্জন 
করিতে বাধা হইতে হর, সে যে আপন উন্নতি গাধন নিমিত ইচ্ছা 
নত চেষ্টা করিতে পারে না, ইহা সত্য বটে। কিন্ত আবার 


ন্ট 


২৮৩ 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


বাহার অভাবপুরণার্থে উপার্জন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই 
সে* ব্যক্তিরও উন্নতিনাধন নিমিত্ত দমধিক চেষ্টা করিবার সমাক্‌ 
উত্তেজনা থাকে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বক্তা ও বিচারক 
আঙ্কিনের কথা ম্মরণীয়। তিনি স্ত্রীপুত্র পালনের উপায়াভাবে 
প্রগীড়িত অবস্থায় বাবহারাজীবশ্রেণিভূক্ত হইয়া প্রথমে যে 
মোকদ্দমায় নিষুক্ত হন, তাহাতে বক্ত তাকালে তাহার একটি 
বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে বলিয়া প্রধান বিচারপতি ম্যানস্ফিল্ড 
তাহাকে তদুল্লেখে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করাতেও, তিনি মেই 
ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া তেজের সহিত সেইবিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক 
করেন, এবং তাহার বক্তৃতা এত প্রবল ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে, 
তদ্দার তিনি সেইদিন হইতে নিজ ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। বক্ততান্তে তাহার কোন বন্ধু তাহাকে জিপ্তাসা 
করিয়াছিলেন, ম্যান্স(ফল্ডের স্তায় প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধান 
বিচারপতির আদেশ তিনি কোন্‌ সাহসে উপেক্ষা করিতে দর্থ 
হইয়াছিলেন। তাহাতে অঙ্থিন্‌ উত্তর করেন “আমি তখন 
মনে করিতেছিলাম, ক্ষুধার্ত শিশুসস্তানের! যেন আমাকে করুণ' 
স্বরে বলিতেছে, পিতঃ! এই স্থুযোগে যদি আমাদের অন্ন 
সংস্থান করিতে পারেন তবেই হুইবে নতুবা নছে ।” ১ 

অতএব দেখ! যাইতেছে ষে অল্পবয়মে বিবাহের বিরুদ্ধে 
উপরে যে তিনটি প্রবল -আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহার 
প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন ন1 হউক তাঘার 
বিপরীত যুক্তিও আছে। অল্পবয়সে যেমন বিবাহের ওর 
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জন্মে না, আবার অধিক বয়সে নির্বাচন অপ্রান্ত হইবে নিশ্চিত বল৷ 
যায় না, অথচ সেই নির্বাচনে ভূল হইলে তখনকার কয়সে 
্ত্রীপুরষের আপন আপন প্ররুতি পরস্পরের উপযোগী করিয়। 
গঠিত করিবার আর সময় থাকে না। অল্প বয়সে বিবাহে যেমন 
ভাবী পুত্র কন্তা সবলদেহ 'প্রবলমন! হইবার পক্ষে আশঙ্কা থাকে, 
অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে আবার বত্ত মান বালক বালিকাদের 
শাবীরিক সুস্থতা ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার বিব্র ঘটিবাঁর 


সম্ভাবনা থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে যেমন লোকে, 


সংসারপালন ভারাক্রান্ত হইয়! নিজ নিজ উন্নতি সাধনের সাধ্যমত 
চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, তেমনই আবার অল্নবয়সে বিবাহ ন৷ 
হইলে লোকে স্বাধীন থাকিতে পারে বটে, কিন্ব আত্মোন্নতির 
নিমিত্ত চেষ্টার পক্ষে উত্তেজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে । 

যুক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত গ্রবলতর প্রমাণ, সন্দেহ নাই। বর্ত- 
মান বিষয়ে প্রায়ই পাশ্চাতা দেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 
কিন্তু ভাবিয়া দেখা আবশ্তক, ইযুরোপের উন্নত অবস্থা এবং 
এদেশের হীনাবস্থা কতদুর বিবাহবিষয়ক প্রচলিত প্রথার ফল। 
বঙ্গদেশে যে বালাবিবাহ প্রচলিত আছে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও 
সেই প্রথা প্রচলিত, কিন্তু সে দেশের স্বাস্থ্য এদেশের মত 
হীন নহে, এবং ইয়ুরোপের স্বাস্থ্য অপেক্ষ নান নহে। সুতরাং 
বঙ্গের শারীরিক দৌর্ধল্যের কারণ সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহ নহে, 
তাহার অন্য কারণ আছে, যথা মাপেরিষা। তারপর এদেশের 
পারিবারিক কুশল ও শাস্তি, পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষা অল্প ত 
নয়ই, বরং অধিক বলিয়াই বোধ হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি 
ন্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। তবে বৈষয়িক উন্নতিতে 
অবশ্ই এদেশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক ন্যুন। কিন্ত 


ত্্গ 


২৮৮ 


গম্বদ্ধে ভুল 
সিদ্ধান্ত । 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


সেই নৃনতা যে বাল্য বিবাহের ফল একথ! নিশ্চিত বলা যায় 
না, কেননা তাহার অন্য কারণও থাক সম্ভবপর বলিয়! বোধ 
হয়। এদেশে গ্ররৃতি পূর্বকাল হইতে অতি সদয় ভাবে লোকের 
অল্পপরিশ্রমলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান করিয়া দিতেছিলেন, 
এবং প্রায়ই লোককে তাহার ভীষণ মৃত্তি দেখাইয়া ভীত ৪ 
উৎকণ্ঠিত করেন নাই। তাহাতে লোকে শান্তিপ্রিয় ও বৈষয়িক 
অপেক্গ! আধ্যাত্মিক ব্যাপারের চিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন হইয়া 
পড়ে। সেই অবস্থায় মধ্যযুগের রণকুশল বিদ্েশীয়গণ এদেশের 
রাজ্যাধিকার করায়, অথচ দেশবাসীদিগের সামাজিক স্বাধীনত। 
অক্ষু্ রাখায়, সেই শাস্তিপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকচিন্তাশীলত। 
ক্রমে আলম্তে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতির আদরের সন্তান 
হইয়াই আমরা কতকটা অকর্মণ্য হুইয়! পড়িয়াছি। পক্ষান্তরে 
ধাহাদ্িগকে প্রকৃতি সেরূপ সদয় ভাবে পালন করেন নাই, 
যাহা্দিগকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভীষণ মৃত্তি দেখাইয়াছেন, যাহা- 
দিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ব কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, 
এবং ধাহাদিগকে নৈসর্গিক বিপ্লবে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বাস্ত 
থাকিতে, ও আত্মরক্ষর্থে নিকটবর্তী জাতির সহিত সংগ্রামে 
সজ্জিত থাকিতে হইয়াছে, তাহার! অবশ্ঠই ক্রমশঃ অধিকতর 
রপনিপুণ ও কর্মমকুশল হুইয়া উঠিয়াছে, ও বৈষয়িক উন্নতি নাভ 
করিতেছে। 

সে যাহা হউক, দেখাযাইতেছে বাল্যবিবাহের, অর্থা 
উল্লিখিত প্রকার অর বয়মে বিবাহের, গ্রতিকূলে যেমন 
অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহার অনুকূলেও তেমনই অনেকগুলি 
কথ! আছে। এবং বাল্যবিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমনই 
তাহার কএকটি গুণও আছে। আর যৌবন বা প্রৌঢ় বিবাহের 
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যেমন গুণ আছে তেমনই তাহার কতকগুলি দোষও আছে। 
এই উভয়দিকে সঙ্কটস্থগে কোন্‌ পথ অবলম্বনীয় ? প্রকৃত কথা 
এই বে আমাদের কর্ধক্ষেত্রের অন্ান্ত সন্কটস্থলের স্থায় বিবাহকাল- 
নির্ণর৪ একটি কঠিন সঙ্কটস্থল। একদিকের অবিক স্থফলের 
প্রতাশা করিতে গেলে অন্তদ্দিকের স্থফলের আশ। কিঞ্চিং তাাগ 
করিতে ও সেদ্িকের কুফলের ভাগ লইতে হয়। একপ স্থলে 
এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই যাখ)। সর্ধবাদিসম্মত, ও যন্দারা সর্ববিধ 
সুফণ লাভ করাযায়। উদ্দেম্ত ও অবস্থ) ভেদে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইবে। যদি একদল সবল রণকুশল সৈনিক, 
বা সুদুর অর্ণবযাত্রায় নিভাঁক নাবিক, বা সাহদী উদ্যমশীল 
বণিক্‌, স্থ্টি করিতে হয়, তাহা! হইলে অল্পবয়সে বিবাহ প্রথা 
পরিত্াজ্য। কিন্ত যদি শিষ্টশান্ত, ধর্মপরায়ণ, সংযত প্রবৃত্বি- 
বিশিষ্ট গৃহস্থ স্থষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্র কন্তার উপরের 
পিখিত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই ভাল। তবে আর্থিক অবস্থা 
কিধচৎ এন্কূল না হইলে, যতদিন স্ত্রীপুত্রপালনের সঙ্গতি না হয় 
ততদিন বিবাহ করা উঠত নহে। এবং যেখানে বিদ্যার্জনাদি 
অন্য উচ্চতর উদ্দেশে পাত্রের মন একান্ত নিবিষ্ট আছে, ও সে 
লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া কুপথে যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানেও 
তাহার বিবাহকাল বিলব্িত হইলেই ভাল হয়। বিবাহকাল 
সন্ধে সংক্ষেপে ইহাই স্থল সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে কোন 
বাধাবাধি নিয়ুম সংস্থাপন, অথবা একথা লইয়া সমাজসংস্কারক 
ও সংঙ্করণনিবারক এই ছুইদলের অনর্থক বিবাদ, বাঞ্ছনীয় 
শে। 

বাল্যবিবাহে বালবৈধব্যের আশঙ্কা আছে, এবং বিধবা- 


বিধাহ যদি নিষিদ্ধ হয় তবে দে আপস্কা অতি গুরুতর বিষয়, 
১৯ ্ 


২৮৯ 


চা 


পাত্র পাত্রী 
নির্বাচন কে 
ফরিবে ও কি 
দেখিয়া ? 
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বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ইহা একটি কঠিন আপত্তি, এবং তাহার 
থগ্ডনের উপায়ও দেখ! যায় না। তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বল! যাইতে 
পারে, সংসারে কোন বিষয়ই নিরবচ্ছিন্ন শুভকর নহে, সর্বত্রই 
শুভাগুভ মিশ্রিত, এবং যাহাতে মঙ্গলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক 
তাহাই গ্রহণীয়। | ৰ 

বিবাহ্‌সন্বন্ধউৎপত্তিবিষয়ক প্রথম কথার, অর্থাৎ বিবাহকাল 
নির্ণয়ের, আলোচনায় যখন (দখা গেল, অল্প বয়সে বিবাহের 
প্রথ একেবারে পরিত্যাজ্য নহে, তখন দ্বিতীয় কথ! এই উঠিতেছে, 
পাত্রপান্রী নির্ধাচন কাহার কর্তব্য, এবং সেই নির্বাচনে কি 
বিষয় দেখ। আবশ্যক ? 

বিবাহের নান বয়স উপরে যাহা স্থির কর! হইয়াছে সে বয়সে 
পাত্রপাত্ী পরস্পরের নির্বাচনে সমর্থ নহে, তবে একেবারে 
অন্ষমগ নছে। অতএব তাহাদের পিতামাতার বা অন্য অভি- 
ভাৰকের প্রথম কর্তব্য, তাহাদের নিজ নিজ বিবেচনানুপারে 
উপযুক্ত পাত্র ব! পাত্রী মনোনীত করা । এবং তাহাদের দ্বিতীয় 
কর্তব্য, সেই মনোনাত পাত্র ব৷ পাত্রীর দৌষগুণ তাহাদের কন্ধা 
ব| পুত্রকে জ্ঞাত বা ও তাহাদের মনোনীত করণের কারণ 
বুঝাইয়া! দেওয়া, এবং কন্তা বা পুত্রকে তাহার অভিমত জিজ্াদা 
কর]। লজ্জাশীলতা সে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে বাধা দিবে। 
যদি কেহ উত্তর দেয়, পিতামাতার স্ধিবেচনার উপর দৃবিশ্বা 
থাকায় তাহার! যাহা! ভাল মনে করেন তাহাই, করিবেন, এই 
প্যান্ত উত্তর পাওয়া যাইবে । তৎকালে পুত্রের বিবাহের অনিচ্ছা 
থাকিলে সে তাহা! প্র কাশ করিবে, এব বর কুরূপ বা অধিকবযন্ 
হুইলে কন্ঠা। ইঙ্গিতে কিঞিৎ অসন্তোষ জানাইবে। ধাহা হউক : 
পুক্রকন্তাকে বুঝাইয়। তাহাদের মনের প্রক্কৃত ভাব ব্যক্ত করিতে 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম। 


বলা, ও সেই ভাব বুঝিয়! লওয়া, এবং তং প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য 
করা, পিতামাতার কর্তব্য। 
পাত্র পাত্রী নির্বাচনে কিকি দোষ গুণ দেখিতে হইবে, এই 
প্রশ্নের উত্তর দ্েওয়! সহজ নহে। মানুষ চেনা বড় কঠিন, বিশেষ 
যখন তাহার দেহের ও মনের পুর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে দেহতত্ব 
ও মনস্তত্ব বিশারদ পঞ্ডিতেরা কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছেন, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ বিজ্ঞ পিভামাণ। ষত্ব করিলে 
অনেক দোষ পণ নিরূপণ করিতে পারেন । পাত্র বা পাত্রীর 
দেই সুগঠিত ও সুস্থ কি না, তাহার পিতৃকূলে ও মাতৃকুলে কোন 
পূর্ব পুরুষের কোন উৎকট রোগ ছিল কি না, তাহাদের নিজের 
ও পিতামাতার স্বভাব কিরূপ, ও তাহাদের উভয় কুলে কোন 
গ্ুকতর দুক্বন্মান্বিত বাক্তি ছিল কিনা, এই সমস্ত বিষয় বিশেষ 
করিয়া অন্সন্ধান কর! কন্তবা।১ তাহা করিলে দোষ গুণের 
অনেক পরিচয় পাওয়। যাইতে পাবে। এইরূপ অন্থুন্ধানে কোন 
গুরুতর দোষ জানা গেলে সেই দোষসংস্থষ্ট পাত্র বা পান্রী 
পরিত্যাজ্য । আক্ষেপের কথ! এই যে এ নকল গুরুতর বিষয়ের 
গ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়। অনেকে অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিষয় লইয়। 
বাস্ত হ্য়। একটি সামান্ত শ্লোক আছে-_ 
'জন্যা অন স্বত' লালা নির্শা দিলা শুন' | 
বান্না: জতমিজ্ছন্নি লিভালললিনই ললা: ॥১১ 
( কন্তা চাহে রূপ তার মাতা চান ধন। 
পণ্ডিত জামতা পিতা চান অনুক্ষণ ॥ 
» কুটুণ্ধেরা বরের কৌলীন্ত মাত্র ধোজে । 
অপরে মিষ্টান্ন চাহে বিবাহের ভোজে ॥) 


টিপ্স শশী 


১ মনু ৩/৬--১১ ভরষ্টব্য। 


২৯৯ 


৯২ 


জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 


রূপ অবশ্ঠ অগ্রহা করিবার বস্ত্র নহে, যদ্দি প্রকৃত রূপ হয়। 
কন্তা কেন কন্তার পিতা, মাতা, কুটু্ঘ ও অপর সকলেই রূপ 
দেখিয়া তুষ্ট হয়। এবং বরের পক্ষেও ঠিক এই কথা খাটে। 
কিন্তু রূপের অর্থ কেবল গৌর বর্ণ বা শুক্র বর্ণ নহে। একবার 
একজন ভদ্রপোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তাহার সহ্ধর্থিশীর মতে 
তাঁহাদের ভাবী পুত্রবধূর একটি চক্ষু নাথাকিলেও অগভা। চলিবে, 
কিন্ত গৌরাঙ্গী হওয়া আবশ্তক । এ কথা মহপ। শুনিলে বিশ্মিত 
হইতে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া যখন দেখ| যায় বহুদর্ণী 
মানবতত্ব ও জাতিতত্ব বিশারদ বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ও 
ব্ণজ্ঞানানসারে বর্ণভেদই মনুষ্টের বল, বুদ্ধি, নীতি, প্রক্তির 
প্রধান পরিচায়ক, তখন মন্পদর্শিনী অন্তঃপুববাধিনী হিন্দু রমণী 
এই কথ তত বিশম্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না। সেযাহ! হউক, 
অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহের সুস্থতাজনিত উজ্জল লাবণা, এবং মনের 
পবিত্রতা ও প্রকুল্ন ঠাপ্রস্থত নির্ম্প মুখকান্তিই, প্ররুত মৌনর্যা। 
সে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ অবস্তই করিতে হইবে । তদতিরিক্ত রূপ, 
গাইলে ভাল, না পাইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। ইহাও মনে রাখা 
কর্তব্য, রূপের আদ: বিবাহ্রে পর নূতন নূতন দিনকএক, 
গুণের আদরই চিরাদিন। 

রূপ সপবন্ধে আর একটি কথ! আছে। অতিশয় রূপ, গুণদার 
সংশোধিত না হইলে, সর্কাত্র বাঞ্চনীয় নহে। দৌনর্যযাগর্ধিত 
অসংযতপ্রবৃত্তিদষ্পন্ন নরনারী তুল্যরূপ পত্রী কি পতি না পাইণে 
প্রথমে অসন্তষ্ট ও পরিণামে প্রলোভনে পতিত হইয়া কুপথগামী 
হইবার আশঙ্কা আছে। 

রূপ অপেক্ষা! গুণ অধিক মূল্যবান, এবং গুণের দিকে কিঞ্চিং 
অধিক দৃষ্টিরাখা উভয় পক্ষেরই অবশ্ত কতব্য। 


ওয় অঃ ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম। 


পাত্রের কিঞ্চিৎ ধন আছে কিনা ও স্ত্রীও পুত্র কন্ঠা পালন 
করিবার সংস্থান আছে কি না তাহা দেখা, কন্তার মাতার কেন, 
কন্তার পিতারও নিতান্তকর্তব্য। তবে ধনের অনুরোধে নিগু ণ পান্রে 
কন্যা প্রদান কর! কাহারও উচিত নহে। নিগুণের ধনেও সুখ 
নাই, এবং সে ধন অতি সহজে নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে। 

পাত্রীর ধন আছে কি না দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 
থাকে ভালই ন1 থাকিলে ক্ষতি নাই। পীড়ন করিয়া কন্ঠাপক্ষ 
হইতে অর্থ ব অলঙ্কার গ্রহণ করা অতি গর্হিত কার্য । পিত৷ 
মাতা শ্নেহবশতঃই কন্তাকে ও জামতাকে সাধামত অলঙ্কারাদি 
দিতে গ্রস্তত থাকেন, তাহার অণতরিক্ত লইবার চেষ্টা শিষ্টাচার" 
বিকদ্ধ, ইহ! সর্বধাদিসম্মত। একথা সকলেই বলিয়া! থাকেন। 
কিন্ধু দুঃখের বিষয় এই যে কার্য্যকালে অনেকেই একথা ভুলিয়া 
যান। এ কুপ্রথ! শাস্ত্ানুমোর্দিত বা চির €তিঠিত নছে। ইহ! 
আধুনিক। এবং যখন সকলেই ইহার নিন্দা করে তথন আশা! 
করা যায় ইহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে। 

পূর্ন গ্রচঞিত কৌনীনা প্রথা এখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, 
এবং লোকে ইদানীং পাত্র সতকুপজাত ও সদ্গুণযুক্ত কি না এই 
কথার প্রতিই বিশেষ লক্ষা রাখে, স্তরাং কৌলীন্ত প্রথা সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ্‌ 


পাত্র বা পাত্রীর পত্রী বা পতি জীবিত থাকিতে তাহার পুররায় 
বিবাহ হওয়া গহিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে এক সময়ে একাধিকপতি 
প্রা সর্ধত্রই নিষিদ্ধ। কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে 
ও তিব্বত তাহার ব্যতিক্রম আছে। পুরুষের পক্ষে এক সময়ে 
বহু প্ী থৃষ্টান্‌ ধর্মে নিষিদ্ধ। হিন্দু ও মুসল্মানদিগের শাস্ত্রে 
হাহা নিষিদ্ধ নহে। ইহা স্তায়তঃ অনুচিত, লোকতঃ নিন্দিত, ও 


২৯৩ 


বহুবিবাছ 
অবিছ্িত। 


২৯৪ 


সমারোহ । 


জান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 


কার্ধ্যতঃ ক্রমশঃ উঠিয়। যাইতেছে । এবং সুথের বিষয় এই যে 
বছবিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অতএব 
এই গতপ্রায় প্রথার বিষয় আর অধিক কিছু ন৷ বলিয়াষ্ইিহাকে 
নীরবে বিলুপ্ত হইতে দিলেই ভাল হয়। 

বিবাহ্‌সম্বন্ধউৎপত্তিবিযয়ে শেষ কথা বিবাহের সমারোহ। 
বিবাহ মানবজীবনের প্রধান সংস্কার। ইহাদ্বারা আমাদের 
স্থথে সুখী দুঃখে গুঃখী জীবনের চিরদর্গিনী বা চিরসঙ্গী লাভ করি। 
ইহা! হইতে স্বার্থপরতাদংষম ও পরার্থপরতাশিক্ষা প্রথম আরম্ত 
হয়। ইহাই দাম্পত্যপ্রেম অপত্যন্েহ ও পিতৃমাতৃভক্তির মূল। 
অতএব বিবাহের দিন মানবজীবনের একটি অতি পবিত্র ও 
আনন্দের দিন, এবং দেই দিনের মাহাত্ম্য সমুচিতরূপে নকলের 
হদয়লম করিবার নিমিত্ত বিবাহউত্সব যথাসম্ভব সমাবোহের 
সহিত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় । কিন্তু সে সমারোহে অনঙ্গত 
বহ্বাড়ম্বর ও অনর্থক ব্যয়বাহুল্য অবিধি। বরের বেশ ভূষা ও 
ষান সুন্দর ও সথথকর হওয়া উচিত। কিন্তু বরকে পুরাতন 
শতজনের পরিহিত ভাড়াকরা৷ রাজবেশ পরাইয়া দোছুজ্যমান 
ত্রাস্জনক চতুর্দোলে বসাইয়া এক প্রকার সং সাজাইয়া লইয় 
ষাওয়! বাঞ্চনীয় নছে। 

আড়ম্বর সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। ধাহার! বিগুধ 
বিভবশালী, বাহাদের গ্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে, 
এরং ধাহাদের অনুকরণ অসাধ্য জানিয়! লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত 
হয় না, তাহারা যথাযোগ্য আড়ম্বরের সছিত কাঁধ্য করুন তাহাতে 
কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু ধাহার! সেরূপ অবস্থাপন্ন নহেন' 
জথচ অক্রেশে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে পারেন, তাহাদের পণ 
অতিরিক্ত বায়ে আড়ম্বরের সহিত কার্য কর! অন্ুচিত। কার? 


৩য় অঃ] পরিবারিক নীতিসিন্ধ কর্ম। ২৯৫. 


প্রথমতঃ তাহাদের সেরূপ অর্থব্যয় নিজের ক্ষতিকর, কেনন! 
তাহাদের এত অধিক অর্থ নাই যেটাক জলে ফেলিয়া দিতে 
পারেনা, এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সেরূপ কার্যা অন্যের অনিষ্ট" 
কর, কেনন তাহাদের দৃষ্টান্ত তাহাদের সমশ্রেণির অথচ অপেক্ষা- 
কৃত অল্পসঙ্গতিসম্পন্ন লোকে অন্থুকরণ করিতে চাহে এবং কষ্ট 
করিয়াও অনুকরণ করে, আর তাহা না করিতে পারিলে মনে 
মনে আরও কষ্ট পায়। 
বিবাহউৎসব অতি পবিত্র ধর্মকার্ধা। তাহাতে বারবিলাসিনী 
নর্তকীর নৃত্যগীত ও নটনটার অভিনয়াদি কোন অপবিত্র আমোদ 
প্রমোদের সংশ্রব থাক] অনুচিত । 
লিব্বাহস্হ্বক্কে স্থিতিকাল পতিপত্রীর আজীবন। বিবাঁহসম্বদ্ধের 
সেই কালে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে আদর ও সম্মান কর! এবং উপ- জা 
দেশ ও নিজের দৃষ্ান্তদ্বারা শিক্ষণ দেওয়া । স্ত্রী সখছুঃখে জীবনের 
চিরসঙ্ষিনী, অতি আদরের বস্ব, কেবল বিলাসের দ্রব্য নহে শ্রীকে সম্মান 
সম্মান পাইবার অধিকারিণী। মন্ু কহিয়াছেন-- ১০ 
“ল লাহঘ্ম দুত্যন্লী বপন নল ইন্জনা: | 
যলনাষব ল দুজ্যন্নী ঘলানানাদলা: দ্গিঘাঃ ॥১ 
(নারীর আদর যথা সন্তুষ্ট দেবতা। 
সকলি নিক্ষল যথা নারী অনাদৃতা ॥) 
স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয় স্বামীর নিতান্ত কর্তবা, কারণ স্ত্রীর স্ত্রীকে শিক্ষা 
সথশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের উপর স্বামীর, তাহার নিজের, তাহাদের দেওয়া। 
শস্তানের, এবং সমস্ত পরিবারের, সুখন্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। 
িবীহাতী আ.মা জাধা ঘৃত্যান্তব্যদত্ী না? | ২ 


প্র. পর রর 


১ মনুষ্ত৫৬। 
২ দ্বায়ভাগ ১১১১। 





৯৬ 


জ্ঞান ও কর্ম। 4 [২য় ভাগ 


ৰ ( পতির অদ্ধাংশ জায়। শাস্ত্রের বচন। 
পুণ্যাপুণ্যফলভোগে তুল্য ছুই জন ॥) 

এই বৃহস্পাতবাক্য কেবল স্ত্রীর স্ততিবাদ নহে, ইহা অমোঘ সত্য। 
স্ত্রীর পাপপুণ্যের ফল স্বামীকে ও স্বামীর পাপপুণ্যের ফল 
স্ত্রীকে ভোগ করিতে হয়, ইহা সামান্ত জ্ঞানে সকলেই জানেন। 
অতএব স্বামী যদি নিজে সখী হইতে" চাহেন তবে স্ত্রীকে 
সুশিক্ষা দেওয়া তাহার নিতান্ত আবশ্তঠক। তিনি যদি স্ত্রীর 
শুভকামন1 করেন তাহ হইলেও স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া কর্তবা। 
স্ত্রী সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্র। না হইলে অপর্য্যাপ্ত বস্তরাণস্কার দিয়া ও 
নিরস্তর আদর করিয়। স্বামী তাহাকে সখী করিতে পারিবেন ন|। 
তার পর সন্তানের শিক্ষার নিমিত্তও স্ত্রীর শিক্ষা আবশ্তক। কেহ 
কেহ মনে করিতে পারেন, সন্তানের শিক্ষা পিতা দ্রিবেন তঙ্জন্ত 
মাতার শিক্ষার প্রয়োজন কি। এরূপ মনে করা ভ্রম। আমা- 
দের প্রকৃত শিক্ষক, অন্ততঃ চরিগ্রগঠন বিষয়ে, মাতা। আমাদের 
শিক্ষা, বিদ্যালয়ে যাইবার বহুপূর্ধে, জননীর অঙ্কে আরব হয়। 
এবং তীহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক মুখভঙ্গি আমাদের শৈশবের 
কোমলচিত্তে নূতন নূতন ভাব চিরাফ্কিত করিয়া দেয়। আর 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের 
প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে । তার পর স্বামীর সমস্ত পরিবারের 
স্থই স্ত্রীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তিনি প্রথমে গৃহের 
বধূ, কিছুদিন পরে গৃহের কর্রী, এবং তাহারই গৃহকর্থে নৈপুণোর 
ও সকলের সহিত মিলিয়া চলিবাঁর কৌশলের দ্বার গ্ৃংস্থ্র 
মঙ্গল সাধিত হয়। 

স্ত্রীর শিক্ষা কেবল বিগ্াশিক্ষা। নছে, কেবল শিল্প শিক্ষা নহে! 
সে সকল শিক্ষা দিত্বে পারিলে ভাল, কিন্তু স্ত্রীর অত্যাবস্তক 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


শিক্ষা কর্মশিক্ষ। ও ধর্মশিক্ষা। সে শিক্ষ দিবার নিমিত্ত স্বামীকে 
কর্ণিষঠ ও ধার্ষ্িক হইতে হইবে, এবং উপদেশ ও নিজে দৃষ্টান্ত 
দ্বার! সেই শিক্ষা দিতে হইবে । তাহা না হইলে কেবল উপদেশ- 
বাক্য সম্পূর্ণ কাধ্যকারক হইবে ন1। 

সত্রীকে সাধামত স্থুথে শ্বচ্ছন্দে রাখ। স্বামীর অবস্ঠকর্তবা। 
কিন্ত সাধা থাকিলেও স্ত্রীকে বিলাপ্রিয় না. কর তুল্য কর্তব্য। 
স্বামী যদি স্ত্রীর প্রত শুভান্ধ্যায়ী হন তাহা হইলে তিনি কখনই 
স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় হইতে দিবেন না। | 

নংসার কঠোর কর্মক্ষেত্র । এখানে বিলানপ্রিয় হইলে কর্তৃধা- 
পালনে বিন্ন ঘটে, এবং যে স্ুথের নিমিত্ত খিলাসলালসা করা যায় 
তাহাও পাওয়া যায় না। একথা প্রথমে অতিশয় কটু 
বিয়া বোধ হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 
স্ত্রী সহধর্শিণীও বটে আনন্দদায়িনীও বটে, তিনি যদি মধ্যে 
মধ্যে একটু আধটু আমোদ প্রমোদদ্বার! স্বামীর আননবিধান না 
করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্যপালন নিমিত্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়া 
থাকেন, তবে সংসার অসগ্ঠ স্থান হইয়া পড়িবে । কিন্ত এরূপ 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সময়ে সময়ে আহ্লাদ আমোদ 
করিতে স্ত্রীর কেন স্বামীর পক্ষেও কোন নিষেধ নাই । তবে 
আহ্লাদ আমোদ করা আর বিলাসপ্রিয় হওয়া এক নহে। 
আনন্দলাভের নিমিন্তই লোকে বিলাসের অন্ুপন্ধান করে, কিন্তু 
তাহাতে প্রকৃত আনন্দ হয় না। কারণ প্রথমতঃ বিলাসের দ্রব্য 
আহরণ কষ্টকর ও ব্যযসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ তাহার সংগ্রহ হইলেও 
তাহাতে তৃপ্তি হয় না, দিন দিন নৃতন নৃতন ভোগবাসনা জন্মে ও 
তাহার তৃণ্চি হওয়! ক্রমে কঠিন হইয়া! উঠে, এবং তাহ। তৃপ্ত ন 
হইণেই ক্লেশ হয়। তৃতীয়তঃ বিলাদের দিকে একবার মন গেলে 


২৯৭ 


স্ত্রীকে সাধ্যষত 
হে হ্বচ্ছদে 
রাখা, কিন্ত 
বিলাসপ্রিয় না 
করা। 


২৯৮ 


স্বামীর প্রতি 
স্বীর কর্তব্য, 


অবিচলিত 
ভি । 


জ্ঞান ও কম্ম। [২য় ভাগ 


স্ু্দশ: শ্রমসাধ্য কর্তবা কর্ম করিতে অনিচ্ছা! জন্মে। এবং চতুর্থতঃ 
মনের দৃঢ়তার হাস হয় ও কোন অবশ্তস্তাবি অশুভ ঘটিলে তাহা 
সহা করিবার শক্তি থাকে না । এই জন্যই বিলাসপ্রিয়ত। নিষিদ্ধ 
এবং যাহাতে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় তাহারই অনুসন্ধানে তংগর 
থাক! কর্তব্য। বিলাসিত। পরিণামে দুঃখজনক হইলেও প্রথমে 
স্থখকর ও হৃদয়গ্রাহী, এবং প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দলাভের নিমিত্ত 
যে সংযমশিক্ষা আবশ্তক ভাহ| প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কিন্ত 
একটু ভাবিয়া! দেখিলে এবং বিলা'নী ও সংযমী উভয়ের সুখ দুঃখের 
জমাথরচ কাটিলে, স্থুথের ভাগ যে সংঘমীরই অধিক তাহাতে 
সন্দেহ থাকিবে না। কারণ সংযমীর কষ্ট যদিও প্রথমে একটু 
অধিক, অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ তাহার হাদ হইয়া! আইসে, ও তাহার 
কর্তব্পালনে সংসারসংগ্রামে জয়গাঁভযোগা বলসঞ্চয়জনিত 
আনন্দ দ্রিন দ্িন বৃদ্ধি হইতে থাকে । এবং তাহার মন ক্রমে 
এরূপ সবল ও দৃঢ় হইয়! উঠে যে তিনি আর কোন অশুভ ঘটিণে 
বিচলিত হন না। যেস্বামী স্ত্রীর টরিত্র এইরূপে গঠিত করিতে 
পারেন তিনিই যথার্থ ভাগাবান্‌, ও তাহার স্ত্রীই যথার্থ ভাগাবতী। 

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অরুত্রিম প্রেম ও খবিচলিত ভক্তি 
থাক| কর্তব্য। স্ত্রীর নিকট অরুত্রিম প্রেম পাইবার্‌ অভিলাধী 
সকলেই । কিন্তু সত্ীপুরুষ সম্বন্ধ অনেকের মতে যেরূপ সমানে সমানে 
সম্বন্ধ, তাহাতে বোধ হয় একের প্রতি অন্যের ভক্তি সঙ্গত বলিয়া 
তাহাদের মনে হইবে না। কিন্তু এই পতিভক্তি কোন অন্দর 
প্রাচ্মতের কথা নছে। উদার পাশ্চাত্য কৰি মিণ্টন্‌ মানবজজননী 
ইভের মুখে স্বামিসম্বোধনে এই কথ! বলাইয়াছেন__ 


“ঈশ্বর তোমার বিধি, তু ম হে আমার, 
তব আজ্ঞ! বিন! কিছু জানিবনা আর 


৩য় অঃ] পারিবারিক নিতীসিদ্ধ কর্মম। 


এই মোর প্রেষ্ঠ জ্ঞান এ মোর গৌরব । ১ রা 
স্বামীর ইচ্ছান্গামিনী হুইয়া চলা স্ত্রীর কর্তব্য, তাহ! না 
হইলে উভয়ের একত্র থাকা অসম্তভব। ছুই জনের ইচ্ছা সকল 
বিষয়ে ঠিক এক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং 
একজন অপরের ইচ্ছান্্গামী না হইলে বিবাদ অনিবার্য । 
এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী স্বামীর 
ইচ্ছায় চলিবেন, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ 
অধিকতর সবলদেহ বা প্রবলমনা বলিয়া একথা বলিতেছি 'না। 
স্ত্রীর অপেক্ষা! পুরুষের দেহের বল অধিক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়' 
পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা কার্ধযতঃ অনিবার্য হইলেও 
্ায়তঃ কর্তৃব্য নহে । পুরুষের মনের বল স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক 
হইলে তীহার প্রাধান্ত স্তায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সে আধিক্য 
সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, এবং সে সন্দেহ ভঞ্জন করা কঠিন, 
ও এস্থলে নিপ্রয়োজন। এখানে এই পর্যাস্ত বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে, নৈসর্গিক নিয়মান্সারে স্ত্রীকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনার্থে 
মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের নিমিত্ত অন্য কর্মে অক্ষম থাকিতে হয়। 
পুরুষ সকল সময়েই কর্মক্ষম থাকে। সুতরাং অস্ততঃ এই কারণে 
পারিবারিক কার্ধ্যে পুরুষেকেই প্রাধান্ দেওয়া আবশ্তক |, 
যথেচ্ছাগমনাগমন সম্বন্ধে স্বামীর অপেক্ষ। স্ত্রীর স্বাধীনত। 
অন্ন। এবিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর মতে চলা নানা কারণে কর্তবা। 
তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, জ্ীর হিতাহিত স্বামীই 
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জ্ঞান ও কর্ম। [ ২য় ভাগ 


অনেক স্থলে ভাল বুঝিবেন। এই স্বাধীনতার বৈষমা সম্ভবমত 
সীমার মধ্যে থাকিলে কোন পক্ষের অনিষ্টকর ন! হইয়া 
সকলেরই হিতকর হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বাধীন ভাবে বাহিরে 
বাহিরে বেড়াইলে গৃহকর্ধ্ম যত্্পূর্র্বক দেখা শুনা হইতে পারে না, 
এবং কর্ম ভাগ করিয়া লইতে গেলে বাহিরের কর্মের ভার 
স্বামীর উপর ও গৃহকর্মের ভার স্ত্রীর উপর থাকাই যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা । স্ত্রীকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে 
একবারে অবরুদ্ধ রাখ! ঘেমন অন্যায় তেমনই নিক্ষল। মনু 
যথার্থই বলিয়াছেন। 

“ক্মবছিনা নক ভৃক্া: ঘুম হানক্ধাহিলি: | 

কআন্মাললান্মলা মাফ্ন বলযুন্না: নুহন্বিনা: ॥,১ 


( সে নহে রক্ষিত! গৃহে রুদ্ধ রাখ যারে । 

- স্ুরক্ষিতা সেই ত যে রক্ষে আপনারে ॥ ) 

ধর্মকার্ষে (যথা তীর্থাদিতে গমনে ) ও গৃহ কার্যে (বথা 
অতিথি আদির সেবায়) হিন্দু স্ত্রীলোকধিগের সকলের সম্মুখে 
উপস্থিত হওয়ার নিষেধ নাই, এবং তীহারা উপস্থিত হইয়া 
থাকেন। তবে আমোদ প্রমোদার্থে তাহারা সর্বসমক্ষে বাহির 
হন না, এবং সে প্রথ| নিতান্ত অন্ঠায়ও বলা যায় না। আমোদ 
প্রমোদ আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে সাজে। তাহা যার তার নিকট 
ও যথা তথ স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন পুরুষের পক্ষেও বিধেয় নহে । 
তাঁহাতে চিত্তের ধীরতা নষ্ট হয়, এবং প্রবুত্তিনকল অনদংযত হইব 
উঠে। | 

এক্ষণে ব্িল্বাহসম্স্রন্বে্র নি্ররর্তি কোন্‌ অবস্থার 


2 
১ মনু ১১২। 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিমিদ্ধ কর্ম । 


হইতে পারে, বা কখনও হওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্নের 
কিঞ্চিং আলোচনা করা যাইবে । 

ভাবিয়। না দেখিলে প্রথমে মনে হইতে পারে উভয় পক্ষের 
সন্মত্তিক্রমে এসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই। কিন্তু 
একটু বিবেচনা করিয়! দেখিলেই বুঝা যাইবে এরূপ গুরুতর 
সন্ধে মেরূপ নিবৃত্তি কোন মতে শ্টায়সঙ্গত হইতে পারে না। 
তাহা হইলে দুর্ণিবার ইন্জিয়ের সত তৃপ্তি, সন্তান উৎপাদন ও 
পালন, দাম্পত্যপ্রেষ ও অপতান্সেহ হইতে ক্রমশঃ স্বার্থপরত। 
ত্যাগ ও পরার্থপরতা অভ্যাস, প্রভৃতি বিবাহসংস্কারের সদুদোশ্ত- 
সাধন ঘটে না। কারণ তাহা হইলে প্রকারান্তরে যথেচ্ছ! ইন্জিয়- 
তপ্ি প্রশ্রয় পাইবে, জনকজননীর বিবাহ্বন্ধন ছিন্ন হইলে 
সন্তানরা পালনকালে হয় পিতার না হয় মাতার, কখন বা 
উভয্লেরই, যন্র হইতে বঞ্চিত হহবে, দাম্পত্যপ্রেম ও অপতান্নেহ 
পশুপক্ষী অপেক্ষা মন্ুষ্যের অধিক আছে বলিয়। আর গৌরব 
করবার অধিকার থাকিবে না, এবং স্বার্থপরতাতাগ ও পরার্থ- 
পরতাঅভ্যাপস্থলে তদ্বিপরীত শিক্ষালাভ হইবে। যদিও পাশ্চাত্য 
নীতিবেভ বেস্থামের ১ মতে বিবাহবন্ধন উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় 
ছেছ্ধ হওয়া! উচিত, কিন্তু সে মত অনুযায়ী প্রথা সভ্যসমাজে 
কোথাও প্রচলত হয় নাই। 

কেবল পক্ষদিগের ইচ্ছায় না হউক, উপযুক্ত কারণে বিবাহ- 
বন্ধন ছেগ্ঠ হওয়া উচিত, অনেকেরই এই মত, এবং অনেক সভ্য- 
সমাজের প্রচলিত প্রথা সেই মতানুধারে সংস্থাপিত হইয়াছে । 
কিন্ত এমত ও এ প্রথা! উচ্চাদর্শের বলিয়া! বোধ হয় না। সত্য বটে 
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৬৬: 


বিবাহসম্বন্ধের 
নিবৃত্তি। 


ইচ্ছামত হওয়। 
অনুচিত। 


যথেষ্ট কারণে 
হওয়। নানাদেশে 
বিধিসিদ্ধ, কিস্ত 
তাহ উচ্চদর্শ 
নহে। 


৩০২ 


জ্ঞান ও কম্ম। | ২ম ভাগ 


উভয়পক্ষের পরম্পরের প্রতি বাবহার যদ্দি অতি গহ্িত হয় তাহা 
হইলে তাহাদের একত্র থাকা অত্যান্ত কষ্টকর। কিন্তু যেখানে 
তাহার জানে যে এরূপ অবস্থায় তাহারা বিবাহবন্ধনমুক্ত হইতে 
পারে, সেখানে সেই মৃক্তিলাভের ইচ্ছাই কতকটা সেরূপ ব্যবহা- 
রের উত্তেজক হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে যেখানে তাহারা জানে যে 
তাহাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য, সেখানে সেই জ্ঞান এরূপ বাবহারের 
প্রবল নিঝারকের কার্ধা করে। হিন্দু সমাজই এ কথার প্রমাণ। 
আমি বলিতেছি না যে হিন্দুসমান্জে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য বলিয়া 
্্ীপুরুষের গুরুতর বিবাদ ঘটে না। কিন্তু ঘটিলেও তাহা এত 
অন্ন স্থলে ও এরূপভাবে ঘটে, যে তজ্জন্ত সমাজের বিশেষ বিদ্বু হয় 
না, এবং বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভেব বিধিসংস্থাপনের প্রয়ো- 
দন আছে বলিয়া এখনও কেহ মনে কত্েন না। 

যে স্থলে একপক্ষের বাবহার অপর পক্ষের প্রতি অতান্ 
গহিত ও কলুষিত, সে স্থলে বিবাইবন্ধন হইতে শেষোক্ত পক্ষের 
মুক্তিলাভ অধিকতর প্রয়োজনীর বলিদ্পা অনেকেই মনে করিতে 
পারেন। মে বান্তি নিজে নির্দোষ এবং কেবল অন্তের দোষে কষ 
পান, অবশ্তই সকলে তাহার জন্য দুঃখিত, ও তাহার ক্লেশনিবারণে 
চেষ্টত হইতে পারে। কিন্তু বিবাহবন্ধনমুক্ত হইয়া তাহার থে 
শাস্তি ও স্ুখলাভ হয় তাহা জীবনসংগ্রামে বিজয়ীর স্থথশান্তি নহে, 
তাহা সেই সংগ্রামে অশক্ত হইয়া পলায়নদ্বারা যে নিষ্কৃতিলাভ 
হয় তত্তিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব বিবাইবণ 
মোটন নির্দোষপক্ষের সুখকর ও গৌরবজনক্ক নহে। এবং 
তদ্বারা দৌধিপক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। পাপ- 
ভারাক্রান্ত ব্যক্তি পুণ্যাত্মার সহিত নিলিত থাকিলে রোন প্রকারে 
কষ্টে সঙ্গীর দাহাযোে সংসারসিন্ধুতরণলমর্থ হইতে পারে, কিন্তু 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


সঙ্গিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে একা তাহার পার হইবার উপায় 
থাকে না। যাহার সহিত চিরকাল একক্র থাকিবার ও সুখদুঃখের 
সমভাগী হইবার অঙ্গীকারে বিবাহগ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাকে 
এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অতি নিুরের কার্য্য। 
সতা বটে প্রণয়ে প্রতারণার যন্ত্রণা অতি তীব্র, সত্য বটে পাপের 
সংসর্দ অতি ভয়ানক । কিন্তু যাহারা পরস্পরকে স্থপথে রাখিবার 
তার 'আপন আপন শিরে লইয়াছিল, ঠাহাদের মধো একজন 
কুপথে গেলে অপরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া 
উচিত নহে। বরং তাহার দোষ নিবারণের উপযুক্ত চেষ্টা হয় 
নাই বলিয়! সন্তপ্ত হওয়া, এবং সে দোষ কতকট। নিজ কর্মফল 
বলিয়৷ মনে করা উচিত। পার্থিব প্রেম প্রতিদানাকাজ্জী, কিন্তু 
প্রণয় আদৌ স্বর্গীয় বস্ত, নিষ্কাম ও পবিত্র, এবং পাপম্পর্শে 
কলুষিত হইবার ভয় রাঁথে না, বরং সুর্য্যরশ্মির স্তায় নিজ পবিত্র 
তেজে অপধিত্রকে পবিত্র করিয়া লয়। পবিত্র প্রেমের অমৃতরদ 
এতই প্রগাঢমধুর বে, তাহা ভ্রিংস1 দ্বেষাদির কটুতিক্তরপকে 
আপন মধুরতায় একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। দাম্পত্য 
প্রেমের আদর্শও সেইরূপ হওয়া আবন্তক। একপক্ষ হইতে 
পথিত্র প্রেমের নুধাধারা অত্র বর্ষিত হইলে, অপর পক্ষ যতই 
নারম হউক তাহাকে আর্দ্র হইতে হইবে, যতই কটু হউক 
'তাহাকে মধুর হইতে হইবে, যতই কলুঘত হউক তাহাতে 
পবিত্র হইতে হইবে। এ সকল কথ। কাল্পনিক নহে। সকল 
দেশেই দাম্পত্য প্রেমের এই মধুময় পবিত্র ফল ফলিয়া থাকে, 
এবং অনেকেই অনেক স্থানে তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। 
ভারতে হিন্দু সমাজে আর যতই দোষ থাকুক, দাম্পত্য প্রেমের 
অতি উদ্চাদর্শই সমস্তদোষমন্তেও হিন্দু পরিবারকে এখনও সুখের 


৩৬০৩ 


রর জান ও কন্ম। | [১য় ভাগ 


আবাস করিয়! রাখিয়াছে, এবং সেই সমাজে বিবাহবন্ধন ছেদনের 
প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও অনুভব করিতে দেয় নাই। অতএব 
উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধন ছেগ্য হওয়ার প্রথ। নানাদেশে প্রচলিত 
থাকিলেও তাহা উচ্চাদর্শ নহে । 
একপক্ষের একপক্ষের মৃত্টুতে বিবহবন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত কি না ইহা 
নি বিবাহবিষয়ক শেষ প্রশ্ন । মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, এইমত 
ছিন্ন হওয়া প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, কেবল পজিটিভিষ্ট, সম্প্রদায়ের ১ মধ্যে এবং 
বিবাহের উচ্চা- হিন্দুশান্ত্ান্ুসারে তাহা অন্থমোদিত নহে। যদি হিন্দুশাস্ত্রমতে 
8 এক ভ্ত্রী বিয়োগের পর স্বামী অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, 
তাহাতে প্রথম স্্ীর সহিত সম্বন্ধনিবৃত্তি বুঝায় না, কারণ প্রথম 
তরী সর্ভমানে ও হিন্দু স্বামী দ্বিতীয় স্বীগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু 
পুরুষের ব্ছুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও হিন্দূশান্ত্রে তাহা সমাদুত 
নহে।২ ক্ীর যেমন পতিবিয়োগের পর অন্যপতি গ্রহণ অনুচিত, 
স্বামীর পক্ষেও তেমনই জ্ত্রীবিয়োগের পর অন্য সত্ীগ্রহণ অনুচিত, 
কম্টির এইমত যে বিবাহের, উচ্চাদর্শ অনুযায়ি তাহাতে সনদে? 
নাই। তবে সেই উচ্চাদর্শ অনুসারে জনমাধরণ চলিতে পারিবে 
এখনও এ আশা কফ বায় না। প্রায় সকল দেশেই ইহার 
বিপরীত রীতি প্রচলিত, এবং হিন্দুপমাজে সেই উচ্চাদরশানুযায়ী 
প্রথা যতদুর প্রচলিত আছে তাহা তরী অপেক্ষা পুরুষের অগিক 
অনুকূণ, এই পক্ষপাত দৌষজন্ত সে প্রথা অন্ত সমাজের লোকের 
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৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্্ম। 


নিকট, এবং হিন্দুসমাজের সংস্কারকদিগের নিকট, সমাদৃত নহে, 
বরং তাহ। অতি অন্যায় বলিয়৷ নিন্দিত। 

কিন্ত ইহা মনে রাখা উচিত যে, যদি দেশের অর্ধেক লোক 
কোন উচ্চাদর্শানুযায়ী প্রথা পালন করে, অপরার্ধ হাহ পালন 
না করিলে তাহারাই নিন্দনীয়, প্রথা নিন্দিত হইতে পারে না। 
চিরবৈধবা উচ্চাদর্শের প্রথা হইলে, পুরুষেরা গর্ীবিয়োগের পর অন্ত 
্্ীগ্রহণ করে বলিয়া, সে প্রথা! রহিত করা কর্তব্য নহে। বরং 
পুরুষের! যাহাতে সেই উচ্চাদর্শান্ুদারে চলিতে পারে তদ্বিষয়ে'যত্ব 
করাই সমাজসংস্কারকদিগের উচিত। অতএব মূল প্রশ্ন এই যে, 
পুকষেরা যাছাই করুক না কেন, স্ত্রীলোকদিগের চিরবৈধবাপালন 
জীবনের উচ্চাদর্শ বটে কি ন1। 

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, বিবাহের উদ্দেগ্ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখ। আবশ্তক। 

বিবাহের প্রথম উদ্দেস্ত অবস্তই সংযততাবে ইন্দরিয়তৃপ্তি সাধন 
এবং সন্তানউৎ্পাদদন ও সন্তানপালন। কিন্তু তাহাই বিবাহের এক 
মাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত নহে । বিবাহের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ 
দাণ্পতাপ্রেম ও অপত্যন্নেহ হইতে ক্রমশঃ চিত্তের সতপ্রবৃত্তিবিকাশ 
ও ভদ্বার! মনুষ্যের স্বার্থপরতাক্ষয় পরার্থপরতাবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক 
উন্নভিলাভ। বদি প্রথম উদ্দেশ্য বিবাহের এক মাত্র উদ্দেস্ত 
ইইত, সন্তান জন্মাইবার পূর্বে পতিবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় পতি' 
বরণে খিশেষ দোষ থাকিত ন1। তবে সন্তান জন্মাইবার পর 
দিতীক়্ পতিগ্রহণে সে মন্তান পালনের ব্যাঘাত হইত, সুতরাং সে 
স্থণে চিরবৈধব্য, কেবল উচ্চাদর্শ কেন, প্রয়োজনীয় হইত। কিন্ত 
বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চিরবৈধব্যপালনই 


যে উচ্চাদর্শ তৎপ্রতি কোন সন্দেহ থাকে না। 
ও 


৬৭৫ 


চিরবৈধবা 
বিধবাজীবনের 
উচ্চাদর্শ। 


৩০৫ 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


যে পতিপ্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ পতীর স্বার্থপরতাক্ষয়ের ও 
আধ্যাত্বিকউন্নতির হেতু হইবে, তাহা যদ্দি পতির অভাবে লোপ 
পায়, এবং আপনার সুখের নিমিত্ত বদি পত্রী তাহা অন্য পতিতে 
স্ত করেন, তাহা হইলে আর স্বার্থপরতাক্ষয় কি হইল? ইহাঁর 
উত্তরে কথন কখন বিধবাবিবাহের অনুকূল পক্ষদ্দিগের নিকট এই 
কথা শুন! যায় যে, ধাহার। বিধবাবিবাহ নিষেধ করেন তাহার! 
বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত আবশ্তক মনে করেন, ও 
বিবাহের উচ্চাদর্শ ভূলিয়া যান, বাস্তবিক বিধবার বিবাহ করা যে 
কর্তব্য তাহ! কেবল ইন্ত্রিম্তপ্ডির নিমিত্ত নহে, তাহা পতিপ্রেম 
অপতান্সেহাদি উচ্চবৃন্তি সকলের বিকাশার্থ। একথ|! একটু বিচিত্র 
বটে। বিধবাবিধাহের নিষেধ বিধবার আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা- 
জনক, ও বিধবাবিবাহের বিধি সেই উন্নতিমাধনের উপায়, দেখা 
যাউক এ কথ কতদূর সঙ্গত। পতিপ্রেম একদাই স্থুখের আবর 
ও স্বার্থপরতাক্ষয়ের উপায় । কিন্তু তাহা! সুখের আকর বলিয়া, 
অর্থাৎ বৈষয়িক ভাবে, অধিক আদৃত হইলে, তন্থার! স্বার্থপরতা- 
ক্ষয়ের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাববিকাঁশের সম্ভাবনা অল্প । বিধবার 
আধ্যাত্মিক ভাবে পাতপ্রেম অন্ুশীলনার্থ দ্বিতীয় পতিবরণ 
নিশ্্রয়োজন, পরন্ত বাধাজনক। তিনি প্রথম পতি পাইবার 
সময় তাহাকেই পতিপ্রেমের পূর্ণ আধার মনে করিয়া তাহাতে 
আত্মসমর্পন করিয়াছেন, অতএব তাহার মৃত্যুর পর স্থৃতিতে স্থাপিত 
তাহার মৃত্তি জীবিত রাখিয়া তাহার প্রতি প্রেম অবিচলিত রাখিতে 
পাঁরিলে তাহাই নিংস্বার্থ প্রেমের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন! 
সে প্রেমের অবশ্তই প্রতিদান পাইবেন না, কিন্তু উচ্চাদ্শের 
প্রেম প্রতিদান চাহে না। পক্ষান্তরে বিধবার পত্ন্তরগ্রহণে 
তীহার পতিগ্রেমানুশীলনের গুরুতর সঙ্কট অবস্থাই ঘটিবে। থে 


ওয় বাঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


প্রথম পতিকে পতিপ্রেমের পূর্ণাধার বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাকে ভুলিতে হইবে, হৃদয়ে অঙ্কিত তীহার 
মুর্তি মুছিম্না ফেলিতে হইবে, এবং তাহাতে অর্পিত প্রেম তীহা 
হইতে ফিরাইয়া! লইয়া! অন্ত পাত্রে স্তন্ত করিতে হইবে । এ সকল 
কার্ধ্য আধ্যাত্মিক উতৎকর্ষপাধনের গুরুতর বাধাজনক ভিন্ন কখনই 
তপধোণি হইতে পারে না। সত্য বটে মৃতপতির মৃত্তি ধ্যান 
করিয়া ততপ্রতি প্রেম ও ভক্তি অবিচপিত রাখা অতি কঠিন কার্ধা, 
কিন্তু তাহা যে অপাধ্য বা অস্থখকর নহে, হিন্দু বিধবার পবিস্র 
জীবনই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সকলেই যে চিরবৈধব্যপালনে 
সমর্থ এ কথা বলি না। যিনি অক্ষম তাঁহার জন্য হৃদয় অবশ্যই 
ব্যথিত হয়, এবং তিনি যদি পত্যন্তর গ্রহণ করেন তাহাকে মানবীই 
বগিব, কিন্তু ধিনি পবিত্র ভাবে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ, তাহাকে 
দেবী বলিতে হইবে, এবং তাহার জীবনই বিধবাজীবনের উচ্চাদর্শ 
অবশ্ঠই বল] কর্তব্য। 

চিরবৈধব্য উচ্চ আদর্শ ইহা স্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, 
সে উচ্চাদর্শ মাধারণের পক্ষে অন্ুসরণযোগ্য নহে, এবং সাধারণের 
পক্ষে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত। এ মন্বন্ধে অনুকুল 
যুক্তির কিঞিৎ আলোচনা কর! যাইবে । 

এই আলোচনার পূর্বেই কএকটি কথা স্পষ্ট করিয়া! বলা 
কর্তবা। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এ পর্ধ্যন্ত যাহ! বলিতেছিলাম 
তাহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে, সামান্ত যুক্তির কথা। এবং বল! 
আবশ্তক, এখনও যে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাও 
কেবল যুক্তিমূলক আলোচনা, হিন্দুশান্ত্মূলক আলোচন! নহে। 
হতরাং বিধবাবিবাহ কখনও হওয়া উচিত কিনা? এ প্রশ্ন 
এখানে উঠিতেছে না। চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদর্শ হইলেও দে 
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আদর্শানহ্ুসারে সকলেই থে চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় 
না। বৈধব্য যে দুর্বলদেহধারিণী মানবীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় 
কষ্টকর ইহা] অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কষ্ট কখন 
কখন, যথা বালবৈধবাস্থলে, মন্বিদারক, এবং বিধবার কে 
সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইবে। যিনি আধ্যাত্মিক বলে সে কষ্ট 
অকাতরে সহ করিয়া ধন্মব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, 
তাহার কার্য অবশ্থই প্রশংসনীয়। যিনি তাহা করিতে অক্ষম, 
তাহার কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তবে সে কার্ষোর নিন্দ। করাও 
উচিত নহে। কারণ আমরা 'অবস্থার অধীন, আমাদের দৌষগুণ 
সর্গজাত । পিতামাতার নিকট হইতে যেরূপ দেহ ও মন প্রাণ 
হইয়াছি, এবং শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, ও নিত্য আহার ব্যবহার দ্বারা সেই 
দেহ ও মন যেরূপ গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর আমাদের 
কার্ধাকাধ্য নির্ভর করে। সুতরাং ষদ্ি কেহ চিরবৈধব্যপালনে 
অক্ষম হন, তাহার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তাহার নহে, 
সেদায়িত্ব তাহার পিতামাতার উপর, তাহার শিক্ষাদাতার উপর, 
এবং তাহার সমাজের উপরও বর্তে। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্ই 
বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও বাধ! দিবার অধিকার 
নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দুশান্ত্র যাহাই বলুন, স্বগগায় ঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন 
অনুসারে সিদ্ধ। অতএব প্রয়োজন হইলে বিধবাঁবিবাহ হওয়া 
উচিত কি না, এ প্রশ্ন, অন্ত সমাজের ত কথাই নাই, হিন্মুসমাজেও 
আর উঠিতে পারে না। এক্ষণকার প্রশ্ন এই যে, বিধবাবিবাহ 
সর্বত্র প্রচলিত প্রথা হওয়া, এবং চিরটবধব্যপালন উচ্চাদশ 
হইলেও তাহা সেই প্রথার ব্যতিক্রমন্থরূপ থাকা,'উচিত, কি 
চিরবৈধব্যপালনই প্রচলিত প্রথা হওয়া, ও বিধবাবিবাহ তাহার 
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ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকা, উচিত। এই প্রশ্নের সহৃত্বর কি তাহাই 
এক্ষণে বিবেচ্য । 

যে সকগ দেশে বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে 
যে তাহা উঠিয়া যাইবে এ সম্ভাবন1 নাই। প্রসিদ্ধ পাশ্চাতা পঞ্চিত 
কম্ট অনেকদিন হইল চিরটবধবাপালনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়া গিয়াছেনং কিন্তু তাহার কথায় পাশ্চাত্য প্রথার কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে অধুন! পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের! আপনাদের 
্বাধীনতাসংস্থাপন নিমিত্ত যেরূপ দৃঢ় বত ও বদ্ধপরিকার হইস্বাছেন, 
তাহাতে বিধবা কেন কুমারীরাও বোধহয় ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হইতে অনিচ্ছুক হইবেন, এবং তাহা হইলে হয়ত তাহাদের সেই 
দৃঢব্রতের একটি ফল স্বরূপ, পাশ্চাত্য দেশেও পবিত্র চিরবৈধব্যের 
উচ্চাদর্শ সংস্থাপিত হইতে পারিবে । কিন্তু সে সকল দুরের কথা । 
এক্ষণে নিকটের কথা এই যে হিন্দুসমাজে যে চিরবৈধব্য প্রথা 
প্রচণিত আছে তাহ! উঠিয়া! যাওয়া উচিত কিনা। 

এই প্রথার প্রতিকৃূলে যে সকল কথা আছে তাহা এই। 
প্রথমতঃ ইহ1 বলা হয় ষে, এ প্রথার ফলন্ত্রী ও পুরুষের প্রতি অ্বতি 
বিষদৃশ | এ আপত্তির উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা! পূর্বে 
হইয়াছে । পুরুষেরা স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন 
বলিয়াই যে স্ত্রীলোকেও পতিবিয়োগের পর পত্যন্তর গ্রহণ করি- 
বেন, ইহা! অসঙ্গত প্রতিহিংসা | নৈসগিক নিয়মান্ুসারে স্ত্রীপুরুষের 
অধিকারবৈষম্য অনিবার্য । সস্তানউৎপাদন ও সন্তানপালনে 
প্র্কৃতিকর্তকই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উপর অধিক ভার ন্যস্ত । 
জণের বাসস্থান মাতৃগর্ভে, শিশুর আহার মাতৃবক্ষে। স্ত্রীর গর্ভা- 
বস্থায় বা সন্তানের শৈশবাবস্থায় পতিবিয়োগ হইলে পত্যন্তর 
গ্রহনে অবশ্তই বিলম্ব করিতে হইবে। তার গর এ সকল দেহের 
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কথ! ছাড়িয়া দিয়া, মনের ও আম্মার কথা দেখিতে গেলেও স্ত্রী- 
পুরুষের অধিকারবৈষমা অবশ্তই থাকিবে, এবং দে কথা পুরুষের 
পক্ষপাতী হইয়। বলিতেছি না, স্ত্রীর পক্ষপাতী হইয়াই বপিতেছি। 
পুরুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংসারযাত্র। নির্ধাহার্থে অনেক সময় 
কঠোর ও নিষ্ঠুর কর্ম করিতে হয়, এবং তজ্জন্য হৃদয় ও মন নিষ্ঠুর 
হইয়া যায়, ও আত্মার পূর্ণবিকাশের বাধা জন্মে। স্ত্রীকে তাহা 
করিতে হয় না। সুতরাং তাহার হৃদয় ও মন কোমল থাকে। 
তত্ভিন্ন স্বভাবতঃই (বোধ হয় শ্যষ্টিরক্ষার নিমিত্ত) তাহার মতি স্থিতি- 
শীল ও নিবৃত্তিমার্গমুখী, তাহার সহিষ্ুতা, স্বার্থত্যাগশক্তি ও 
পরার্থপরতা, পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাহার 
পক্ষে স্বার্থত্যাগের নিরম যদ্দি পুরুষের সম্বন্ধীয় নিয়মাপেক্ষা কঠিন- 
তর হইয়। থাকে, তিনি তাহা গাপনে সমর্থ বলিয়াই দেবূপ 
হইয়াছে, এবং নেই নিয়মবৈষম্য তাহার গৌরব ভিন্ন লাঘবের 
বিষয় নহে। এইজন্য এস্থলে তীহার প্রতিহিংসা! অসঙ্গত বণিয় 
উল্লেখ করিয়াছি । এবং ধাহার! উহাকে সেই অসঙ্গত প্রতিহিংসায় 
প্রোৎসাহিত করেন তীহাদিগকে তাহার প্রকৃত বন্ধু বলিতে 
সন্দেহ হইতেছে। 

চিরবৈধব্যপ্রথার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা! অতি 
নির্দয় প্রথা, ইহা বিধবাদিগের ছুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণার গ্রতি 
দৃকৃ্পাতও করে না। বিধবার দৈছিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
করিতে গেলে এ আপত্তি অতি প্রবল বলিয়া অবশ্যই শ্বীকার 
করিতে হইবে। বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্ত ব্যথিত না হয় এরূপ 
নির্দয় হ্বদয় অতি অন্নই আছে। কিন্তু মানুষ কেবল দেহী নহে, 
মানুষের মন ও আত্মা দেহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্‌, অধিক প্রবণ! 


দেহরক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি অভাব অবশ্ত পুরণীয়। কিন্তু মনের 
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ও আত্মার উপর দেহের প্রতুত্ব অপেক্ষা দেহের উপর মনের ও 
আত্মার প্রতৃত্ব অধিকতর বাঞ্চনীয়। এবং দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট 
স্বীকার করিলে যদি মনের ও আত্মার উন্নতি হয়, তবে সে কষ্ট 
কষ্ট বলিয়৷ গণ্য নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিয়৷ বুদ্ধিদ্বারা 
প্রবৃত্তির শাসন, ও ভাবি অধিক সুখের উদ্দেশে বর্তমান অল্প- 
সুখের লোভ সন্বরণই মানবজাতির পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠত্বের ও 
উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতির কারণ। পশু ক্ষুধার্ত হইলে আত্মপর 
বিচার না করিগ্না সম্মুখে যে থাগ্ছা্রব্য পায় তাহাই তক্ষণ-করে। 
অসত্য মনুষা প্রয়োজন হইলে আত্মপর বিচার না করিয়। নিকটে 
যে প্রয়োজনীয় দ্রবা পায় তাহাই গ্রহণ করে। সভ্য মনুষা 
দহশ্র প্রয়োজন হইলেও পরস্বাপহরণে পরাজ্মুখ থাকে । বিধবা 
বদি কিঞিং দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চিরবৈধবাপালন দ্বার। 
দমধিক আত্মোন্নতি ও পরহিত সাধনে সমর্থ হন, তবে সে কষ্ট 
তাহার কষ্ট নহে, এবং ধাহারা তাহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে 
উপদেশ দেন, তাহার! তাহার মিত্র ভিন্ন শক্র নহেন। চিরবৈধৰ্য 
পালন করিতে গেলে অন্তাপ্ত সতকর্ধের ন্যায় তাহার নিমিত্ত ও 
শিক্ষ। ও সংযম আবশ্তক। বিধবার আহার ব)বহার সংযত ও 
র্ষচর্য্যোপযোগী হওয়া আবশ্তক। মত্ন্তনাংসাদি শারীরিক- 
বৃর্তিউন্তেজক আহার ও বেশভুষা বিলামবিভ্রধাদি মানসিক 
প্রবৃত্তি উত্তেজক ব্যবহার, পরিত্যাগ না করিলে চিরবৈধব্যপালন 
কঠিন। এই জন্ত বিধবার ব্রক্গচর্ধয ব্যবস্থ।। ব্রহ্মচধ্য পালনে 
স্রিয়তৃপ্তিকর আহারবিহারাদি কিঞ্চিৎ দৈহিক স্থখভোগ পরিত্যাগ 
করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার পারবর্তে নীরোগ, সুস্থ, নবল শরীর 
ও তজ্জনিত মানসিক স্ফুত্তি ও সহিষুতা, এব* ত২ফলে বিশুদ্ধ স্থারি 
সুখ পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্ষচর্যয আপাততঃ কঠোর বোধ 
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হইলেও তাহা বাস্তবিক চিরম্থথের আকর। না বুঝিয়া অদুর- 
দর্শীর! ব্রহ্মচর্য্যের নিন্দা করে, এবং না জানিয়াই ভারতব্যবস্থাপক- 
সভার একজন মনম্বী সভা বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার 
সময় হিন্দু বিধবার ব্রহ্চর্য্য ভয়াবহ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
এ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। বিধবা! কন্ঠা বা 
পুক্রবধূকে ব্রহ্ষচর্যা পালন করাইতে হইলে, পিতা মাতা বা শ্বপুর 
শ্বশ্রকেও আহার ব্যবহারে নেইরূপ ব্রহ্গচর্ধ্য পালন করিতে 
হয়। কিন্তু তাহ! তাহাদের পক্ষে, আপাততঃ অস্থথকর হইলেও, 
পরিণামে শুভকর, এবং কন্তা ব৷ পুত্রবধূর চিরবৈধব্পালনজনিত 
পুণ্যের ফল বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্ধ্যপালনে দীক্ষিত হইর 
সুস্থদবল শরীরে বিধবা নান! সতকর্মে দৃঢ়রত হইতে পারেন_ 
যথা! পরিজনবর্গের শুঅষা, পরিবারস্থ শিশুদিগের লালনপালন ও 
রোগীর সেবা, ধর্মচচ্চা, ও নিজের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ 
সত্রীলোকদিগের শিক্ষাপ্রদান। এইরূপে তীবৰ কিন্তু ছুঃখজাড়ত 
বৈষয়িক স্ুথে ন! হউক, প্রশান্ত নির্মল আধ্যাত্মিক সুখে, বিধবার 
পরহিতে নিয়োজিত জীবন কাটিয়া যায়! ইহা কাল্পনিক চিত্র 
নছে। এই শান্তিময় জ্যোতির্রয় পবিক্র চিত্র এখনও ভারতের 
অনেক গৃহ উজ্জল করিয়! রাখিয়াছে। আমার অযোগ্য লেখনী 
তাহার প্ররুত সৌন্ধ্য অঙ্কিত করিতে অক্ষম। ঘষে প্রথার ফল 
বিধবারপক্ষে ও তাহার পরিজনবর্গেরপক্ষে পরিণামে এত শুতকর, 
তাহার আপাততঃ কঠোরতা দেখিয়া তাহাকে নির্দিয় বলা উচিত 
নিহে। ও 
চিরবৈধব্যপ্রথার প্রতিকৃলে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার 
অনেক কুফল আছে, যথা গুপ্তবাভিচার ও ভ্রণহত্যা। এরূপ 
কুফল যে কখনও ফলে ন| একথা বল! যায় না। কিন্তু তাহার 
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পরিমাণ কত? দই একটা স্থলে এরূপ ঘটে বলিয়া প্রথ! নিন্দ- 
বয় হইতে পারে না। বিধবার মধ্যে কেন, সধবার মধ্যেই কি 
যভিচার নাই? কিন্তব এ বিষয় লইয়া অধিক কথা বলা! এক্ষণে 
নপ্রয়োজন, কারণ বিধবার বিবাহ এক্ষণে আইন অনুসারে সিদ্ধ, 
এবং যিনি চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচ্ছ। করিলেই |ববাহু 
করিতে পারেন। তীহার নিমিত্ত প্রথা পরিবর্তনের এয়ো- 
দন লাই। ্‌ 

চিরবৈধবাপ্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেষ কথা বোধ হয় এই'যে, 
এ প্রথা যতদিন গ্রচলিত থাকিবে ততদিন বিধবার! ইচ্ছামত 
ববাহ করিতে, বা তাহাদের পিতামাত। ইচ্ছামত তাহাদের বিবাহ 
দিতে, সাহস করিবেন না। কারণ, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
কার্য করিতে সকলেই সম্কুচিত হয়, এবং সেইরূপ কার্য জন- 
সমাজে নিন্দিত অথবা অত্যন্ত অনাদূত হয়। অতএব আন্দোলন 
দ্বার পোকের মত পরিবর্তন করিয়া, যাহাতে এ প্রথা উঠিয়া যায় 
তাহা কর সমাজসংস্কারক্দিগের কর্তব্য । 

এই জন্ঠই বোধ হয় বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইনসিদ্ধ হইলেও, 
এবং তাহাতে বাধ! দ্রিতে কাহার কোন অধিকার না থাকিলেও, 
বিধবাবিবাহের অন্থৃকৃলপক্ষগণ চিরবৈধব্য প্রথা! উঠাইয়া দিবার 
নিমিত্ত এত যত্ববান্। যদিও তাহারা অথবা তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করেন, স্বেচ্ছা প্রণোদিত চিরবৈধ্যপালন 
উচ্াদর্শ, তথাপি তাহারা! চান যে, সেই উচ্চাদর্শ পালন, প্রথা 
না হইয়া প্রথার ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকে, এবং বিধবাবিবাহই প্রচ- 
লিত প্রথা হয়। যখন ইচ্ছা করিলেই বিধবার বিবাহ অবাধে 
হইতে পারে, তখন কেন যে তাহার! স্বীকৃত উচ্চাদর্শানুযাক্ী 
পথ উঠাইয়া দিয়া বিধবাবিৰাহ্‌ প্রধাপ্রচলিত করিতে চাহেন 
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তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না । তাহারা চিরকৌমারব্রতের 
ভূরি প্রশংসা করেন, অথচ চিরবৈধব্য প্রথা উঠাইবার নিমিত্ত 
ধদ্ধপরিকর, ইহা বিচিত্র বলিয়! বোধ হয়। যদি এ প্রথা প্রয়োজন 
ব৷ ইচ্ছামত বিধবাবিবাহের বাঁধাজনক হইত তাহা হইলে তা 
উঠাইয়া দিবার চেষ্টার কারণ থাঁকিত। কিন্তু সমাজজবন্ধন এখন 
এত শিথিল, ও সমাজের শক্তি এখন এত অল্প, ষে, সমাজের প্রথা 
কাহারও ইচ্ছার গতি রোধ করিতে পারে না। তবে ইহা৷ অবশ্ঠ 
স্বীকার করিতে হইবে, যদ্দিও উক্ত প্রথ। বিধবার বিবাহে ইচ্ছ 
জন্মিলে তাহাকে বাধা দ্রিতে পারে না, কিন্তু সেই ইচ্ছা জন্মাই- 
বার প্রতিবন্ধকতা করে। আর সেইজন্য, যদিও অর্ধশতাবীর 
অধিককাল বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অগ্ঠাপিও 
হিন্দুবিধবার বিবাহসম্বন্ধে সাধারণতঃ পূর্ববরূপ ।অনিচ্ছার পরিবর্তন 
হয় নাই। তাহ। হইলে কথাটা এইরূপ দাড়াইতেছে, হিন্দুরিধবা" 
দিগের বিবাহে অনিচ্ছ। রহিত করিয়া তাছাতে প্রবৃত্তি জন্নানই 
সমাজপংস্কারকদিগের উদ্দেশ | কিন্তু সে উদ্দেগ্ত সাধনের ফণ 
কি? তাহাতে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্ুর এহিক সুখ হইতে 
পারে, কিন্তু তদ্বার। না তাহাদের কোন স্থায়িনুথ, না সমাজের 
কোন বিশেষ মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে পূর্বেই দেখান গিয়াছে, 


॥চিরবৈধব্যপালনে তাহাদের স্থায়ি নিম্মলন্ুখ ও সমাজের প্রভৃত ও 


সম্পাদিত হয় । আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরারণতা! প্রতি 
উচ্চগুণের বিকাশ অন্তান্ত বিষয়ে মনুষ্যের ক্রমোন্নতির গর্গণ 
বলিয়। আমরা! স্বীকার করি, কিন্তু বিধবার বিবাহ বিষয়ে তিগ 
রীত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি, ইহার কারণ বুঝা তার। 
হয়ত কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, পাশ্চাতাদেশে 
বিধবাবিবাহপ্রথা গ্রচলিত, ও সেই মকল দেশেই বৈষয়িক উঠি 
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অধিক, অতএব আমাদের দেশেও সেই প্রথা প্রচলিত হইলে 
সেইরূপ উন্নতিলাভ হইবে। কিন্ত একথ। আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নছে। 
বাল্যবিবাহের সহিত দেশের অবনতির কার্যযকার্ণসম্বন্ধ থাকিতে 
পারে, কিন্তু চিরবৈধব্য পাগনের সহিত দেশের অবনতির কি সমন্ধ 
বুঝা যায় না। যদি একথ। ঠিক হইত যে, সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা 
পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে 
অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, আর তজ্জন্ত দেশের 
লোকসংখ্যা সমুচিত বুদ্ধি হইতেছে না, তাহ হইলেও একথা 
বুঝা যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুকষ সংখ্যায় স্ত্রী অপেক্ষ! অল্প, 
স্থতরাং বিধবার বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে সকল কুমারী স্বামী 
পাইবেন না। অতএব পাশ্চাত্যদেশের ব্ীতিনীতি সম্মস্তই 
অন্থুকরণীয়, ইহা স্বীকার না করিলে, বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত করি- 
বার চেষ্টার কারণ উপলব্ধি হয় না। 

শীতোষ্ণময় জড়জগতে তাহাকেই সবলদেহ বলি যে অক্রেশে 
রোগাক্রাপ্ত না হইয়া! শীতোষ্ সহা করিতে পারে। তেমনই 
এ সুখছুঃখময় সংসারে তাহাকে ই সবলমন। ধলাযায় যিনি সমভাবে 
হথহুখ ভোগ করিতে পারেন, ছুঃথে অনুদ্বগ্নমনা এবং সুথে 
বিগতন্পৃহ থাকিতে পারেন । নিরবচ্ছিন্ন স্থৰ কাহারই ভাগ্যে 
ঘটে না, ছুঃখের ভাগ সকলকেই লইতে হয়, সুতরাং নেই শিক্ষাই 
শিক্ষা যদ্বারা শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে, ছুঃখভার- 
বনে কোন কষ্ট হয় না। স্ুখাভিলাষ করিতে গ্রেলে সেই 
ইখের কামনা করিতে হয় যাহার হস নাই ও যাহাতে দুঃখের 
কানিমা মিশ্রিত নাই। পতি গেলে পত্তন্তর সম্তাবা, কিন্ত পুল্ল কি 
কণ্তা গেলে তাহার অভাব কিসে পূরণ হইবে? যে পথে 
গে সকল অভাব পুরণ হয়, অর্থাৎ অভাবকে অভাব বলিয়া 
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বোধ হয় না, সেই নিবৃত্তিমুখ পথ প্রেয় না হইলেও শ্রেয়। দেই 
পথে যাহারা বিচরণ করেন তাহারা নিজে প্রকৃত সুখী, এবং 
নিজের উজ্জল দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তেরও দুঃখভার একেবারে মোচন 
না|! করুন তাহার অনেকটা লাঘব করেন। হিন্দু বিধবাগণ 
হ্মচর্য্য ও সংযম দ্বারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়া সেই নিবৃত্ি 
মার্গ অনুসরণ করেন। সেই সুগথ হইতে ফিরাইয়া তাহাদিগকে 
বিপথগামী করিবার চেষ্টা করা, না তাহাদের পক্ষে ন! সাধারণ 
সমাজের পক্ষে হিতকর। হিন্দু বিধবার দুঃসহকষ্টের কথা 
ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়্। কিন্তু তাহার অলোক: 
সামান্ত কষ্টসহিষণুতা ও তাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রত 
দি করিতে গেলে মন যুগপৎ বিল্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্নত হয়। 
হিন্দু বিধবাই সংসারে পতিগ্রেমের পরাকাষ্ঠা' দেখাইতোছিন। 
তাঞার উজ্জ্বল ছবি নানা দুঃখতমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আনোকিত 
করিয়া রাখিয়াছে। তাহার দীগ্তমান্‌ দৃষ্টান্ত হিন্দু ন্রনারীর জীবন, 
যান্রার পথগদশক হুরূপ রহিয়াছে । তাহার পিত্র ভাঁংন 
পৃথিবীর ছুর্তভ পদাথ । তাহা যেন কথন পৃথিবী হইতে তিচু 
না হয়। হিন্দুিধবাঁর চিরবৈধব্যপ্রথা হিন্দু সমাজের দেবা 
মান্দর । হিন্দু মাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছ, সংস্বারবগণর 
অনেক কাধ্য আছে। গুনেক স্থান বর্তমান কালের ও অংস্থার 
উপযোগি করিয়া £গঠিত বিতে হইবে। বিস্তবিলাসভবন নিষ্ধাগাধে 
যেন তীহার] সেই (দবীমন্দির ভগ্ন না করেন, ইহাই ভামার 
সানুনয় নিবেদন। 

আমি উপরে অল্প বয়সে বিবাহের অনুকূলে কএকটি কথ 
বিয়াছি, এবং এখানে চিযবৈধব্যপাকন প্রথার অনুকূলে অনেন, 
গুঁল কথা বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ আমাকে দমাজসংগা? 
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বিরোধী না মনে করেন। আমি প্রকৃত সংস্কারের বিরোধী নহি। 
আমি জানি সমাজ পরিবর্তনশীল, কথনই স্থির থাকিতে পারে না। 
আমি বিশ্বাপ করি জগত নিরস্তর গতিশীল, এবং সে গতি, মধ্যে 
মধ্য বাঙক্রম সত্বেও, পরিণামে উন্নতিমুবী। আমার একান্ত 
ইচ্ছা মমাজনংস্কারের লক্ষ্য প্রক্কতউন্নতির অর্থাৎ আদ্যাক্মিক- 
উন্নতির দিকে অবিচণিত থাকে । . এবং সেই জন্তই, যিনি যাহ! 
বনুন, আমি সমাজদংস্কারক মহাশয়দিগকে এত কথা বলিলাম । 


২। পুত্র কশ্যাল সম্মক্ষে কণ্তব্যতা। 


পুত্রকগ্ঠার প্রতি প্রথম কর্তবা তাহাদিগকে এরূপে লালন 
পালন করা যে তাহারা সুস্থ ও বলদেহ হইতে পারে। তাহ! 
কিঞি২ বায়সাধা, কিন্তু যদি আমবা বুখ। বড়মান্ষের মত বাবহার 
করিতে বিরত হই, তাহা হইলে অধিক বায়ের গ্রয়োরন 
হয় না। 

শি সন্তানের আহারের নিমন্ মাতৃপ্ৃগ্ঠ নিতান্ত আবগ্তক, 
এবং তাহার পর ভাল গবা ছুষ্ধ। ক্রমে বালক বালিকার! একটু 
খড় হইলে, অন্ন ও রুটি লুচি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে 
ভাল বত ছুপ্রাপা, সুতরাং ঘ্বতপক দ্রবা অধিক দেওয়া উচিত 
নহে। 

শিশুর পরিস্হদ সর্বদা পরিষ্কৃত থাক! আবগ্তক। সাদা সুতার 
কাপড়ই ভাল, তাহা ধৌত করা সহজ ও ধৌত করিলে বিবর্ণ 
হয় না। রেশমি বা পশমি ব! লাল রঙ্গের কাপড়ের তত প্রয়োজন 
নাই। 

শিশুর শয্যায় মলমুত্র লাগার সম্ভাবনা, স্থতরাং তাহা এরূপ 
ওয়া আবশুক যে, সর্বদা ধৌত কর! ও মধ্যে মধ্যে একেবারে 
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২। পুত্রকম্তার 
প্রতি কর্তব্ডা। 
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পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে। তাহাতে গদ্দি বা ভোষক থাকা 
উচিত নহে, কেননা তাহা! ধৌত কর! যায় না, এবং তাহার 
তুলাতে মৃত্রাদি ক্েদ প্রবেশ করিলে থাকিয়া যায়। গুনিয়াছি 
নবাবেরা নিতা নূতন তোষক ব্যবহার করিতেন। যাহার 
সেরূপ অর্থশালী এবং শিশুর শধ্যায় প্রত্যহ নূতন তোষক দিতে 
পাবেন, তীহারাই শিশুকে তোষকে শয়ন করাইবার ইচ্ছা 
করিবেন। কিন্তু তাহাদের ও দেরূপ ইচ্ছা করা এবং বৃথা 'র্থবায 
কর! উচিত নহে। অর্থ থাকিলেও অর্থ বৃথা! নষ্ট করা অবৈধ। 
অর্থের অনেক প্রযোজনীয় বাবহাব আছে। এতত্তিনন শিশুর পক্ষে 
কোমল শষ্য তত উপযোগী নঠে, কিছু কঠিন শযযাই উপকারী, 
কারণ তাহাতে শয়নঘ্বার1 পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড সরল হয় ও দেহ 
সুগঠিত হয়। 

সম্তানপালন ও গৃহকর্ম্ের তত্বাবধান উভরূবিধ কার্ধ্য সুচাক 
রূপে সম্পন্ন করা অন্তের সাহায্য বিনা পিতামাতার পক্ষে অন্কে 
স্থলেই অসম্ভব, এজন্য দাসদালীর প্রয়োজন। কিন্ত স্বনিয়মে 
চলিলে অনেক দাস্দাসীর প্রয়োজন হয় না, অল্পেই কার্ধ্য চলে। 
এবং শিশু পালনের তাঁর দাসদাসীর উপর দিয়া নিশন্ত হয় 
পিতামাতার অকর্তব্য। প্রথমতঃ, দাঁসদাসী অর্থান্ুরোধে আঃ 
দিনের নিমিত্ত কার্য করে, পিতামাতা শ্নেহবশতঃ শিশুর পরিণাম 
ভাবিয়া কার্য করেন, সুতরাং দাসদাসী কর্তব্যপরায়ণ হইরেও 
তাহাদের হত জনক জননীর যত্ব অপেক্ষা 'অবশ্ই অর হইবে। 
দাসদাসীর অযত্র দেখিয়। পিতামাতা যখন বিরক্ত হয়েন। তথন 
তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তাহারা অপতান্নেহসবেও এ 
পরের উপর ভার দিয়া নিজে শিথিল প্রযতর হইতে পারেন, তবে 
কেবল বেতনা হুরোধে যাহারা কার্য্য করে তাহাদের বর যে মধো 
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মধ শিথিল হইবে ইহা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ যে শ্রেণির 
লোক হইতে দাসদানী পাওয়া যায়, তাহাদের বুদ্ধিবিবেচন! প্রায়ই 
তাদুশ অধিক নহে, সুতরাং পিতামাতার তত্বাবধান নিতান্ত 
আবশ্তক। এবং তৃতীরতঃ জনক জননী স্বয়ং সর্বদা সন্তান 
গালন বা তৎপালনের তত্বাবধান করিলে সন্তানেরও তাহাদের 
প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে । সত্য বটে মাতৃপিতৃক্সেহ 
 স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু অবস্থাভেদে তাহার তবাসবৃদ্ধিও হয়। উচ্চ 
প্রকৃতির কথ। বলিতেছি না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সংসারে 
সকল বিষয়ই আদানপ্রদানের নিয়মাধীন, এবং পুত্রকন্ঠার ভক্তি 
ও পিতামাতার স্নেহ সে নিয়মের বাহিরে নহে। লোকের 
পিতৃমাতৃ তক্তির অভাব দেখিয়া যখন কেহ ক্ষুব্ধ হইয়! বলেন 
“এখনকার ছেলের! কলিকালের ছেলে, কত ভাল হবে” আমি 
তখন মনে মনে বলি “এখনকার পিতামাতাঁরা কি কলিকালের 
পিতামাতা নহেন? তাহারা আর কত মধিক আশ! করেন?” 
পিতামাতা যদ্দি সন্তানকে শৈশবে ভূতের লালনপালনে রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত হয়েন, তাহা হইলে সন্তানেরা তাহাদিগকে বার্ধক্য 
উতর সেবায় বাখিয়। নিশ্চিন্ত হইবে, ইহা! বিচিত্র নহে। 

পুত্র কন্ঠ পীড়িত হইলে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও সেব! 
আবগ্তক। অপত্যন্সেহই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উত্তেজক ও পথপ্রদর্শক, 
সুতরাং এন্থানে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে 
যে ঢুই একটি কথ! লইয়া! লোকের সহছেই ভ্রম হইতে পারে, 
কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। অনেকস্থলে রোগ,প্রথমে অতি 
সামান্ত ভাব ধারণ করি পরে গুরুতর হইয়া উঠে। অতএব 
রোগকে কখন সামান্য বলিয়া উপেক্ষা কর! উচিত নহে। 
থম হইতেই বথাশক্তি স্ুচিকিৎমককে দেখান, এবং তাহার 
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৩২৬ 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


ব্যবস্থানুসারে চলা উচিত।১ কিন্তু বাস্ত হইয়া অকারণ অধিক 
ওষধ প্রয়োগও উচিত নছে। একদ্দিকে যেমন রোগের আর্ত 
হইতে সতর্কতা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই রোগের মপ্পূর্ণ 
শেষ না৷ হওয়] পর্যন্ত মতর্ক থাক। আবশ্তক ৷ 

কোন্‌ রোগে কোন্‌ চিকিৎসককে দেখাইব ইহা গৃহস্থে 
পক্ষে অতি কঠিন প্রশ্ন । চিকিৎস| বায়লাধ্য, এবং লকলেই 
সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসককে নেখাইতে পারে না। সঙ্গতি অন্ুদারে 
চিকিৎসক ডাকিতে হয়। তারপর, কবিরাজী, এলোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নান! প্রণালীর চিকিৎসা! আছে, ,কোন 
প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করা বাইবে, ইহাও তি কষ্ট 


.সমশ্তা। যে রোগ উপস্থিত, নিকটের আর পাচজনে তাহার 


কিরূপ চিকিৎনা৷ করাইতেছে ও সেই চিকিৎসার ফল কিরণ 
হইতেছে, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! কার্য্য করাই সব্যুক্তি। কার? 
যেরূপ চিকিৎসায় একজনের উপকার হইয়াছে, তাহাতে নিক 
আর একজনের সেইরূপ রোগের উপশম হওয়া সম্তাবনীয়। 
গীড়া বুদ্ধি হইলে এবং বে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোন 
ফল না হইলে, চিকিৎসক বা চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্তন কর্তা 
কি না, ইহা গৃহস্থের পক্ষে মতি গুরুতর প্রশ্ন । চিকিৎদকের 
প্রায়ই পরিবর্তনের বিরোধী । কিন্তু গৃহস্থ তত স্থির হা 
থাকিতে পারে ন1। বিজ্ঞ চিকিৎসকমহাশরদিগের সে নধারতা 
মার্জনা করা উচিত। চিকিৎদকপরিবর্তনে অনেক অঙ্বিধ 
আছে। যিশ্নি গ্রথম হইতে দেখিতেছেন তিনি রোগের গত 
যেরূপ অবগত হইয়াছেন, পরে যিনি দেখিবেন তাহার মের 


অবগত হওয়া! সম্ভবপর নহে। অথচ দুইজন চিকিৎসককে 
জিনাত হত 01 ৯ 


১ এ সম্ব্থে চরকসংহিতার ১১ অধ্যায় ভ্রটধ্য। 


ওয় অঃ] | পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 


দেখানও সকলের সাধা হয় না। যাহার ক্ষমতা আছে তাহার 
কর্তৃবা, দ্বিতীয় চিকিৎনক ডাকিলেও প্রথমে যিনি দেখিতেছিলেন 
ঠাহাকে দঙ্গে রাখা । চিকিৎসা সম্বন্ধে মার একটি কথা আছে। 
চিকিতসকমহাশয়েরা তাহাদের পরামর্শকালে যে কথাবার্তা হয় 
তাহা রোগীকে ও রোগীর অভিভাবকগণকে জানিতে দেন না। 
রোগী সে সকল কথ শুনিলে অধিক চিন্তিত .হইতে পারে, এবং 
তাহার ছুশ্চিন্ত। রোগউপশমের বাধ! জন্মাইতে পারে। কিন্ত 
তাহার অিভাবককে সমস্ত কথাই ম্পষ্টর্ূপে জানান চিকিৎসক- 
মহাশসদিগের কর্তব্য | যদি তাহাদের মততেদ হয়, সে কথাও 
রোগীর অভিভাবককে জানান উচিত, তান্থা হইপে অভিভাবক 
তাহার নিজের কর্তব্যতা উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারিবেন । 
আইনব্যবসান্থীর! যিনি উপদেশ চাহেন তাহার নিকট তাহাদের 
মতামত গোপন রাখেন না। চিক্তিসিকমহাশয়েরা রোগীর 
অভিভাবকের নিকট তীহাদের পরামশেখ কথা কেন গোপন 
রাখেন বুঝিতে পারা যায় না । এরুপ না হইলেই ভান হয়। 
পাচবংসর পর্যান্ত সন্তানের কেবল পালন করিবে, তাহার 
পর তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে । চাণক্য কহিয়াছেন-__ 
“ন্রাযন্‌ দস্বননাঘি হৃমনমাতি নাভৃঘরন্‌। 
সাম মীত্তঞজ নম ঘুন লিল অনান্্ন্‌ ॥" 

“পঞ্চবর্ষ সম্তানের করিবে লালন। 

তারপর দশবর্ষ শিক্ষা প্রয়োজন ॥ 

যখন ষোড়শ বর্ষ বয়স হইবে। 

তদবধি মিত্রভাবে পুত্রকে দেখিবে ॥% 
একথা স্থুপতঃ যুক্তিসিদ্ধ। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাতে শিশুর 


শরীর গঠিত ও সবল হয় ততপ্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিবে। সে 
১ 


৩২১ 


তাহাদের 


শিক্ষা! 


শিক্ষ। ব্রিবিধ, 
শারীরিক, মান- 
সিক, ও আধ্যা- 
স্বিক। & 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


সময় যে তাহাকে একেবারে কোন শিক্ষা দিবে না, কি তাহার 
একটুও শাসন করিবে না, একথা ঠিক নহে, তবে শিশুর যাহাতে 
ক্লেশ বা শ্রমবোধ হয়, এরূপ কোন শিক্ষা সে সময় দিবে না। 
ছয় হইতে পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে শাসনে রাখিবে, 
অর্থাৎ 'তাছার বিগ্যাশিক্ষা ও চরিত্রগঠনর প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবে, তবে সে সময় ষে তাহার লালন করিবে ন৷ একথ। সঙ্গত 
নহে। এবং ফোড়শবর্ষ বয়স হইলেই যে পুত্রকে আর শিক্ষ। দিবে 


না একথাও ঠিক নহে, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর শাদন- 


তাবে শিক্ষা দ্রিবে না, উপদেশভাবে শিক্ষা দিবে । শিক্ষা যে 
কেবল পুত্রকে দিতে হয় তাহা নহে, কন্তাকেও শিক্ষা দেওয়। 
কর্তবা। তবে শিক্ষা যখন জীবনযাক্রার সম্বল, তথন যাহাকে 
যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা! তপ. 
যোগী হওয়া আবশ্তক, এই কথা মনে রাখিয়। পুত্রকন্তার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা কর্তবা। 

পুপ্রকন্ার শিক্ষাস্বন্ধে মূনে রাখা কর্তব্য, শিক্ষার অর্থ কেব্দ 
বিদ্যাশিক্ষা নহে । উপরে বলা হইয়াছে শিক্ষা জীবনযাত্রার 
সম্বল। জীবনযাত্রা স্ুচারুরূপে নির্কাহার্থ যে কিছু আয়োজন 
আবশ্তক সেই সমস্ত আয়োজনেরই উপায় শিক্ষা। শরীর গন 
ও আত্মা তিনই প্রথমে অপূর্ণ থাকে এবং তারই পুর 
আবশ্তক। অতএব শারীরিক, মানদিক, ও আধাত্মিক, এই 
ব্রিবিধ শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য। এবং তাহাদের আবন্তাকতার 
তারতম্য অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের গ্রতি যত্ব করা পিতা" 
দাতার কর্তব্য । 

শরীররক্ষা পর্বাগ্রে আবশ্তক । অতএব শরীররক্ষার নিমিত 
যে শিক্ষা! আবশ্যক তংগ্রতি ফন সর্বাগ্রে কর্তা । তদতিরিও 


রাত পারিবারিক নীতিদিন্ধ কর্। 


বায়ামাদি তত প্রয়োজনীয় নহে । মন শরীর অপেক্ষা উচ্চ, ও 
কিঞিৎ মানসিক শিক্ষা সকলেরই আবশ্তক, অতএব শরীর রক্ষার 
উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার পরই মানসিকশিক্ষার প্রতি বত্ুবান্‌ 
ইওয়া উচিত। আত্মা সর্বোপরি, এবং আত্মার উন্নতি অত্যাবস্তক, 
অতএব কিঞ্চিৎ আধ্যাত্সিকশিক্ষা' শরীররক্ষার উপযোগী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই প্রয়োজনীয়। 

পুত্রকন্থার শরীরপালনের ভার ভৃত্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত 
হওয়া পিতামাতার যেমন অকর্তবা, তাহাদের মন ও চরিক্র 
গঠনের ভার শিক্ষকের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াও 
ষাহাদের পক্ষে তদ্রপ অকর্তব্য। সত্য বটে, শিক্ষক ভূত্য 
'অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি, এবং শিক্ষাকার্যে পিতা- 
মাতা অপেক্ষা অনেক স্থলেই অধিকতর ষোগা। কিন্তু 
তথাপি পিতামাতার তত্বাবধানের ভার কামনা । বিষ্ভাশিক্ষা 
ধশ্বন্ধে পিতামাতার বিগ্ভা না থাকিলে শিক্ষকের উপর নির্ভর 
অননবার্ধা, তবে সে স্থলেও সন্তানের কিরূপ উন্নতি হইতেছে 
তাহার যথাসাধা অনুসন্ধান করা পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু মন 
ও চরিঞ্গঠন সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। পুত্রকন্তার কিসে ভাল হয় 
কিপে মন্দ হয় সে হিতাহিত জ্ঞান, শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার 
মন্প নহে, এবং তাহাদের শাস্ত্রপন্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও স্নেহ- 
প্রণোদিত বাগ্র শুভানুধ্যান সে অভাব পূরণ করিয়া দেয়। 

কেহ কেহ বলেন বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে 
াক। গৃহে পিতামাতার তত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা চরিত্র গঠনের 
"ক্ষেঅধিক উপকারক। ছাত্রের অতি অল্প বয়সে তাহ! কোন মতে 
সম্ভবপর নহে। এবং কোন বয়সেই যে তাহা সম্ভবপর এ বিষয় 
বিষণ ' সন্দেহের স্থল । অনেকে বলেন প্রাচীন ভারতে ছাত্রের 


৩২৩ 


৩২৪ 


শারীরিক 
শিক্ষা। 


জ্ঞানও কর্ম [২য় ভাগ 


গুরুগৃছে বাস যে অতি স্ুফণপ্রদ হইত তাহ! কেহই সন্দেহ করে 
না, এবং তাহা হইলে বর্তমানকালেই বা সেরূপ কেননা ঘটিবে। 
কিন্ত প্রাচীন ভারতের গুরুণৃহে বাসের প্রথা এবং বর্তমানকালের 
বিষ্ভালয়ে বাসের প্রণালীর মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই ঘে, তখন 
ছাত্র তক্তির বিনিময়ে গুরুর স্নেহ ও তাহার গৃহে অবস্থিতির 
অনুমতি লাভ করিত, এখন ছাত্র অর্থের বিনিময়ে ছাত্রনিবামে 
থাকিতে পার। ভক্তি ও স্নেহের পরম্পর বিনিময়ের ফলের 
সঙ্গে অর্থ ও থাগ্ঠাদি স্তর বিনিময়ের ফল তুলনীয় নহে। স্বগৃহে 
বাসে যেরূপ চিত্তবুত্তির স্বাধীনভাবে বিকাশ, ও সংসারযাত্রা 
নির্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ, হয়, ছাত্রনিবাসে বাসদ্বারা তাহ! 
কখনই হইতে পারে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইবে 
কেবল আপনাদের নিত্য তন্বাবধানের পরিশ্রমনিবারণার্থ পুর 
কন্ঠাকে ছাত্রনিবাসে রাখ! পিতামাতার কর্তব্য নহে। | 

উপরে বলা হইয়াছে শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সর্বাগ্রে 
আবশ্ঠক। সে শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম আইসে বটে, কিন্ত 
তাহা কেবল ব্যায়াম নহে। কতকগুলি শারীর নিয়মের স্থৃণ ত$ 
ও তাহা লঙ্ঘনের কুফল, কিঞিৎ জানান সেই শিক্ষার প্রধান অন! 
আহার যে কেবল রসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা দেহ রক্ষা € 
পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্তক, অতএব খাদ্য কেবল মুখপ্রিয হইলেই 
হইবে না, তাহা নির্দোষ ও পুষ্টিকর হওয়া৷ উচিত, এবং না ও 
বিশ্রাম যে কেবল সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা স্বাস্থোর নিথিও 
আবস্তক, অতএব তাহা যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে হও, উচিত 
এই সকল কথা পুন্রকন্ঠার সম্পূর্ণ হদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কর্তবা। 
তাহা করিতে পারিলে অতিভোঞ্জন ও আলন্ত এবং তজ্জনিও 
নানাবিধ রোগ ও কষ্ট হইতে তাহার! রক্ষা পাইবে। 
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শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথ! আছে। 
যৌবনের প্রারস্তে যে ইন্দ্রিয় অতি প্রবল ভাব ধারণ করে তাহার 
তৃপ্তির নিমিত্ত অনেক স্থলে যুবকেরা অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকে, ও তাহার ফল অতীব অনিষ্টকর। সেই অনিষ্টনিবারণ- 
নিমিত্ত পিতামাতার কি কর্তব্য? সে বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়ার 
পক্ষে যে কেবল লজ্জা ও শিষ্টাচার বাধাজনক, তাহা নহে, 
সদ্যুক্তিও তাহার বিরোধী। কারণ, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে 
যে দকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহাও কিয়ংপরিমাণে চিত্ত 
বিচপিত, ও হন্িয়তৃপ্ডির প্রবৃত্তি উত্তেজিত, করিতে পারে। 
এই গুরুতর অনিষ্টনিবারণের বোধ হয় দুইটি সছুপায় আছে । 

প্রথমতঃ সাধারণ দেহতত্বধিষ়ক; সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 
যুবকর্দিগকে পাঠ করিতে দেওয়া । এবং এইরপ গ্রন্থ যদি যুবক- 
দিগের বিগ্ভালয়ে পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণিভূ ক করা যাইতে পারে, 
তাহা হইলে আরও ভাল হয়। একটি ইন্দ্রিয় স্বন্ধে বিশেষ উপ- 
দেশ শুনাতে, ব। গ্রন্থবিশেষ বা গ্রন্থাংশবিশেষ পাঠ করাতে, সেই 
ইন্রিয়ের দিকে মন যেরূপ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, পাধারণ 
দেহতত্বব্ষয়কগ্রন্থ পাঠে, এবং বিগ্ভালয়ের পাঠ্য বলিয়া সেই 
গ্রন্থ পাঠে, সেরূপ আশঙ্কা থাকে ন।। আর সেরূপ গ্রন্থে ইন্্রিয়ের 
অবৈধ তৃপ্তির কুফল যদি সামান্ততাবে বর্ণিত থাকে, তাহা পাঠ করা৷ 
লজ্জাকর বা অন্য কোনরূপ বাধাঞজজনক বলিয়া মনে হয় না। 

দ্বিচীয়তঃ যুবকদিগকে একদিকে বায়ামে অপরদিকে 
পাঠাভ্যাম ও অন্ঠান্ত কার্যে এরপে নিযুক্ত রাখিবে যে, তাহারা 
অধৈধ্য ইন্িযতৃপ্তির চিন্তা করিতে সময় না পায়। এবং 
তাহাদিগকে ইন্জরিয়তৃপ্রির প্রবৃত্তিউত্তেজক কোন নাটক উপন্যাস 
আদি গর্থ পাঠ, বা কোন নৃত্যাদি অভিনয় দর্শন, করিতে দেওয়া 
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মানসিক 
শিক্ষাসম্ঘন্থে 
পূর্ব্বে বল 
হইক্সাছে। 
আধ্যাস্সিক 
শিক্ষা-নীতি 
পিক্ষ। ৷ 


পুত্রকন্ঠার 

নীতিশিক্ষার্থ 
পিতামাতার 
প্রথম কর্তবা, 
ৃষটাত্ব রূপে 


নিজ নিজ 
জীবন যাপন। 
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উচিত নছে। যুবকদিগের বিলাসিতাবর্ন, এবং একটু কঠোর 
হইলেও, ব্রহ্মচর্য্যঅবলম্বন বিধেয়। 

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে 'জানলাতের 
উপায় শাক অধ্যায়ে যাহা বল! হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু 
এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। 

আধ্যাত্মিক শিক্ষার ছুই ভাগ, নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা। 
নীতিশিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে কৌন মতামত নাই। তবেনে 
শিক্ষ। কি প্রণালীতে দেওয়। কর্তব্য তাদ্ধষন্ধে মতভেদ আছে । দে 
সকল মতামতের সমালোচনা কর! এক্ষণকার উদ্দেশ নহে। 
পুত্রকন্তাব নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতাম!তার যেরূপ কার্ধা কর 
কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় তসন্বন্ধীয় স্থূল কথ! ছুই চারিটি এন্লে 
সংক্ষেপে বিবৃত করিব । 

পুত্রকন্তার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্তৃবা এই 
যে, তাহারা এমন ভাবে জীবনযাপন করিবেন যে তাহাদের দৃষ্টান্ত 
নীতি শিক্ষা দিবে । তাহা না হইলে তাহাদের বা অপর শিক্ষকের 
মুখের উপদেশ নিশেষ কার্যকর হয়না । অনেক স্থলে নানা 
কারণে পরিণামে পুত্রকন্া পিতামাতা অপেক্ষা ভাল হয় বা মন্দ হী, 
কিন্তু প্রান্ই প্রথমে তাহারা পিতামাতার রীতিনীতি অন্থমারে 
চলিতে 'শিথে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাহাদের 
স্রনীতিশিক্ষা স্থগম হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিব। কো 
সময় এক গৃহস্থের বাটাতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট 
ফেলিয়! উঠানে একটি ফলভারে অবনত লেবুগাছ দেখিয়া বাটীর 
কর্রীকে বলিল “মা ঠাকরুণ গাছটিতে খুব নেবু হয়েছে, আমি 
একটি নেব?” ক্র পরম ধর্মপরায়ণা ও অতি কোমল হয়া 
ছিলেন, কিন্ত কোন কারণবশতঃ মে সময় একটু বিরক্ত ভারে 
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থাকাতে, কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন “হারে বাপু, ভিথিরি 
আসে সেও নেবু চায়, মুটে আসে সেও নেবু চায়” তাহাতে 
সেই মুটে আর কিছু না বলিয়! তাহার মোটের পয়সা লইয়া 
দুঃখিতভাবে চলিয়! যায়। কিছুক্ষণ পরে তাহার সেই বিরক্তি ভাব 
গেলে ঠিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন “কেন আমার এমন 
ুর্মাঙি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভত্'সনা করিলাম, একটি নেবু 
নিলে কি ক্ষতি. হইত ?” আর তার পর দুই তিন দিন এই কথা 
বলিতে থাকেন, এবং তাহার বালকপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন 
“ইন্কুলে যাইবার সময় পথে সেই মুটেকে দেখিতে পাওয়! ষায় না? 
যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলি” একজন 
সামাগ্ত লোককে একটি কর্কশ কথ! বলাতে মাতার এইরূপ 
আন্তরিক কাতরতা৷ হইয়াছে দেখিয়া! সেই বালকের মনে অবশ্ঠই 
ধরব ধারণ! জন্মিক্াছিল যে, কাহাকে ও কটুকথা বলা উচিত নহে। 
গেরপ ধারণ। কখনই যাইবার নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বার! 
নীতিশিক্ষায় তাহ! জন্মিবারও নহে। এই সঙ্গে ইহাও মনে 
রাখা আবশ্ক যে, অন্তের প্রতি পিতামাতার যেরূপ সদ্ব্যবহার 
কর্তব্য, পুক্রকন্তার প্রতিও তাহাদের সেইরূপ সদ্ধযবহার কর্তব্য। 
তাহাদিগকে মিথ্যাভয় বা মিথ্যালোভ দেখাইয়া কোন কার্যে 
প্রবৃত্ত করা উচিত নহে । তাহা করিলে মিথ্যা ব্যবহারের উপর 
তাহাদের সমুচিত অশ্রদ্ধ। জন্মে না। পুত্রকন্ঠাকে কোন 
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প্রধা দিব বাললে, তাহা যথাসময়ে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, নতুবা তাহাদের 


পিতামাতার কথার প্রতি তাহাদের দু বিশ্বাস থাকিবে না। 
দ্বিতীয়ত: পুত্রকন্তার দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা 
শোধন করা পিতামাতার কর্তব্য । তাহা না করিলে, দোষ 
করা অভ্যাস হইয়। যায়, ও* পরে তাহার সংশোধন কঠিন হইয়া 


ছিতীয় কর্তব্য 


দোষ দেখিলেই 
তৎক্ষণাৎ 
তাহার সংশো- 
ধন। 
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তৃতীয় কর্তব্য 
কঞকটি প্রধান 


প্রধান নৈতিক 
তত্ব বুঝাইয়। 


দেওয়। 


১1 দেহ 
অপেক্ষা জাত়। 
হড়। 
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উঠে। রোগের যেমন প্রথম উপক্রমেই চিকিৎসা করা! আবপ্তক, 
তাহা না করিলে পরে রোগ ছৃশ্চিকিৎস্ত হইয়া উঠে, দোষেরও 


' তেমনই প্রথম হইতে সংশোধন না করিলে পরে তাহার সংশোধন 


£সাধ্য হয়। তবে তীব্র তিবস্কারের সহিত দোষ সংশোধন 
করিতে যাঁওয়। উচিত নহে। তাহ! হইলে দৌষী দোষ গোপন 
করিতে চেষ্টা করিবে, ও দৌষসংশোধন সুখকর মনে করিরে 
না। স্নেহের সহিত মি উপদেশবাক্য দ্বারা দৌষ সংশোধন কর! 
কর্তবয, এবং যে দোষের ফল যেরূপ অণুভ তাহা বুঝাইয়] দে ৭য়া 
আবশ্তক। তাহ হইলে দোষ করিতে নিবুত্ত হওয়া কেবল 
পিতামাতার আদেশ পালণার্থ আব্তক নভে, নিজেব হিতার্থেও 
আবশ্তক, এই বিশ্বাস ক্রমে হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং সেই বিশ্বাসই 
অন্যায় কার্য নিবৃত্তি বদ্ধমূল করিবার প্রধান উপায়। 

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দোষ হইবামান্তর তাহার 
সংশোধন দ্বারা, ক্রমে মন্দ কার্য ন1 করা ও ভাল কার্য করা, পুত 
কন্তার একবার অভাস করিয়৷ দিতে পারিলে, পরে তাহারা 
সেই অভ্যাসের গুণে আপন] হইতেই মহজে মন্দ কার্যে নিবৃত্ত ও 
ভাল কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর তাহাদের অধিক কষ্ট 
হইবে না। 

তৃতীয়তঃ কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিক বিষয়ে পুত্র কন্যার 
যথার্থ বোধ জন্মান পিতা মাতার নিতান্ত কর্তব্য। অনেক স্থ্নে 
লোকে জানিয়৷ শুনিয়া মন্দ কার্ধ্য করে না, ভাল কার্ষা করিতেছি 
ভাবিয়া মন্দ কার্ধ্য করিয়া বসে। তাহা কেবল মূল নৈতিক 
বিষয়ে যথার্থ বোধ না থাকার ফল। সেই বিষয় গুলির মধো 
কএকটির উল্লেখ নিয়ে করা যাইতেছে । 

১1 দেহ অপেক্ষ। মন ও আত্মা বড়। এই কথা বানক- 


& 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্। 


বাবিকাদিগকে বুঝাইয়৷ দেওয়া আবশ্তক। একথাটি বুঝিলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহছাও হৃদয়ঙম হইবে যে, দেহের সুখ ঃখ 
অপেক্ষা মনের সুখ ছুঃথের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্তটক। 
উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদ দেহের স্থথকর বটে, কিন্তু তাহার 
নামত্ত অধিক যত করিতে গেলে বিগ্যাশিক্ষাদি মনের সুখকর বা 
হিতকর কার্য্ের ব্যাঘাত হয়, অতথব তাহা অকর্তভব্য। এ 
সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। অনেকে বলেন দেহের উপর 
যর্দি কেহ আঘাত করিতে উদ্ভত হয়, মন্ুয্যদেহের মর্যাদারক্ষার্থে 
সেই দেহের অবমাননাকারীকে আঘাত করা কর্তবা। কিন্ত 
তাহারা বিস্ৃত হন যে, নিতান্ত আত্মার নিমিত্ত ভিন্ন কেবণ 
মানরক্ষার নিমিত্ত, আঘাত করণে উদ্যত বাক্তিকেও আঘাত 
করাতে বিবেকশক্তিসম্পন্ন মন্টুষ্যের পক্ষে মনের ও আত্মার 
অধমানন! করা! হয়, এবং তাহ। করিতে গেলে মন্ুষোর বিবেকের 
গৌরব নষ্ট হয়। সত্য বটে সাহিত্যে অনেক স্থলে পতিযোগীর 
প্রতি পাশববলপ্রযোগ প্রশংসিত হইর'ছে। কিন্তু সে সকল 
গ্রায়ই মানবজ্জাতির প্রথম বা বালাবস্থার কথা । বালো যাহ৷ 
শোভা পাইয়াছে মানবজাতির প্রৌঢাবস্থায় তাহ! সঙ্গত নহে। 
আবার কাবোও উচ্চ আদর্শচরিত্রে ভিন্নভাৰ দেখা যায়। যথা 
রাম চরিতে একদিকে যেমন "অতুলনীয় বল বিক্রম, অপর দিকে 
তেমনই আবার প্রততিত্বন্দীর প্রতিও অসামান্য সৌজন্য, কারুণা, ও 
বল প্রয়োগ্গে অনিচ্ছা! । ১ এতত্তিন্ন বর্তমান কালে যুদ্ধাদিতেও 
দৈহিক বলের কার্যকারিতা অতি অল্প, বুদ্ধিবলই প্রকৃত ফল প্রদ। 
পরস্ত পণ্ডিতের বলেন ক্রেমোন্নতির নিয়মানুসারে পণুদেহ তীক্ষ 


সী শিসি্শিিটি। 





১ সংস্কৃত ভাষ! অনভিজ্ঞ পাঠক এ সম্বন্ধে ভবতুতির “বীর চরিত” অব- 
শ্বনে রামগতি হ্যায়রত্বরচিত “রাম চ্জিত” পাঠ করিতে পারেন। 


৩২৯, 


২। স্বার্থ 
অপেক্ষা পরার্থ 
ৰড়। 
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নথদভ্তাদি ধিলোপে ক্রমে মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। 
জীবদেছের যদি এরূপ ক্রমোন্নতি হইতে পারে, তবে মানবপ্রকৃতির 
কি এতটুকু ক্রমোন্্রতির আশা! করা যায় না৷ যে, জ্রিধাংস! ও পাশব- 
বলগ্রয়োগেচ্ছা! ক্রমে হাস পাইবে? সবলদেহ সর্বথ। বাঞ্চনায়। 
কিন্ত দেকের বল বিপন্নকে রক্ষার্থে ও অন্ান্ত হিতকর কার্ষ্যের 
নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । বলদৃপ্ত হইয়। অপরের মহিত বিবাদ 
বাধাইয়। তাহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত নচ্ছে। 

এসম্বন্বে আর একটি কথা আছে । আক্রমণকারীকে প্রতি. 
শোধ দিতে না পার! অনেকে ভীরুতার ও দৌর্বলোর লক্ষণ মনে 
করেন। কিন্তু যে অন্যায় বলিয়। সেরূপ কার্যে বিরত থাকে 
তাহাকে ভীরু বল। অকর্তব্য। এবং যে 'প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি 
প্রবল প্ররোচনা সংযত করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে, তাহার 
দেহেব্র বল যেরূপই হউক, মনের বল অসাধারণ, তাহাতে সনেহ 
থাকিতে পারে না। 

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড়। এই কথা পুত্রকণ্ঠার 
যাহাতে হাদয়গগম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্র করা পিতামাতার 
কর্তব্য । স্বার্থের প্রতি অযত্ব হইলে পুব্রকন্তা সংসারে আপনাদের 
হিতসাধনে অক্ষম হইবে এরূপ আশঙ্কার গ্রয়োজন নাই। 
স্বার্থপরতা এতই মন্তুযোর স্বভাবসিদ্ধ ও প্রবল প্রবৃত্তি থে, তাহার 
লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আতিশধা নিবারণ" 
নিমিত্বই শিক্ষা আবশ্তক। কেননা, কি বাক্তিবিণেষের, বি 
সামার্সিক, কি জাতীয়, সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূলই অসংঘত স্বার্থ 
পরত1। সেই স্বার্থপরতা সংঘম যাহাতে অল্প বর? হইতেই 
লোকে শিক্ষ। করে তাহ! নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । আমি যাচা চা 
তাহাই পাইব, এবং আমার ইচ্ছাই প্রবল হইবে, এরপ না 
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কর] যে অতি অন্তায়, এবং এরূপ আশা সফল হওয়া! ষে অতি 
অসন্তব, তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। আমি যখন পূথিবীতে 
একা নাই, আমার মত আরওঅনেকে আছে, তখন আমি যাহা 
চাহি অন্তেও তাহ! চাহিতে পারে, এবং আমি যাহা ইচ্ছা করি 
অন্তে তাহার বিপরীত ইচ্ছা করিতে পারে, আর, সেই পরম্পর 
আকাজ্জার ও ইচ্ছার বিরোধসামঞ্জন্ত না হইলে সংসার চলিতে পারে 
ন!। এরূপ বিরোধের সম্তাবনাস্থলে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দীই যদি নিজের 
ন্যায্য অধিকার কতদুর তাহা স্থির ও সংযত ভাবে দেখেন, তাহ 
হইলে আর বিরোধ উপস্থিত হয় না। এবং যদি কোন পক্ষ নিজের 
স্বার্থের কিঞ্চিৎ অপর পক্ষের অনুকূলে ছাড়িয়া দেন, তাহাতে তাহার 
যে টুকু ক্ষতি হয়, নির্ব্বিরোধে, স্থতরাং সত্বর, কার্ধ্য সিদ্ধ হওয়াতে 
সেক্ষতির প্রচ পূরণ হয়। এবং তাহাতে ননের যে শান্তি ও সুখ 
গাভ হয় তাহারও মুল্য অল্প নছে। ধাহারা এইরূপে কার্য্য করেন 
তাছারা সুখী ত বটেই, পরন্ত তাহার্দের আর্থিকলাভও কম হয় 
না। আর ধাহার! অন্যায্য স্বার্থের বশ হইয়া বিরোধ করেন, তীাহা- 
দের বিবাদ করায় যে বিকৃত উৎসাহ জন্মে তত়িন্ন অন্ত সুখ ত নাই, 
এবং লাভের হিসাব করিলে তাহা ও যে সর্ধত্র অধিক হয় তাহ! 
নহে। 

৩। নিজের দোষ অন্তে দেখাইয্বা দিবার অপেক্ষা না করিয়! 
নিজে দেখা, ও সহজেই নিজের দৌষ শ্বীকার করা উচিত। এই 
শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়, এবং পুক্রকন্তাকে এই শিক্ষা দেওয়! 
পিতামাতার কর্তব্য। .আমরা, কেহই দোষ শুন্ত নহি। তবে 
আত্মাভিমান নিজের দোষ দেখিতে দেয় না, এবং পরের দোষ 
দেখিলে এক প্রকার নিকৃষ্ট সুখ অনুভব করে। নিজের দোষ 
নি্ধে দেখিতে পাইবার অভ্যাস করিলে, তাহার সংশোধন সত্বর 


৩। নিগ্রের 
দোষ নিজে 
দেখা ও সহজে 
স্বীকার কর। 
উচিত। 


৪1 পরের 


কর! ভাল। 


€। অন্যের 
অন্যায় ব্যব- 
হারে বিরক্ত 


তাহার কারণ 
নিরাফরণ 
উচিত । অর্থাৎ 
জগতের সহিত 
সধ্যতাব স্থাপন 
উচিত। 
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হয়, এবং তজ্জন্ত অন্তের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয় না। এ 
অভ্যাসের আর একটি ফল আছে। যাহার বিরৃত মানসচক্ 
দোষ নিজে করিবার পর, সে দোষ দেখিতে দেয় না, এবং যাহার 
সতো অনাস্থা, নিজের দোষ দেখিতে পাইলেও, তাহা সহজে 
স্বীকার করিতে দেয় না, তাহার দোষ দেখিতে পাইবা'র অক্ষমতা, 
এবং দোষ অস্বীকার করিতে পারিবার সাহস, দোষ পরি- 
হারের পক্ষে বাধাজনক হইয়া উঠে । কিন্তু ষে নিজের দোষ 
দেখিবার নিমিত্ত মানসচক্ষুকে অভান্ত করে, ও যাহার সত্যনিষ্ঠ 
দোষ হইলে তাহ! অস্বীকার করিতে দেয় না, তাহার সেই দোষ 
দেখিতে পাইবার তীক্ষ দৃষ্টি, ও দোষ করিলে সত্যান্থরোধে অবস্ 
শ্বীকার করিতে হইবে এই ভয়, তাহাকে দোষ পরিহার করণার্থ 
সর্ধবদ। সতর্ক রাখে । ফলওঃ যে ষত সহজে নিঞ্জের দোষ : 
দেখিতে পায় ও স্বীকার করে, সে তত সহজে দোষ পরিত্যাগ 
করিয়। কার্য করিতে পারে। 

৪। নিজের দোষের গ্রতি কঠোর দৃষ্টির যেমন সুফল, পের 
দোষের প্রতি কোমল দৃষ্টিরও তেমনই সুফল। পরের দোষ 
ক্ষমা করা অভ্যাস করিলে পরার্থপরায়ণতার বৃদ্ধি ও নিগ্ের 
চিত্তের উৎকর্ষলীভ হয়। | 

৫। অন্থের অন্ঠায় বা অহিতাচরণে বৃথ! বিরক্ত ও তুদ্ধন 
হইয়া! তাহার কারণ নিরূপণের ও সাধ্য হইলে তন্লিরা করণের চে 
করা উচিত। পুত্রকন্তাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । সেই গ্লিক্ষা পাইলে তাহারা চিরসধী 
হইবে। অন্তের অন্যায় ও অহিতকর আচরণ সকলকেই অল্লাধিক 
সহ করিতে হয়। তাহাতে বৃথ। বিরক্ত ও কুদ্ধ হইলে কোণ 
লাভ নাই বরং মনের অন্থখ হয়, ও প্রতিহিংসা গ্ররৃতি উত্তরিত 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা স্থিরভাবে 
সেহরূপ আচরণের কারণ নিরূপণ করিতে পারি, তাহা হইলে 
দেখিতে পাইব, যতক্ষণ সে. কারণ উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ 
তাহার কার্ধ্য অবস্তই হইবে, এবং সেই কারণ নিরাঁকরণ করিতে 
পারিলেই কাধ্য নিবৃত্ত হইবে। আর যে স্থলে সে কারণ- 
নিরাকরণ অসাধ্য, সে স্থলে তাহার কাধ্য অনিবাধ্য বলিয়! তাহ! 
সহা করিতে হইবে । এই জ্ঞানদ্বারা যেখানে সাধা সেখানে 
অনিষ্টনিঝারণ হইতে পারিবে, যেখানে ন্বারণ অসাধ্য সেখানেও 
বৃথা চেষ্টায় এক প্রকার বিরত হইয়া মনের শান্তিলাভ কর! 
যাইতে পারে । 

উপরে যে কথা বলা হইল তাহা৷ অন্য কথার এইরূপে সংক্ষেপে 
বলা যাইতে পারে, পুভ্রকন্তাকে সমস্ত জগতের সহিত সখ্যভাব 
স্থাপন করিতে উপদেশ দেওয়া কর্তবা | 

৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেগ্ত বৈষায়ক উন্নতি নহে, আত্মাত্মিক 
উন্নত, এবং জীবনের চরমলক্ষা সকাম কর্দদ্বারা কিছুকালভোগ্য 
অর্থ সংগ্রহ নহে, নিফাম কর্মদ্বারা অনন্তকালস্থারিনুখলাত | 
এই কথা ক্রমশঃ পুত্রকন্তার হৃদয়ঙগম করিয়! দেওয়া পিতা মাতার 
কর্তবা। এই বোধ একবার জন্মিলে আর কেহ নীচ কর্মে 
প্রবৃত্ত বা জীবনযাত্রায় লক্ষ্যত্রষ্ট হইবে ন1। 

৭ প্রত্যহ দিনাস্তে নিজ দৈনিক কর্মের দোষগুণের 
হিসাব করিতে শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। তাহা হইলে 
নিজের দোষ সংশোধনের নিত্য উপায় হয়। 

ধন্ম শিক্ষা! সম্বন্ধে মতামত ও তর্কের স্থল আছে। কেহ কেহ 
বলেন যখন ধর্ম সম্বন্ধে এত মতভেদ. রাহ্য়াছে, তখন বালক- 
বাণিকারিগকে অল্প বয়সে কোন ধর্মই শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, 


৬। জীবনের 
উচ্চ উদ্দেষ্ঠ 
বৈষয়িক সুখ 
নহে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি। 


৭। প্রতাহ্‌ 
দিনাত্তে নিজ 
কর্ণের দোষ 
ওপের হিসাব 
কর। উচিত। 


ধর্মশৈক্ষা। 


জ্ঞান ও কর্্ম। [২য় ভাগ 


ধর্ুব্ষিয়ে তাহাদের মন তশিক্ষিত ও সংস্কারশূন্ত রাখা উচিত। 
তাহাদের বয়স বৃদ্ধি হইলে ও বুদ্ধি পরিপক হইলে যে ধর্ম তাহারা 
সত্য বলিয়া মনে করিবে তাহাই তাহার! অবলম্বন করিবে। কিন্ত 
একথা সঙ্গত বলিয়৷ মনে হয় না। পিতামাতা যে ধর্মমাবল্ী পুত্র 
কন্তা অন্ন বয়সে সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে কোন বাধা দৃষ্ট হয 
না, বরং তাহ! অনিবার্য ও উচিত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের 
শরীর পালন পিতামাতার ইচ্ছান্নুসারে অবশ্যই চলিবে। তাহাদের 
মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও অবশ্তই সেই ইচ্ছান্ুগামী হইবে। 
তবে তাহাদের ধর্মুশিক্ষী, যাহ1! সকল শিক্ষার উপর, একেবারে 
বাকি থাকিবে, ইহ কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা বুঝা যায় না। অন্ত 
শিক্ষা কেবল ইহকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ধর্ম মানিনে 
ধর্ম শিক্ষা! ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের নিমিত্ত গ্রয়োক্জনীয়। 
যিনি ধর্ম মানেন না তাহার পক্ষে ধর্মশিক্ষায় কেবল এই মাত্র 
দৌষ যে বালকবালিকাদিগকে অকারণে ত্রমশিক্ষ। দেওয়! হয়। 
কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, কেন না বাক" 
বালিকার! বড় হইয়া ইচ্ছা করিলে আপন আপন মতানুমারে 
চলিতে পারিবে । আর যদি বলেন ধর্ম বিষয়ে ত্রমশিক্ষা দেও 
অন্বায়, কোন্‌ বিষয়েই বা শিক্ষা অভ্রান্ত ? 
মানুষ কখনই অত্রীস্ত নহে। কোন কোন বিষয়ে অগ্য যে শিক্গ 
দেওয়া যাইতেছে কিছুদিন পরে তাহ ভ্রম বলিয়া স্থির হইতে পারে 
এতত্তিন্ন বালকবালিকারা খন পিতামাতার নিকটে থাকিবে 
তখন ধর্মুবিষয়ে তাহাদের একেবারে অশিক্ষিত রাখা অনন্তর। 
পিতামাতা যে ধর্মাবলম্বী তাঁহার! সেই ধর্মাহ্ধা্ি কার্য করিবেন 
এবং তাহাদের পুত্রকন্াগণও, নিক়মিতরূপে না হউক, দেখি 
শুনিয়াই একপ্রকার সেই ধর্মে সংস্কারাপন্ন হইয়৷ পড়িবে। 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্প 
বয়সে বালকবালিকাদিগকে অধিক হৃক্ধর্থতত শিক্ষা দেওয়া 
সঙ্গত ও সাধা নহে। ধন্মের স্থলতত্ব প্রায় সকল ধন্দেই সমান। 
তাহা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংযমপূর্বক সংপথে 
থাকা, এই ছুই কথ৷ লইয়া | অগ্রে সেই ছুই কথা শিক্ষ। দেওয়া 
আবশ্াক। . 

উপযুক্ত সময়ে উপথুক্ত পাত্রী ও পাত্র স্থির করিয়৷ পুত্র ও 
কন্ঠার বিবাহ দেওয়৷ পিতামাতার কর্তবা। কেহ কেহ মনে 
করিতে পারেন বিবাহ সম্বন্ধে পুত্রকন্ঠাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত 
চণিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইফাছে, এ বিয়য়ে 
তাহাদের নিজেব নির্বাচন নানা কাবণে ভ্রান্তিমলক হইতে 
পারে। অতএব এ সম্বন্ধে পিতামাতার উদাসীন থাক! উচিত 
নহে। 

পুত্রের অল্প বর্পসে বিবাহ দিলে পিতার একটি নৃতন দায়িত্ 
জন্মে, পুত্রবধূর যথাযোগ্য লালনপালন ও শিক্ষা দেওয়া । 

এ সধ্বন্ধে এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে --পুত্রবধূকে কন্ঠার 
অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক যত্ব করিবে, কেননা তাহাকে নিজ 
পিতামাহার যত্ব হইতে ছাড়াইয়া নৃতন স্থানে আনা হয়, স্থৃতরাং 
পিতামাতার নিকট সে যে যত্ব পাইত শ্বশুর শ্বশ্ীর নিকট তদপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক না পাইলে তাহার অভাবপুরণ হইতে পারে না। 

পিতামাতার আর একটি কর্তব্যকার্যা, পুত্রকন্তার ভরণপোষণ- 
নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থদঞ্চয়। পুত্র যে শীঘ্র বা বিলম্বে নিজের 
তরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে তাহার 
যখন নিশ্চয় নাই, তখন পিতার কর্তব্য পুত্রের নিমিত্ত কিছু 
অর্থপঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের আরও অনেক উদ্দেশ্ত আছে। 


পুপ্রকন্ঠার 
বিবাহ। 


পুত্রকন্ার 
ভরণ পোষণও 
অপর কর্তব্য 
পালন নিমিত্ত 
অর্থ সঞ্চয়। 


৩। গিতামাতার 
প্রতি কর্তবাতা। 


'অল্পবয়দে পিতা” 
মাতার ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া অন্য ধর্মম- 
গ্রহণ পুত্রকন্ঠার 
পক্ষে অবিধি। 


জান ও কর্ম। [ ২য় ভাগ 


নিজের ও অন্তের অপময়ে উপকারে লাগে একপ কিঞ্চিৎ অর্থ 
সকলেরই সঞ্চয় করা উচিত। কাহার কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চ। 
করা উচিত তাহা প্রত্যেকের আয় ও আবশ্তক বায়ের উপর 
নির্ভর করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করা সকলেরই উচিত, এবং 
সে সঞ্চয় ব্যয়ের পুর্বে রাখ! আবশ্তক, ব্যয়ের পরে নহে । 
পুত্রকন্তা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
দেওয়া কর্তব্য, তবে তাহাদের কোন বিষয়ে ভ্রম দেখিতে পাইলে 
বন্ধুভাবে তাহ সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সদ্রপদেশ দেওয়া 
উচিত। 
৩। পিতান্নাতাল্ সম্বন্ধে কণুব্যতা। 
পিতামাতাকে ভক্তি করা, অল্প বয়সে তাহাদের ইচ্ছামতে 
চলা, এবং বয়ংগ্রাপ্ত হহলেও তাহাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা কথা, 
পুত্রকন্তার কর্তব্য । 
পিতামাতা যার্দ €কোন স্পষ্ট অবৈধ কার্যা করিতে বলেন, 
পুত্রকন্ত। তাহা করিতে বাধ্য নহে, তবে তাহাদের বিনীত ভাবে 
সেই কথা তাঠা্দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তবা, এবং তত 
তাহাদের উপর অশ্রপ্ধা করা উচিত নখে । কারণ পিতামাতার 
প্রতি ভক্তি ত্যহাদের গুণের জন্য নহে, তাহাদের সহিত সম্পর্কের 
জন্ত। যাহার পিতামাতা সদ্‌গুণযুক্ত তাহার পিতামাতার গ্রতি 
ভক্তি সম্পর্ক ও গুণ উভয়ের জন্ত । দুর্ভাগাবশতঃ যাহার পিতামাতা 
নিগুণ বা অসদৃগুণযুক্ত, তাহার ভক্তি কেবল সম্পর্কান্নুরোধে, 
কিন্তু তথাপি তাহার তাহাদের প্রতি ভক্তি করা কর্তৃব!। 
কখন কথন অপ্রাপ্ত ব্যবহার সস্তান পিতামাতার ধর্মপা্নন 
অবিহিত ও অন্ত ধর্্মাবলম্বন উচিত মনে করে। সে স্থানে তাহার 
কি কর্তব্য? প্রশ্নটি আপাততঃ একটু কঠিন। 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


এক পক্ষে বলা যাইতে পারে, ধর্ম যখন মনুষ্যের ঈশ্বরের 
পহিত সন্বন্ধের উপর নির্ভর করে, এবং সে নথন্ধ বখন সকল 
পার্থিব সন্বন্ধের উপর, তখন এরূপ স্থলে সন্তান পিতামাতার ধর্ে 
থাকিতে বাধা নহে, নিজের যে ধর্মে বিশ্বাপ সেই ধর্ম অবলম্বন 
করিতে বাধা । পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমতঃ অল্প 
বয়ণে বু্ধি অপরিপন্ক থাক! কালে ধর্মের সথস্স তত বোধগমা হয় 
না, সুতরাং দে অবস্থায় ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য। এবং দ্বিতীরতঃ 
যখন নকল ধর্মেরই স্থূল কথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং 
আত্মনংযমপুর্বক সৎপথে থাকা, এবং যখন ধর্মের প্রভেদ সু কথ! 
লইয়া, তখন বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়। পর্য্যন্ত ধন্মপরিবর্তনে ক্ষান্ত 
থাকাতে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভাবা নহে। এতস্িন্ন 
অল্প বয়সে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য' করিতে গেলে 
স্বেচ্ছাচরিতা ক্রমশঃ প্রশ্রন্ন পাইয়া! আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত 
জন্মাইতে পারে। অতএব অন্থকুল প্রতিকূল যুক্তির আলোচন! 
করিয়! দেখিলে, অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তানের ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য 
বপিয়া মনে হয়। 

ধাচার। বালক বালিকাগণকে পিতামাতার ধন্ম পরিত্যাগণপৃর্ব্বক 
ভিন্ন ধন্ম গ্রহণের উপদেশ বা উৎসাহ দেন, তীহাদের উন্দেশ্ত ধর্ম- 
প্রণোদিত হইলেও তাহাদের কার্য নানা রূপে অনিষ্টকর। যাহা- 
দিগকে ধর্মপরিবর্তৃনে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা 
প্রশ্রয় পায়। তাহার্দের পিতৃমাতৃভক্তি, নষ্ট না হউক, খর্ব 
হওয়াতে তাহাদেয়্ ভক্তিবৃত্তির পুর্ণবিকাশের বাধা জন্মায়। 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্াশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এবং 
তাহাদের পিতামাতার নানাবিধ অন্থথ ও অশাস্তি উপস্থিত হয়। 
হিনদু বারকদ্দিগের পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি 


০ 


৪ । জ্ঞাতিবন্ধু 


জ্ঞান ও বর্ম । [ ২য় ভাগ 
তক্তির যে অভাব বা হাস এক্ষণে লক্ষিত হয়, তাহার একট 
কারণ বোধ হয় তাহাদের পিতামাতার ধর্মে, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে 


অশ্রন্ধাপ্রবর্তক শিক্ষ।। 
বন বাহুল্য, সস্তানেরা! উপযুক্ত হইলে তাহাদের সাঁধামত 


পিতামাতার হিতসাধনে রত থাকা কর্তবা। 


আদিশন ৪1 তভাতিনন্ধু আছি অন্যান্য স্রজ্গননর্গের 


বর্গের প্রতি 
কর্তব্যত1। 


সন্দ্রন্জে কতব্যত।॥ 

এ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই 
বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে--সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠত 
অনুসারে ধাহার যতদূর ভক্তি বা ্নেহ এবং কায়িক ও আর্থিক 
সাহাধয পাইবার ন্যায্য আশ! হতে পারে, সাধ্যমত তাহার দেই 
আশ। ততদুর পূরণ করা! কর্তব্য। নিজের অবস্থা অপেক্ষার 
তাল হইলে, এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য যে, স্বজনবর্গের মধো 
কেহুই গর্বিত বলিয়! না ভাবেন। নিজের অবস্থা মন হইলে, 
এরূপ ব্যবহার করা উচিত যে, কেহ অসঙ্গতউপকারগ্রত্যাশ' 


বলির! না মনে ক্ত্রন। 


চতুর” অল্যান্ 
নামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


মন্ুষ্বের অধিকাংশ কর্ম সামাজিক নীতিদ্বারা অন্ুশাসিত | 
দেই সকল কর্মের আলোচনার নিমিত্ত সমাজ ও সমাজনীতি কি, 
তাহা স্থির করা আবশ্তক। সামাজিকনীতি নিণণীত হইলে সেই 
নীতিসিদ্ধ কর্মও সঙ্গে সঙ্গে নিণাতি হইবে, তাহ!র আর পৃথক্‌ 
শাঘোচনার প্রয়োজন থাকিবে না। জীবজগতে দমাজ অতি 
বচিত্র বস্ত। কেবল মনুষ্য নহে, পিপীলিকা মধুমক্ষিকাদি কীট 
পতঙ্গ, কাক বকাদি পক্ষী, এবং মেষ মহিষাদি পশু ও, দলবদ্ধ হইয়া 
থাকে । জগতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই ছুই শক্তি সর্বত্র 
গ্রতীয়মান। জীবজগতে, জীবের সমাজ সেই আকর্ষণ শক্তির 
কণ, ও জীবের স্বাতন্ত্রা সেই বিপ্রকর্ষণশক্তির কার্য্য। 
মনষ্যের আদিম অবস্থায় বোধ হয় নিকটবর্তী পরিবারসম্টি 
নয়া সমাজের সৃষ্টি হয়। ক্রমে নানাবিধ সমাজের উৎপত্তি 
রা রঃ ি সভ্যজগতে সমাজ এত অশেষ প্রকারের 
রে এ যায় যে, সমাজের শ্রেণিবিভাগ অতি কঠিন 
্্ী ্ একস্থানবাসী ও একধর্মাবলম্বী ব্যক্তি লইয়াই 
ধানতঃগঠিত হয়। কিন্তু বাঞ্পযানদ্বার! গমনাগমনের স্ুবিধা- 


সমাজ বন্ধনের 
মূল। 

সামাজিক নীতি 
নিণাঁত হইলেই 
সেই নীতিসিদ্ধ 
কর্মও নিত 
হইবে। 


৩৪৩ 


স্ঞান ও কর্ম । [২য়তাগ 


প্রযুক্ত দূরত্বের এক প্রকার লোপ হওয়া, এবং স্থুশিক্ষার ফলে 
মতবৈষম্যের শমতা প্রযুক্ত ধর্মবিরোধের।অনে কট লাঘব হওয়ায়, 
নানাস্থানবাসী ও নানাধন্মীবলম্বী লোকেও কার্য বিশেষে একমত 
হুইলে একসমাজ বা একসমিতি ভূক্ত হইতেছে। আবার ভিন্ন 
ভিন্ন উদ্দেশ্ত দ্বারা প্রণোদিত হইলে, একপরিবারস্থ বাক্তিগণও 
ভি ভিন্ন সমাজতুক্ত হইয়া থাকেন। এক রাজার শাদনাধীনে 
থাকা ও এক সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নথে। 
বি্ান্ুশীলনাদি অনেক কার্ধো, ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রঞ্জার! এক 
সমাজভূক্ত হইয়৷ থাকেন।১ অতএব সমাজশবদ সস্কীর্ণ অর্থে না 
লইয়া বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিলে, সমাজ বন্ধনার্থে এক বশে 
জন্ম, বা এক স্থানে বান, বা এক ধর্ে বিশ্বাম, বা এক রান্জ- 
শাসনাবীনে অবস্থিতি, ইহার কিছুই নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
আবগ্তক কেবল সমাজতুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের উদ্দেশ্ঠের 
সহিত ইইকমত্য এবং সমাজের অন্তর্গত হইবার ইচ্ছা। 
সমাজবন্ধন যখন সমাজতুক্ত ব্যক্তিগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, তখন সাঘাঞ্জিক নিয়মও স্পষ্টরূপে বা প্রকারান্তরে অবশ্ঠই 
সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কারণ সেই নিয়ম যদি কাহারও 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয়, তিনি মনে করিলেই সমাজ ছাড়িয়া দিতে 
পারেন। তবে সমাজের পরিসর সংকীর্ণ না হইবে, নমো 
নিয়ম ও নীতি ন্থায়ানুবর্তী হওয়াই সম্তাবা, কেননা! তিপরীত 
টিরিরারারা ররর রনত 


১. 6%485509018001) 01 21] (5185565 06৪21] 8010057 নামে এক চা 
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তর্থ অঃ] সামার্জিক নীতিসিদ্ধ কর্মা। 


হইলে তাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদিত হইতে পারে না। 
সমাক্জবন্ধন ও সামাজিক নিয়ম লোকের ইচ্ছান্গবত্তী বলিয়াই 
জনসাধারণের নিকট তাহা এত সম্মানিত। 

সামাজিক নীতি নান! সমাজে নানারপ। তন্মধ্যে কতকগুলি 
সকল সমাজেই গ্রাহা, এবং তাহাদিগকে সাম্বান্ঞ। সনম্মীতক 
নীর্তি বল! যাইতে পারে, আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
পমাজের গ্রাহ্থ, এবং তাহাদিগকে ন্িলিশ্পেজ্ন আন্মাভ 
নীত্তি বলা যায়। সাধারণ সমাজনীতি, মানুষে মানুষে পরস্পর 
্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে গেলে, যে সকণ নিয়ম অনুসারে চল! 
উচিত সেই সকল নিয়মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তন্মধ্যে 
নিম্ললিখিত কএকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। অন্তের অনিষ্ট করা কাহারও কর্তবা নহে। তবে 
কাহারও গুরুতর অনিষ্ট নিবারণার্থে অনিষ্টকারীর কিঞ্চিৎ অনিষ্ট 
করা নিতান্ত আবশ্তক হইলে সে স্থলে সেইটুকু অনিষ্ট নিষিদ্ধ 
নহে। 

এ কথার প্রথম ভাগ সর্ববাদিসম্মত, এবং দ্বিতীয় ভাগ 
সম্বন্ধেও বোধ হয় কাহার বিশেষ আপত্তি থাকিবে ন। 

২। সাধ্যমত নিজের ও অন্তের স্তাধ্য হিতসাধন কর্তবা, 
তাহাতে কাহারও অহিত হইলে তজ্জন্য আপত্তি করা কর্তব্য 
নহে। 

একথাটি তত স্পষ্ট হইল না। ইহা বিশদ করিবার 
নিমিত্ত আরও কিছু বল! আবশ্তক। প্রথমোক্ত কথাটির উদ্দেস্ঠ 
অনি্টনিবারণ। এবং স্থলবিশেষে অনিষ্টকর কার্ধ্য নিষিদ্ধ নহে, 
যে বল! হইয়াছে, তাহাও গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্থ। দ্বিতীয় 
কথাটির উদ্দেশ্ত লোকের হিতকর কার্ষো উত্তেজনা । যেমন 
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সাধারণ 
সমাজনীতি। 

১। গুরুতর 
অনিষ্ট নিবারণার্ধ 
ভিন্ন অমিষ্টকর 
কাঁধ্যনিবিদ্ধ। 
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স্যাষ্য হিত- 
সাধনে অন্যের 
অহিত হইলে 
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অনিষ্টনিবারণের প্রয়োজন, তেমনই হিতসাধনেরও প্রয়োন্রন। 
যদি আমরা অনিষ্টকর কার্যে বিরত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হিতকর 
কার্যেও বিরত হই এবং (কল্পনা! কর! যাউক) নিশ্চেষ্ট হইয়া বদিয়া 
থাকি, তবে অকার্য্যও হইবে ন! কার্যযও হইবে না, এবং অন্ন দিন 
পরেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে, কার্ধ্যাকার্ধ্য কিছুই করিবার 
লোকও থাকিবে না । অনাহারে মানবজাতির পৃথিবী হইতে 
তিরোধান হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই) কার? 
আমাদের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, পরম্পরের অনিষ্ট 
করিয়াও আমরা নিজ নিজ রক্ষার চেষ্টা করি। আত্মরক্ষার 
চেষ্টার সঙ্গেই আবার আত্মবিনাশের সম্ভাবন! জড়িত থাকে 
এই জন্ত উপরিউক্ত নিবর্তক ও প্রবর্তক দুইটি নীতির ও তদানু- 
ষঙ্গিক প্রতিষেধের প্রয়োজন। 

যে কার্য অনিষ্টকর তাহা কেবল গুরুতরঅনিষ্টনিবারণার্থে 
ভিন্ন আর সর্বত্রই অন্যায় ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যে কাধ্য হিতকর 
তাহা যে সর্বত্র বিধিসিদ্ধ এমত বল! যায় না। রামের ধন শ্াম 
লইলে শ্ঠামের হেত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া রামের ধন 
শ্টামের লওয়। বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য কেবর গ্াথ 
হিতসাধন কর্তব্য বল! হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, বাঘা 
হিতসাধন কাহাকে বলে ? ইহার উত্তর নিতান্ত দহজ নহে। 

প্রথমতঃ যে কার্য এক ব্যক্তির হিতকর এবং অন্য কাহারও 
অহিতকর নহে, তাহা অবস্তিই স্তাষ্য ছিতকর, এবং সে কার্ধা কর 
হ্যাষ্য হিতদাধন ৰ্লা বাইতে পারে। অন্তর্জগতের বা আধ্যাত্মিক 
জগতের সকল হিতকণ্ন কার্ধ্যই ন্যাধ্য বলা যায়, কারণ তার 
কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবন! নাই। একজন বদি জানাহুশদ 
বা ধর্থান্থমীলন করেন, তাহাতে তাহার হিত আছেই, ও তাহার 
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কার্য ও দৃষ্টান্তঘ্বারা অন্তের হিতও হইতে পারে, এবং তন্দার 
কাহারও অহিত হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম যাহ! তিনি 
চাহেন তাহা অনীম, তিনি লইলে তাহা! ফুরাইবে না, জগতের 
সকল জীবে যত চাহে লইলেও তাহা কমিবে না! বরং বাড়িবে। 
কিন্তু বহির্জগতের বা জড়জগতের কার্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় 
না। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন রটে, পৃথিবী বিপুলা, 
কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ কন্মীরা পৃথিবী ক্ষুদ্র মনে করেন, সসাগর! 
পৃথিবীর আধিপত্য লাভেও তাহার! সন্তষ্ট হন না । সামান্ত কথায়, 
অনেকে একটু ক্ষমতাবান্‌ হইলেই এই ধরাটাকে সরাথানার মত 
দেখেন। এই পৃথিবীর ভোগ্যবস্তর পরিমাণ প্রচুর হইলেও 
তাহাতে লোকের আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হয় না। এবং এক বস্ত 
অনেকে চাহিলে বিবাদ অনিবার্ধা। এইজন্তই সুধীগণ ধনজন- 
সম্পদাদি পার্থিববস্তকামনায় নিবৃত্তি, এবং জ্ঞান ও ধর্ম এই 
গার্থিববস্ততে প্রবৃত্তি, প্রকৃতন্থখের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পার্থিববস্ত্, যথা গ্রাসাচ্ছাদন ও 
বাসস্থান, মন্ুষ্যের দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
তাহা না পাইলে দেহ রক্ষা হয় না, এবং যে জাতির বাষে 
সনাজের মধো সেই সকল বস্তর অভাবের উপযুক্ত পূরণ না 
ইর, তাহাদের স্বাস্থা, সংখ্যা, ও সমৃদ্ধির, ক্রমশঃ হ্রাস হয়। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানাদি সংস্থানার্থে অন্তের স্পষ্ট 
অনিষ্ট, না করিয়া ষে সকল নিজের হিতকর কার্ধা করিতে হয়, 
তাহ স্তাষ্য হিতকর কার্ধ্য বপিতে হইবে, এবং তন্থারা কাছার 
কিঞ্চিৎ অহিত হইলেও আপত্তি করা অকর্তব্য। 

বহির্জগতে একের হিতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তের কিঞ্চিৎ অহিত 
অনিবার্ধয বলিলেও বলা যায়। মানবের জগতে আগমনই এইরূপ 
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অহিতের সহিত জড়িত। জন্মমান্রই মানব অনেক স্থলে অপরের 
শর হয়। সে অপর আবার আর কেহ নহে তাহার অগ্রজ সহোদর। 
এবং সে শক্রতাও সামান্ত শক্রতা নহে, তাহ সেই অগ্রজকে 
তাহার শ্রেষ্ঠ আহার মাতৃম্তন্ভ হইতে, ও তাহার শ্রেষ্ঠ আবাদ 
মাতৃঅঙ্ক হইতে, কিয়ংপরিমাণে বঞ্চিত করা। কিন্তু দেই 
শৈশবের বৈরভাব যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ্রাতৃম্নেহে পরিণত 
হয়, আশা করা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে 
গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানের বস্তব লইয়। বিরোধ তেমনই সভাজগতের 
সাধারণ ও বাত্তিক জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রভাব ধারণ করিবে। 
মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতেও একপ্রকার ভ্রাতৃদহ্, 
সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান । 

সকল লোকেরই যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদ্ন ও বাসের সংশ্তান হয় 
এই উদ্দেশ্যে সভ্যজগতে নানাবিধ সভাসমিতির স্থষ্টি, এবং নানা- 
প্রকার সামাজিক, বাণ্তিক, ও রাজনৈতিক মতের প্রচার হইয়াছে, 
তৎসমুদদয়কে সামাজিকত্ব ১ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে যেকোনপ্রকার সভাসমিতি নিষ্কম ও মত সংস্থা" 
পিত হউক না কেন, তাহার সকণেরই মূলমন্ত্র এই যে, প্রতোক 
ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি যে সকল নিজ নিজ ন্যায্য হিতকর কার্ধা 
করে, অর্থাৎ যথাযোগা গ্রাসাচ্ছাদন ও বাস সংস্থানের নিমিত্ত যে 
সকল কার্য করে, তাহাতে অন্য বাক্তি বা অনা জাতির যে কিছু 
অহিত হয় তজ্জন্য আপত্তি করা অবর্তবা। ফল কথা, সমগ্র মানব 
জাতির হিতের নিমিত্ত প্রত্যেক মানবেরই নিজের হিতাকাঙ্গা 
কিকিৎ পরিত্যাগ করা বর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজাতির 
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মধ্যে মৈত্রভাব স্থাপিত হইতে পারে। তত্তিন্ন অন্ত কোন উপায়ে 
মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব হইতে পারে ন।। 

কহ কেহ বলেন মনুষ্য সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, 
সকলেই পৃথিবীর ভোগ্যবস্ততে তুল্যাধিকারী, এবং যে সকল 
নিয়ম তদ্বিপরীত তাহ! অগ্রাহা। 

এই মতকে সাম্পাক্িক্ত্র বা্ান্যন্বাদি বলা 
যার়। আর এক সম্প্রদায়ের মতে সকল মনুষ্য ও সকল জাতিই 
বিভিন্ন প্রকৃতির, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্ধা করে, 
জ্রমধিকাশের নিয়মানুসারে সেই সকল শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, 
এবং জীবন সংগ্রামে পরিণামে যোগাতমের জয় হয়, যে বাক্তি ও 
যে জাতি যোগযতম তাহারাই শেষে বাচিয়া যায়, অপরে মকলে 
বিধ্বস্ত বা পরাস্ত হয়। এই মতকে বাক্িগত টলৈজ্বন্যবাদি 
বগাযায়। এই ছুই বিরুদ্ধ মতের কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
সকল মনুষ্য সমান নছে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি 
নানাধিধ। কতকগুলি বিষয়ে, যথা শারীরিক স্বাধীনতায় ও 
গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসোপযোগি দ্রকো, সকলেরই তুল্যাধিকার আছে 
বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে, থা অন্তের নিকট সম্মান ভক্তি বা ক্সেহ 
পাইতে, সকলের অধিকার তুল্য নহে, এবং অধিকারন্যুনাধিক্যের 
শিম না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। 

সকল মনুষ্যই সমান হউক ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হউক ইহা 
শকলেরই বাঞ্ছনীয়, এবং যাহাতে সকলে লমান হইতে পারে, 
সকলকে তছুপযোগী শিক্ষা দেওয়া ও সর্বত্র তদুপষোগী ব্যবস্থা 
নস্থাপিত হওয়া কর্তৃবা। কিন্তু যতদিন সকলের পূর্ন্ঞান না 
গয়ে, ও সেই জ্ঞানের ও সদভ্যাসের ফলে সকণের স্বার্থপর নিব 
ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি প্রশমিত না হয়, ততদিন সকল মনুষ্য সমান 


৩৪৫ 


৩৪৬ 


শপ 
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ও সকল বিষয়ে সমানাধিকারী বলা যাইতে পারে না । অতএব 
সাম্যবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। বৈষম্যবাদও সম্পূর্ণ সত্য বণিয়া 
স্বীকার কর! যায় না। সকল মনুষ্য সমান নছে সত্য। জীবন- 
গ্রামে যোগাতমের জয়, ইহাও সত্য। কিন্ত যোগাতম 
কাহাকে বলে ? জীবন সংগ্রামই বা! কিরূপ, এবং তাহার ফলই 
বাকি? যখন এই পৃথিবীর জীবৰিভাগে আধ্যাত্মিকভাবের 
আাবির্ভাব হয় নাই, তখনকার জীবমধ্যে দৈহিক বলে বলীয়ান্‌ 
ও আত্মরক্ষার্থে আবশ্তঠকমত আত্মগোপনে তৎপর হইলেই 
তাহাকে যোগ্য বলা যাইত। তখনকার জীবনসংগ্রাম শত্রু 
বিনাশ। এবং তাহার ফল যোগ্যতমের বৃদ্ধি ও অযোগোর হা 
ও লোপপ্রাপ্তি। কিন্তু, যখন পৃথিবীতে মানবজাতির, ও মনে 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের, আবির্ভাব হইল, সেই লময় হইতে 
যোগ্যতার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়। আমিতেছে।১ শত্রুকে 
বিনাশ করিবার পাশববল অপেক্ষা, শক্রকে রক্ষা করিবার 
সংশোধন করিবার ও মিত্র করিয়া লইবার নিমিত্ত দয়া উপচিকীর্ধ 
প্রেমাদি উচ্চতর আধ্যাত্বিকশক্তিই যোগ্যাতার প্ররুত লক্ষণ বির 
পরিগণিত. হইতেছে, অর্থাৎ আত্মার পরিসরবৃদ্ধি ও আত্মপর' 
তেদের হাস হইয়া আমিতেছে। জীবনসংগ্রামও, অযোগাকে 
কেবল বপদ্বারা বিনাশ এই নৃশংস ভাব ধাঁরণ না করিয়া 
অযোগ্াযকে গুণের দ্বারা পরাভব করা, ক্রমশঃ এই শান্তভাবে 
পরিণত হুইবার উপক্রম হুইয়। আদিতেছে। এবং দেই মংগ্রামের 
ফল, যোগ্যতমের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যেতরের বিনাশ না! হই 
ক্রমশঃ তাহাদের রক্ষ। ও যোগ্যতা লাভ হুইবে বলিয়৷ আশাকরী* 
চির টিভিটিনিরডিরিরিিরিরিরিটিটি তির 
১ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিকরূগে 012151)911)5 10010010165 06 1:09001015 
[08855 392-3 তর্টব্য। 
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যার । এখনও সেই সুদিন বহুদূরে, এখনও দেভাবের বিস্তর ব্যতি- 
ক্রম রহিয়াছে সতা। সভা জগতে মধো মধ প্বার্থপরতার এপ 
প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে যে, সেই মঙ্গলের যে টুকু সম্ভাবন! হইয়াছে 


তাহ! তাসাইয়। দিতে পারে, ইহাও সত্য। কিন্তুগতের মঙ্গলের 


নিমিত্ত সকললোকে স্বার্থপরত। ত্যাগ ও পরার্থপরতাব্রত 
অবলম্বন না করুক, নিজ্জ নিজ মঞ্লের নিমিত্ত সকলকে মেই পথ 
অন্থদরণ করিবার প্রয়োজন শীত্রই হইয়া আমিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির যুদ্ধ যখন কেবল ক্ষিতিতলে ও সাগর বক্ষে ন৷ হইয়! 
আকঃশমার্গেও হইতে থাকিবে, তখন তাহা এপ ভীষণভাব 
ধারণ করিবে যে, যুদ্ধার্থীরাই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। তত্ঠিন্ন 
স্বজীতীয়ের মধ্যেও অর্থী ও শ্রমীতে যেরূপ ঘোরতর বিরোধের 
উপক্রম হইয়া! আসিতেছে তাহাতে উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষার 
নিমিত্ত স্বার্থের দ্ুরাকাজ্ষ। কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
এই কারণে আশ! কর! যায়, অন্ততঃ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত 
গোকে কিঞ্চিং পরার্থপর হইবে, এবং মানুষে মানুষে বৈরভাব 
[গিরা মৈত্রভাব স্থাপিত হইবে। 
ও । তৃতীয় সাধারণ সমাজনীতি এই যে, যতক্ষণ কাহারও 
অনিষ্ট না হয়, সকলেই আপন আপন ইচ্ছামত চপিতে পারেন। 
এবং একের ইচ্ছা অস্তের ইচ্ছার সহিত প্রতিঘাত হইলে উভয়েরই 
কান্ত হওয়| কর্তব্য, ও বিচার করিয়া ধাহার ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গত 
বলিয়া স্থির হয় তাহাকেই ইচ্ছামত চলিতে দেওয়। উাচত। সেই 
বিচারকাধ্য প্রতিঘন্দীরা নিজে করিতে পারিলেই সর্ধাপেক্ষ। 
সখের বিষয়। তাহা! না পারিলে উভয়েরই-ক্ষান্ত থাকা, অথবা 
কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্যে বিরোধ মীমাংস1 কর! কর্তব্য। 

৪। নিজের বাক্য বাকার্ধ্য দ্বারা অন্যের মনে যে সঙ্গত 
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€ | সামাজিক 
কার্য অধি- 
ংশ ব্যক্তির 
ষতানুযায়ি 
হওয়া কর্তব্য। 
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আশা উৎপন্ন করা যায় তাহা পুত্রণ করা সকলেরই কর্তবয। 
আইন অনুসারে এরূপ আশা পূরণ করিতে লোকে নকল স্থলে 
বাধ্য নহে। কিন্তু সামাজিক নীতি অনুসারে তাহা পৃরণ কর 


' সর্বত্র কর্তবা। আইন ও সামাজিক নীতির পার্থকোর কার? 


এই যে, আইন কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে হস্তক্ষেপ করেন, 
সমাজনীতি তরতিরিক্ত স্থলেও' হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। 
আইন কেবল অনিষ্টনিবারণ নিমিত্ত, সমাজনীতি তদতিরিক্ত ইস. 
সাধন নিমিত্ত । আইন লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়াই 
ক্ষান্ত । সমাজনীতি লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত 
নছেন, ভাল হইতে উদ্ভেজন। করেন। আইন ও সমাজনীতির 
কার্যের পাঁরসরে যেমন পার্থকা, শাসনেও তেমনই পার্থকা। 
আইনের পরিসর সক্ীর্ণ কিন্তু শাসন কঠিন। সমাজনীতির 
পরিসর বিস্তীর্ণ কিন্তু শামন কোম্ল। কেহযদি বিনা বিপ্মিয়ে 
অপরকে ছুই দিন পরে কিছু অর্থ দিবেন বলেন, তিনি ভাহা ন 
দিলে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেগ করিবেন না, সমাজ কিন্ত 
তাঁহাকে নিন্দনীষ করিবেন। আর ষদি কোন বস্তর বিনিময়ে 
সেই তর্থ দিবার অশ্ীকার হয়, তবে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ 
করিবেন, এবং সেই অর্থযাহার প্রাপ্য তাহাকে আদায় করিয় 
দিবেন। 

€। কোন সমাজের বা সমিতির কার্য সেই সমাঞ্ধের ঘ 
সমিতির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ি হওয়া বর্তবা। 
ইতাই সমাজ বা সমিতির সাধারণ নিয়ম । ভবে কোন কোন 
স্থলে ইহার বাতিক্রমও দেখ? যায়। যথা, যেখানে সমাজগতির 
বা. স্মতির গভাপতির বা সমাজের কার্যকরী দভার দায়ি 
অতি গুরুতর, অথবা সমাঞ্জান্তরগত সকল ব্যক্তিই সমান শিক্ষিত 


৪র্থ অঃ] ' সামাজিক নিতীসিদ্ধ কর্ম। 


ও সপ্থিবেচক হওয়! সম্ভবপর নহে, সেই সকল স্থলে সমাঞ্জের বা 
নমিতির অধিকাংশ বাক্তির ইচ্ছামত পুরাতন নিয়ম রছিত ব। 
নৃতন নিয়ম চলিত করণ, সমাজপতি সভাপতি বা কার্যাকরী 


সভা নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


তাঁহারা নিজে পুরাতন নিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম প্রচলিত 
কবিতে পারেন না। সাধারণতঃ অধিকাশবাক্তির মতানুষাগি 
কার্ধা করিবার নিয়মের হেতু এই যে, প্রথমতঃ যে কার্ধ্য দ্বারা 
সমগ্র সমাঞ্জের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে তাহ! সমাজের অন্ততঃ 
অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ি হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এবং 
দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বাক্তির মত, পূর্ব্ব শিক্ষা ও পূর্ব্ব সংস্কারের 
ফল, ও তাহ! ভ্রান্ত হওয়। অসম্ভব নহে । এই জন্য আমাদের 
পরম্পরের মত এত বিভিন্ন । অতএব যে মত কোন সমাঞ্জের 
অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদিত, তাহ। ব্যক্তিবিশেষের কুশিক্ষা ব! 
কুসংস্কার দ্বারা দূষিত হওয়া সন্তাব্য নহে, এবং তাহা ত্রান্ত 
হইবে না এরূপ আশ! করা যাইতে পারে। 

এক্ষণে বিশেষ সমাজনীতি ও তদনুযারি কন্মসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বলা আবশ্তক। যখন বিশেষ সমাজনীতি কেবল বিশেষ বিশেষ 
সমাজে গ্রাহ, তখন অগ্রে সমাজের শ্রেণিবিভাগ করিলে ভাল হয়। 

সমাজ, স্থট্টি হইবার নিয়মানুসারে, দ্বিবিধ। কতকগুলি 
মমাজ সমাজবদ্ধ বাক্তিগণের স্পষ্ট প্রকাঁশিত ইচ্ছায় প্রতিষ্টিত, 
ধথা পণ্ডিতসভা, ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থদভা, বিজ্ঞাননভা, ইত্যাদি । 
এবং আর কতকগুলি, সমাজবদ্ধ বাক্তিগণের কোন স্প্ 
প্রকাশিত ইচ্ছান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্ত, তাহাদের বিরুদ্ধ 
ইচ্ছ। প্রকাশ ন1 পাওয়ায়, তাহার! তদন্তর্গত বলিয়। পরি- 
গণিত, যথ! হিন্দুসমাজ, নবন্ধীপসমাজ, বৈধ্ণবদমাজ, ইত্যাদি 
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বিশেষ সমাজ. 
নীতি। 


সমাজের শ্রেণি 
বিভাগ সমাজ 
সৃষ্টি হইবার 
নিয়মতেদে 
দ্বিবিধ, ইচ্ছা 
প্রতিতিত ও 
স্বতঃ প্রতি” 
ফিত। 
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উদ্দেশ্তভেদে 
তাহ! নানাবিধ । 


আলোচ্য 
বিষয়। 


১। জাতীয় 
সমাজ ও তাহার 
নীতি। 


জ্ঞান ও কন্ম। [২য় ভাগ 


প্রথমোক্ত সমাজগুলি ইচ্জ্প্রত্তিষ্টিত্ত ও শোযাক্তগুলি 
স্রভ্ভঃ প্রত্তিন্তিত্ত বলিয়া সংক্ষেপে অভিহিত হইতে পারে। 
বিষয় ব! উদ্দেশ্টভেদে সমাজ নানাবিধ, যথা ধর্ান্ুশীলনার্ঘ 
বিদ্যান্ুশীলনার্থ, অর্থানুশীলনার্থ, অন্তান্ কর্মান্ুশীলনার্থ। 
এনত্তিন্ন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহার নীতি, আইন ও ধর্রনীতির 
সহিত কিঞ%িৎ সংস্থষ্ট হইলেও, সমাজনীতির সহিত বিশেষ মং 
রাখে। সেই তিনটি, গুরুশিষ্য সশ্বন্ধ, প্রতৃভৃত্য সম্বন্ধ, দাতা 
গ্রহিত্! সন্বন্ধ'। | 
যে কএকটি বিশেষবিধ সমাঞ্জ বা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি, এবং 
সেই নীতিসিদ্ধ কর্মের এস্থলে আলোচন! হইবে তাহা এই-- 
(১) জাতীয় সমাজ, (২) 'প্রতিবাসি সমাজ, (৩) একধন্দীবলদদি- 
সমাজ, (৪) ধন্মানুশীলনসমাজ, (৫) জ্ঞানান্শীলনসমা, 
(৬) অর্থান্ুশীলন সমাজ, (৭) গুরুশিষা সম্বন্ধ, (৮) গ্রতুভৃত্য সম্বধ 
(৯) দাতা গ্রহীতা সম্বন্ধ | 
১। জাতীম্ সন্পাজ ৩ তাহাল শীতি। 
জাতীয় সমান্গ কি তাহ! স্থির করিতে হইলে, জাতি কাহাকে 
বল! যায় অগ্রে স্থির করা! আবগ্তক। জাতিশব্দ জন্‌ ধাতুর উত্তব 
ক্তি প্রত্যন্ দ্বারা নিষ্পন্ন, সুতরাং তাহার যৌগিক অর্থ জয়ের 
সহিত সংশ্রব রাখে। যাহার! মূলে এক পিতামাতা হইতে বা 
একদ্নেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রায়ই একজাতীয়। 
তবে এ কথার অনেক বাতিক্রম আছে। খৃষ্টায় ও ইহুদীয় ধর্ 
শান্তরানুসারে ১ সকল মন্ুষ্যই নোয়ার সস্তান, কিন্তু সকলে এক 
জাতীয় নহে। সকলেই মানব জাতির অন্তর্গত বটে, কিন্তু মান 
জাতি যে অথে এক জাতি, জাতীয় (85558 
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জাতি সে অর্থে ব্যবহার করাযায় না। একদেশে জন্ম হইলেও 
সকল স্থলে লোকে একজাতি হয় ন!। ভারতে বর্তমান কালে 
ইংরাজ ও মুসল্মান্‌ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাহারা সকলে এক 
জাতি নহেন। মূলে এক পিতামাতা হইতে যাহাদের জন্ম তাহা- 
দিগকে একজাতীয় বলিতে বাধা অতি অল্পই দেখা যায়। এক- 
দেশজাত সকলকে একজাতি বলার পক্ষে বাধা তদপেক্ষা 
অধিক। ৰ 
উপরে যাহা বলা হইল তাহা জাতি শবের স্থুধ অর্থ। কথাটা 
মার একটু সুশ্মভাবে দেখিলে ভাল হয়। জাতি শব প্রায় সকল 
পদার্থ সম্থন্ধেই প্রয়োগ করা যায়, এবং পেরূপ প্রশ্নোগস্থলে 
তাহার অর্থ, প্রকার, বা “রকম | সেই বিস্তৃত অর্থের সহিত 
বর্ধমান আলোচনার কোন সংশ্রব নাই। মানবসমষ্টির সম্বন্ধে 
জাতিশব যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য । সেই 
অর্থ প্রধানতঃ দুইটি। আকার প্রকার ভাষাব্যবহারাদি ভোদে 
মান্থগণকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা ধা 
তাহাকে জাতি বলে, ষথা আর্ধজাতি, কাফ্রিজাতি, হিন্দুজাতি, 
বাঙ্গণজাতি, ইত্যার্দি। জাতিশব্ের এই একটি অর্থ। এবং 
একদেশে বা এক রাজার অধীনে যাহাঁদের বাস তাহাদিগকেও 
একজাতি বলে, যথা, ইংরাজজাতি। জাতিশবের এই আর 
একটি অর্থ। জাতিতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমোক্ত অর্থে 
জাতিবিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। 
পহ্সারে আকার ও বর্ণের সারৃশ্ত একজাতিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ । 
অষার সাদৃম্তও একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু তত নিশ্চিত লক্ষণ 
"হে। তাহাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানব তিন প্রধান জাতিতে 
বি, (১) ইথিগপিয়ান্‌ ৰা রুবর্প, (২) মঙ্গোলিয়ান ব| গীতবণ 
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ক 


(৩) ককেনিয়ান্‌ বা শুকুবর্ণ। ভারতের হিন্দুর। ইহার কোন্‌ 
বিভাগান্তর্গত তৎসম্বন্ধে কিঞিঃৎ মতভেদ আছে। ছুইজন ইযু 
রোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুর! তৃতীয় বিভাগভুক্ত। কিন্তু আর 
ছুইজব (ধাহারা এদেশে আসিয়াছেন) এ মত ঠিক বনিয়া 
মানেন না। তাহাদের মধ্যে একজন এতদূর গিয়াছেন ঘে, 
তার মতে, ভারতবাশীদিগের আধ্য ও অনার্ধা এই ছুই শ্রেণিতে 
বিভাগ শ্বীকারযোগ্য নহে, এবং “বেনারদ্‌ সংস্কৃত কলেছের 
উচ্চজাতীয় ছাত্রদিগকে ও রাস্তার ঝাড়,ারদিগকে দেখিয়া 
তাহার। ষে ভিন্ন জাতীয় একথা কেহ স্বপ্নেও মনে করিবেন না| 
কথাট! ঠিক হউক আর না হউক, ভাষাটা একটু সংযত হইলে 
ভাল হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া কাহারও বিরক্ত হইবার 
প্রয়োজন নাই। অসংখাবৈচিস্্রাপূর্ণ মানবমুখমণগ্ডলের অবয়বের 
মোটামুটি পরিমাপ গ্রোটাকতক লোকের মুখ হইতে লইয়া নম্র 
দেশের লোকের জাতিনির্দেশের নিয়ম কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিঃ 
বলিতে না পারিলেও, ইহা ঠিক বলা যার যে ঘাতপ্রতিঘাতের 
নিয়ম জগতে অগ্রতিহত। সুতরাং যে উচ্চজাতীয় হিনুর 
পাশ্চাত্যদিগকে শ্রেচ্ছ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, এক? 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্তৃক ঝাড়,দারের সহিত তাহাদের সমীকরণ 
নিতান্ত বিশ্ম্কর নহে। তবে একটু আশ্চর্যোর বিষয় এই 
যে, হিন্দুদিগের বর্ণভেদ, অর্থাৎ জাতিভেন, যাহারা এত তীব্র 
নিন্দা করেন, তাহাদের মধোই সেই বর্ণভেদপ্রান এত তার! 
ফলত; যে আত্মাভিনান এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের মগ তা 
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ত্যাগ করা মতি কঠিন। অতএব এই আলোচনায় আহ্ুষঙ্গি ক- 
রূপে এই নীতির উপলব্ধি হইতেছে যে-_- 
কোন বর্ণ বা জাতির অন্ত বর্ণ বা জাতিকে অবজ্ঞ! করা কর্তব্য 
নছে। 
জাতীয় সমাজের ইহা প্রথম নীত্তি বলিয়। স্বীকার কর! উচিত। 
সগ্র শ্তরুবর্ণ কি সমগ্র পীতবর্ণ কি সমগ্র কৃষ্ণব্ণ মানবমগ্ডল 
যে একজাতীয় সমাজভুক্ত হইবে তাহার সম্ভাবনা আত অন্প। 
প্রতোকেরই মধ্যে এত অবান্তর বিভাগ ও এত খার্থের অনৈক্য 
রহিরাছে যে, কাহারও একতাথটন সহজ নহে। 
স্বার্থের ও উদ্দেশ্তের এক্য না থাকিলে জাতীয় সমাজ গঠিত 
হইতে পারেনা, কিন্তু সেই স্বার্থ ও উদ্দেশ্ত অপাধু হওয়া উচিত 
নহে। ইহা জাতীয় সমাজের দ্বিতীয় নীতি। 
অসাধু স্বার্থ ব| অসাধু উদ্দেস্ত সাধনার্থে জাতীয় সমাজ গঠিত 
হইলে তাহা সুফল প্রদ বা দীর্ঘকালস্থাক্ী হইতে পারে না। 
এইস্থণে ভারতের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, ও হিন্দু মুসল্মানের 
জাতীয় িবোধ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল! আবশ্তক। 
হিন্দু সমাজে জাতিভেদ সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ভেদ হইতে স্বষট 
হয়। বর্ণ এখনও জাতির প্রতিশব্দ বলিয়া বাবহৃত। শুরুবর্ণ 
আর্য/গণ কষ্ণবর্ণ শৃদ্রগণের সহিত সংঘর্ষণে আসিলে, আর্য ও শৃদ্র 
এই জাতিবভাগ বা! বর্ণাবভাগ সহজেই ঘটন্থা থাকিবে, এবং 
ঈধ্ণ আর্যগণও কাধ্যম্সারে ব্রাহ্ণ ক্ষত্রিয় বৈপ্ত এই তিনভাগে 
ব্তক্ত হইয়। থাকিবেন। এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্থ শূদ্র চারি 
ণে হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়। পূর্বকালে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও নানা 
গুণে ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই জন্ত তখনকার নিয়ম 
্াঙগণদিগ্ের বিশেষ অনুকূল ছিল। শু্রজাতি তৎকালে সেরূপ 
১৬] 


৩৫৩ 


হিন্দুসমাঞ্জে 
জতিতেদ। 


৩৫৪ 


জাতিভেদ 
কতদূর রহিত: 
কর! যাইতে 
গারে। 


জান ও কন্ম। [২য়ডা 


সদ্গুণসম্পন্ন ছিল না, সেই' জন্য তখনকার নিয়ম তাহাদে 
অনুকূল নহে। কিন্তু সংকর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্রও প্রশংসনীয় হা 
ও পরকালে স্বর্গপাভ করে ইহা শাস্ত্রে স্পট লিখিত আছে। 
গীতাতে ও শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন-_- 

“নিভআাহিলঘনজ্দল্ন লাকা বানিকৃদ্মিনি। 

গনি স্বঘা '্ব দহ্তিনা: ভ্লহৃজ্মিল: ॥৮২ 

(গাতী হস্তি কুকুরকে ব্রাঙ্গণে চগ্ডালে। 

পর্িতের! সমভাবে দেখেন সকলে ॥) 
এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা৷ করিয়াছিলেন 
অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত 
নহে। জাতি বা বর্ণতেদ এক সময় সমাজের উন্নতির সহায়ত 
করিয়াছে ।৩ কিন্তু এদেশের ও হিন্দুসমাজের এখন যেরূপ অন 
তাহাতে নিয়শ্রেণির জাতির অনেক উন্নতিলাত করিয়াছে 
স্নৃতরাং তাহারা আদরের যোগ্য হইয়াছে। তাহাদের এখন পূর্বম 
অনার করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্থায় ব্যবহার করা 
হইবে, এবং জ্মাজেরও অপকার করা হইবে। কারণ তাহা 
বর্ণে বর্ণে বৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া 
যাইবে । অতএব স্তায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধ 
হিন্দুসমাজের সন্ধীর্ণত৷ পরিত্যাগপূর্রবক উদারভাবধারণ আবন্ব। 
বিবাহ ও আহার বাদ রাধিয়া অন্ঠান্য বিষয়ে শিয়শ্রেণির জা 
সহিত আত্মীয়ভাবে ব্যবহার কর এক্ষণে উচ্চ হিন্দুজাতির কর্তা 


পা 
০০২০ 
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৩ 11215112115 1১010011165 01 8:001701)105 9. 394 ্। 


তর্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্্ম। 


তাহাই উচ্চ হিন্দুপ্রকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার হিন্দু- 
শান্ত্রের অনুমোদিত । | 
কেহ, কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই ছুই 
বিষয়ই বা বাদ দেওয়া কেন? এ প্রশ্নের ছুইটি সছূত্বর আছে । 
প্রথমতঃ এই তই বিষয় বাদ না রাখিলে চলিবে না। কারণ 
অসবর্ণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশাজ্জে নহে, আদালতে প্রচলিত হিন্দু 
মাইন অনুদারেও, অসিদ্ধ, এবং লৌকিক বিবাহের আইন (১৮৭২ 
পালের ৩ আইন ) হিন্দুরদিগের পক্ষে থাটে না। আর নিম়বর্ণের 
নহিত আহার শান্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে মধন্ম হইবে বলিয়া অনেক 
হিন্দুর বিশ্বাস, ও সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিষ্ষল হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ এই দ্বুই বিষয় বাদ রাখিলে সমাজের একতা বিধানের 
বিশেষ বিদ্ধ ঘটিবে না। সাধারণতঃ €লোকের জীবনে একদিন 
একবার বিবাহ হয়, কাহার কোথায় বিবাহ হইতে পারে বা না 
পারে তাহা জানিতেও লোকে তত বাগ্র নহে। অতএব অসবর্ণ 
বিবাহ না৷ চলিলেও, পরস্পরের দেখা, শুনা, বস, দাড়ান, আলাপ 
আপ্যায়িতকরণাদি প্রতিদিনের কার্ষো, মনের ভিতর কাহার 
প্রতি কাহার দ্বনা বা হঈধা ন! থাকিলে, |ভন্ন ভিন্ন জাতিতে 
মাত্ীয়তা সংস্থাপনের কোন বাধা হইতে পারে না। আহার 
অবস্তই প্রাতদিনের কার্ধ্য, এবং সকলে একত্র আহার না করিতে 
প!রিণে একটু মস্থৃবিধা হয়। আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ, ভ্রমণের 
পক্ষেও অস্থুবিধাজনক | কিন্তু সেই অন্থুবিধার সঙ্গে কিছু স্ুবি- 
ধাও আছে। ভোজনট। যন্তরতত্র বা যদ্াতদা হওয়া বাঞুনীয় 
সথে। তাহা হইতে গেপে ভোজনের সময় ও সামগ্রী উভয় 
ব্রয়েই অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, ও তাহাতে স্বাস্থাহানি হইতে " 
পারে। সকল লোকেরই যে স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি সমান আস্থা 


হিন্দি মুসল 
মানের বিবাদ 


জ্ঞান ও কর্মা। [২য়ভাগ 


একথা বলা ধায় না, এইজন্য যাহার তাহার হস্তে আহার্য্যব্ 
গ্রহণ কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে । এবং দেখিতে পাওয়৷ বায় ধীহারা 
এ বিষয়ে দৃঢ় নিয়ম পালন করিয়া চলেন তাহাদের স্বাস্থ 
অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ও তীহার! তত উৎকটরোগগ্র্ত হন না। 

ব্রাহ্মণসভ1, কায়স্থসতা, বৈশ্ঠসভাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
উন্নতির নিমিত্ত যে নকল সভা হইতেছে তাদ্দারা হিন্দু সমাজের হিত 
হইতে পারে। কিন্তু সেই সকল সভ! যদি পরস্পরের প্রতি 
বিরুবাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিজের বাঁ হিদু 
সমাজের কাহারই কোন উপকার হুইবে না। 

হিন্দু ষুলল্মান্‌ ভিন্ন ভিন ধর্মাবলম্বী বলিয়! তাহাদের বিবাদ 
কর। উচিত নহে। কাহারও ধর্ম অন্তের প্রতি অহিতাটরণ 
করিতে বলে না। এবং উভয়কেই যখন একত্র থাকিতে হইবে 
তখন পরস্পরের সন্ভাব সংস্থাপন নিতান্ত বাঞ্চনীয়। উদয় 
একটু বিবেচনা করিয়৷ চলিলে তাহা অসাধা বা দুঃদাধা লঃ। 
মুদল্মানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন। তাহাদের গ্রথণ 
আগমনকালে ও তাহার পর কিছু দিন হিন্দুদিগের মহিত 
তাহাদের অসভ্ভাব ছিল। কিন্তু সে সকল দিন গিয়াছে। এসে 
সেই বকেয়া! হিসাব নিকাসের কোন প্রয়োজন নাই। ইরানী 
অনেক দিন হইতে পরম্পরের সন্ভাব হইয়া আমিতেছে। যাহাও 
সেই সত্তাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা দকলেরই কর্তবয। 

হিন্দু ও মুসল্মান্‌ কখনও, একজাতি হইবে কিনা বনি 
পারি না। কিন্তু দেশের শিক্ষা স্বাস্থ, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্ন 
সাধনে তীহারা সকলেই অবাধে এক সমাজবদধ হইয়া কার 


তে 
তি 


' করিতে পারেন, অনেক স্থলে তাহা করেন, এবং দবচ সনে 


ইন্নূপ কর! বর্তব্য। 


। 


৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্মম। ৩৫৭ 


হ। প্ররত্তিব্রাম্ি লঅন্মাজ ও তাহাল্ নীতিত। সত 

আমাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতি- 
বাদীর ইটষ্টানিষ্টের সহিত আমাদের নিজের হষ্টানিষ্ট অনেক প্রকারে 
জড়িত। একজন প্রতিবাসীর বাটাতে কোন সংক্রামক পীড়। 
উপস্থিত তইঙে আমাদের নিজের ও অপর গ্রতিবাপীর বাটাতে 
সেই পীড়া আমিবার সম্ভাবন।, স্থৃতরাং প্রতিবাসীর৷ সুস্থ থাকে 
ইহ! আমাদের দেখা কর্তব্য। কেবল আমার নিজের বাটা 
পরিষ্কত থাকিলেই যথেষ্ট নহে। কোন প্রতিবাসীর বাটা 
অপরিষ্কার থাকিলে তজ্জন্ত তথ।য় রোগ প্রবেশ কবিতে পারে, 
এবং সেই রোগ ক্রমে আমার পরিজনবর্গকে আক্রমণ করিতে 
পারে। মামার কোন প্রতিবাসীর বাটাতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে 
তাহ দেখিয়! ব! শুনিয়া আমার পরিজনবর্গ সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত হইতে 
পারে, এবং দেই তাপ ওক্রাস দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ ভঙ্গ 
হইতে পারে। আবার আধার প্রতিবাসীর! স্থে স্বচ্ছন্দে 
থাকিলে, তাহা দেখিয়া আমার পরিজনবর্গ উল্লদিত উৎসাহিত 
ও স্বখী হইতে পারে। অতএব সঙহাম্থৃভৃতি, উপচিকীর্যাদি পরার্থ- 
পরায়ণ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়।৷ দ্বিলেও, প্রকৃত স্বার্থপরতার 
অনুরোধে প্রতিবাসীর দুঃখমোচনে ও স্থখসম্পাদনে আমাদের 
স্রবান হওয়৷ কর্তব্য। 

বাহার মবস্থা ভাল তাহার অর্থ ও সাধথ্যদ্বারা প্রতিবাসী- 
দিগের যথাসাধ্য উপকার কর! কর্তবা। এবং তাহার কখন 
এমন কোন কার্য্য কর! উচিত নহে যন্্বারা তাহার প্রতিবাসী- 
দিগের মনে কষ্ট হয়। 

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আমর! যেমন নিজের 
সখ চাহি, অপর সকলেও সেইরূপ তাহাই চাহে। জগৎ সুখ 


হাসা 


৩৫৮ 


জ্ঞান ও কম্ম। [২য় তাগ 


চাহে, দুঃখ চাহে না । আমি ক্ষুদ্র হইলেও সেই জগতের এক 
ংশ। আমি জগতের সেই ইচ্ছার অনুকূল কার্য করিলেই 
আমার জন্ম, আমার জগতে আসা, সার্থক, এবং সে ইচ্ছার গ্রতি. 
কৃলতা করিলে জগৎ আমাকে সহজে ছাড়িবে না। আমি কাহারও 
মনে কষ্ট দিলে সেই ক বিদ্বেষভাবে পরিণত হইবে, এবং দেই 
বিদ্বেষের ফল অশেষবিধ অশান্তি ও অনিষ্ট হইতে পারে। 
সম্পন্ন ব্যক্কিদিগের কোন কাধ্যই অমিত ৪ অস'যত আড়ম্বরের 
সহিত করা উচিত নহে। তাহাতে অকারণ অনেক অর্থ বায় 
হয়, সে অর্থ থাকিলে অনেক ভাল কার্যো লাগিতে পারে। এবং 
সেরূপ দৃষ্টান্তের ফলও অহিতকর । যাহার্দের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে 
তাহার! দেখ! দেখি, ক হইলেও, সেইরূপ আড়ম্বরের সহিত কার্য 
করিতে চেষ্টা করে, ও পরে আপনাদ্দিগকে ক্ষতিগ্রপ্ত বোধ কবে। 
যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহার! সেরূপ কার্ধ্য করিতে পারিজাম না 
বলিয়া কষ্ট পায়। আমাদের সমাজে বিবাহাদি অনেক কার্যোব 
অতিরিক্ত বায় এইরূপে ছুই চারি জনের দৃষ্টান্তের দেখা দৌথ 
ঘটিয়। উঠিয়াছে। আমি একজন সন্ত্রাস্ত ধনবান্‌ ব্যক্তির নিকট 
গুনিয়াছি, তাহার পিতার নিয়ম ছিল, কন্ঠার বিবাহে আতারিনত 
ব্যয় না করিয়৷ বিবাহের পরে কন্তাকে কিছু স্থায়ী বিষয় দেওয়া। 
আর একজন প্রভৃত শ্বর্ধ্যশালী ধীমান্‌ যুবক বলিয়াছেন, তাহার 
স্ত্রীকে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নিমন্ত্রণে, যেখানে 
অনেক ক্ত্রীলোক “ সমবেত হইবার সম্ভাবনা, তিনি থেন 
সামান্য 'অলঙ্কার বস্ত্র গরিয়া যান, কারণ বছুমূল্য মণিমুক্তািঘু্ 
অলঙ্কার পরিয়া গেলে নিজের মনে গর্ব ও অন্তের মনে ক্ষোভ 
জন্মিতে পারে, এবং শেষোক্ত প্রকার অবঙ্কার মাত] ভগগী প্রভৃতি 
শ্বজনবর্গ ধাহারা দেখিয়! ন্খী হইবেন ঝেবল তাহাদের মগ 


৪র্থ অঃ] , সামাঞ্জিক নীতিসিদ্ধ কর্্ম। 


পরা উচিত্ত। এই ছুই ব্যক্তিরই কথা অতি সমীচীন, ও সকলের 
স্মরণ রাথিবার যোগ্য । 

ধাহার অবস্থ। ভাল নহে তাহার কোন সম্পন্ন প্রতিবাসীর 
অবস্থা! দেখিয়া ক্ষোভ কর! কর্তব্য নহে। তাহাতে তাহার কোন 
লাভ নাই, বরং নিজের ছুরবস্থার জন্ত যে কঈট ভোগ করিতেছেন 
তাহ! আরও তীর বোধ হইবে । পরস্ত নিজের আধাত্মিক উন্নতির 
পথ রুদ্ধ হইবে । তাহা না করিয়া সাধামত আপন অবস্থ। ভাল 
করিতে চেষ্টা করা, এবং প্রতিবাসীদিগের শুৃথে সুথান্থভৰ করিতে 
অভাদ করা, উচিত। তাহ হইলে নিজের চেষ্টায় ও পরের 
শুঁভকামনায় তাহার মঙ্গল হইবে । অন্টের, বিশেষতঃ প্রতিবাদ 
দিগের, গ্রীতি ও শুভাব্জ্ষা নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ নহে । তাহার 
কোন অনৈসর্গিক ফল আছে একথা বলিতেছি না। কিন্ত 
নৈমর্গিক নিয়মেই তাহার সুফল আছে। যাহাকে প্রতিবাশীরা 
ভাল বাসে ও যাহার ভাল হইলে তাহারা সুখী হয়, সকলেই 
সাধ্যান্ুারে তাহার উপকার করে, ও সময়ে অসময়ে সকলেই 
তাহার গুণ গায়, এবং সেই গুণ গানের রব সুযোগমত তাহার 
উপকারে আইসে। 

প্রতিবাঘিসমাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের দলাদলি- 
ন্্ধীয় ছুই একটি কথ! বলা আবশ্তক। হিন্দুসমাজবন্ধন শিথিল 
ইওয়ায় দলাদদলির আড়ম্ধর ও উৎসাহের নেক হাঁস হইয়াছে। 
দলাদলির প্রবল অবস্থায় তন্দবারা একটি উপকার এই হইত যে, 
কতকগুলি সামাজিক অপরাধ সমাজকর্তৃক শাসিত হইত, তজ্জন্ত 
সাদালতের আশ্রক্ব লইতে হইত না। এবং মোকদদমায় লিপ্ত হইলে 
প্রহৃত অর্থনাশ উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি আদি যে সকল গুরুতর 
অনিষ্ট ঘটে তাহা ঘটিত না। কিন্তু সামাজিকশাসন স্বেচ্ছাশীসন 


৩৫৯ 


৩৬৩৬ 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য়তা? 


হইলেও, সময়ে সময়ে সবলে দুর্ববলে বিরোধস্থলে, অন্তায় ও অন 
হইয় উঠে। সামাজিকশাসনের মধ্যে পংক্তিভোজনে বর্জিত হও 
তত অসহা নহে, কিন্তু পুরোহিত ও ধোপা নাপিত বারণ অনি 
কষ্টকর। ধোপা নাপিত বারণ কেবল অপরাধীকে কষ্ট দিবা; 
নিমিত্ত, তত্তিন্ন ধর্মতঃ তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং বর্তমান 
কালে তাহা উঠিয়া গিয়াছে । অপরাধী ধর্মে পতিত হইনে 
পুরোহিত বারণ শান্ত্রসঙ্গত হইতে পারে, তবে তাহাও এখন তত 
কষ্টকর নহে, কারণ পুরোহিতের প্রয়োজন কমিয়৷ গিয়াছে, এবং 
প্রয়োজন হইলে যেমন তেমন পুরোহিত সকলেই পাইতে পারে, ও 
তাহা পাইপ্পেই লোকে সন্তষ্ঠট হয়। পংক্তিভোজনে বর্জিত করা 
এক্ষণে দলাদণির একমাত্র অস্ত্র ও সমাজের একমাত্র শাগন 
হইয়াছে । সে শাসন হইতে নিষ্কতির পথ অপরাধের পার়শিন 
থাকিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত করা। সামাজিক অপরাধ যতই 
প্রায়শ্চিত্বদ্ধারা ক্ষালনীয় হয়, ও সেই প্রায়শ্চিত্ত যতদুর যুক্ত 
হয়, ততই মঙ্গল। শাস্তি সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক 
হউক, ভাবী অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত ভিন্ন অপরাধীকে ক 
দিবার নিমিত্ত বিহিত নহে। অতীত অপরাধের যাহাে মংশে" 
ধন হয় তাহারহ চেষ্টা কর! কর্তবা। সমাজের পবিভ্রত। রক্ষার্থে 
দৌোষকে দ্বণা করা আবশ্তক, কিন্ত লোকের সৎগ্রবৃত্তি বদনা 
দোধীকে দয়া করা উচিত, এবং যাহাতে তাহার সংগোধন £ 
সেই পথ অবলম্বন করা কর্তব্য । 

প্রতিবাসী সমাঞজসন্বন্ধে আর একটি কথ৷ সকলেরই মনে রাখ! 
আবশ্তক। সমাজের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হউন না 
সমাজ তাহা! অপেক্ষা বড় এবং তাহার নিকট সম্মানার্থ। একথা! 
কাহারও আত্মাভিমীনের ব্যাঘাত হইতে পারে না॥ কারণ মদ" 


৪র্থ আঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


জের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন সমাজ তীহাকে ও আরও পাঁচজনকে 
বাইয়া, সুতরাং সমাজ তাহা অপেক্ষা অবস্তই কিছু বড়। 


৩। একব্রর্সাবলক্ষি সমাজ ও 
তাহাজ শীতি। 

এক ধর্মাবলম্বী সকল বাক্তিই কল্পনায় এক সমাজ তুক্ত। 
তবে সেবপ বাক্তির সংখ্যা! অতাধিক ও তাহাদের বাসম্থান অতি 
দূরবন্তি হইলে, তাহারা এক সমান্্ভুক্ত বলায় কোন ফল নাই, 
কারণ সেরূপ বিস্তীর্ণ সমাজ কোন বিশেষ কাধ্য করিতে 
পারে না। কেবল ধর্ম্মবিষদ়্ক বড় বড় উৎসবে বা মেলায় 
(যথা কুস্ত মেলায় ) এরূপ বিস্তীর্ণ সমাজের লোকের একত্র 
হইতে পারেন। সচরাচর একধর্মাবলম্বীদিগের সমাজ একগ্রাম 
বা নিকটবর্তী ছুই চারি গ্রামবাসী লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। 
এক ধন্মাবলগ্থাদগের সমগ্র সমাজের কোন বীধাবাধি নিম্নম থাকে 
না, থাকাও সম্ভবপর নহে। হিন্দু সমাজ, বৈষব সমাজ, মুসল্মান্‌ 
সমাজ, থুষ্টান্‌ সমাজ প্রভৃতি এইরূপ সমাজের চুষ্টান্ত। 


শ। হর্্মীন্ুুশীলন্ন সন্নাজ ও 
তাহাল নীতি । 

ধশ্মান্ুশীলনার্থে লোকে অনেক স্থলে সমাজবদ্ধ হয়। সেরূপ 
সমাজও প্রায়ই একধরন্্াবলঘ্ী লোক লইয়া গঠিত হইয়া 
থাকে। এইরূপ সমাজ ও ইহার পূর্বোক্ত প্রকারের সমাজের 
প্রতেদ এই যে, প্রথমোক্ত প্রকারের সমাজ স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত, এবং 
শেষোক্ত প্রকারের সমাজ ইচ্ছাপ্রতিতিত। ভারতধর্শমম গুল, 
ব্বধশ্মমণ্ডল, আদি ব্রাহ্মলমাজ, নববিধান লমাজ, দাধারণ 
াহ্ষদমা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । 


৩৬১ 


৩। এক 


সমাজ ও তাহা 
নীতি। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


উপরে বলা হইয়াছে, এরূপ সমাজ প্রান্ই একধর্মাবলমী 
ঝোক লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু বিদ্বেষভাবাপন্ন না| হইলে, ভিন 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একত্র ধর্মচ্চা কর! অপসস্ভব নহে। পৃথিবীর 
প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্েরই মূল কথায় অধিক বিরোধ 
নাই, এবং যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে সে সকল বিষয়েরও 
শাস্তভাবে আলোচনা চলে। আব সে আলোচনার ফল্নে 
আলোচনাকারাদিগের ধর্মপরিবর্তন না হউক পরম্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধাসংস্থাপন হইতে পারে" 

এরূপ সমাজের প্রধান ও অত্যাবশ্তক নীতি এই যে, কেই 
কাহার ধর্মের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধ। প্রদণন না করেন। 

এইস্থলে বলা আবশ্ঠক, ধন্মান্থশীলনের উদ্দেম্ত দ্বিবিধ হইতে 
পারে-_ প্রথমটি লৌকিক, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক। প্রথম উদ্ে্ 
অনুসারে ধর্মান্থশীলনের ফল, ধর্ম বিষয়ে নিঙ্ষের জ্ঞানলাভ ও 
সমাজে স্ুশৃঙ্খলাস্থাপন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্তে ধন্মান্ুশীলনের ফল, 
নিজের ধন্মানুষ্ঠানে দৃঢ়তা ও পরকালে সদ্গতির উপায় বিধান। 
প্রথম উদ্দস্ত প্রখানতঃ ইহলোকের সহিত, দ্বিতীয়টি প্রধান 
পরলোকের সহিত, সধন্ধ রাখে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্তের কথ 
প্রয়োজন মত ধধর্মনীতিনিদ্ধ কন্মণ শীর্ষক অধায়ে কিঞ্চিৎ বলা 
যাইবে । প্রথম উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কক্তবায এই যে, ধর্মাবিধয়ক 
আলোচন৷ জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বিধিসিদ্ধ, এবং নিজের বুদ্ধিমন্তার 
পরিচয় দ্রিবার বা বিজিগীষ। চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অকর্তবা। 
কারণ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আলোচন। শান্তভাবে ও সত্যা 
সম্ধানার্থে হইবে না, তাহাতে দাস্তিকভাব ও কুতর্ক আদি 
পড়িবে। 


চর্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্্ম। 
ঠে। তত্তানান্ুশীলন্ন লন্পীজ ও 
তাহাল্ নীতি । 


জ্ঞানানুণীলন সমাজ সভাজগতে বনুসংখ্যক ও নানাবিধ, 
এবং তাহাব নিয়ম প্রণালীও নানাবিধ । জ্ঞানানুশীলনসমাজের 
অধিকাংশই ইচ্ছাপ্রতিষিত, তবে কতকগুলি রাজ প্রতিষঠিত। 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রায় দর্বত্রই রাজপ্রতিষ্ঠিত। অন্ঠান্ত বিগ্ালয়, 
পুস্তকালয়, ও জ্ঞানানুশীবন সভাপমিতি প্রায়ই ইচ্ছা£তিঠিত। 
রাজ প্রতিষ্ঠিত সমাজের নিয়ম রাজা, বা রাজার আদেশমত সমাজ, 
নিদ্বাধিত কবেন। ইচ্ছাপ্রতিষঠিত সমাজগকল নিজ নিজ 
অভিপ্রায়মঠ আপনাদের নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু জ্ঞানের 
সীমাবৃন্ধিকরণ ও শিক্ষার স্ুপ্রণালীসংস্থাপন এই ছুই বিষয় ভিন্ন 
অন্ত বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাক] মন্ুচিত, এই সাধারণ 
নীতি সকল জ্ঞানানুণীলনদমাজের পালনীয়। বিষ্ভালয়া্দির 
প্রতিযোগিতা অনেক স্থলে অহিতকর হইয়া উঠে। যেখানে 
ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, সেখানে একবিষয়ের একাধিক বিদ্যালয় 
থাকিলে কাহারও সুবিধ। হয় না। প্রথমতঃ সুশাসনের বাধ! 
ঘটে। এক বিদ্যালয়ের নিয়ম দুট়তর হইলে ছাত্রের অপেক্ষাকৃত 
মপদৃচ নিয্পমবিশিষ্ট অন্ত বিগ্ভালয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ একই 
কার্ধোর শিমিত্ত ছুই বিদ্ভালয় থাকাতে অকারণে এক গুণের স্থলে 
দ্বিগুণ অর্থ ৭ সামর্থোর ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতার একটি সফল 
মাছে, প্রত্যেক প্রতিত্বন্দ্ী সাধ্যমত আপনার অবস্থা উত্তরোত্তর 
ভাগ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মে চেষ্টায় সফলতা অর্থের উপর 
নির্ভর করে, এবং সেই অর্থের মূল যদি ছাত্রগণের মাহিয়ানা ও 
স্থানীয় চাদ ভিন্ন আর কিছু না থাকে, ও তাহার পরিমাণ যদি 


€। জ্ঞানানু- 
শীলন সষাজ 
ও তাহার 
নীতি। 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


ছুইটি বিগ্ালয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট না হয়, তাছা হইলে এক স্থানে 


ছুইটি বিদ্যালয় চালান ন্ুযুক্তি নছে। 


বিস্তালয় সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, অন্ঠান্ত জ্ঞানান্বশীলন সমিতি 
সম্বন্ধেও তাহ] থাটে। 

প্রতিযোগিতা নিবারণ নিমিত্ত কেহ কেহ এতবাগ্র যে, 
তাহাদের মতে অর্থের অভাব না থাকিলেও একস্থানে এক প্রকারের 
একাধিক জ্ঞানানুশীলনসমাজ থাক অন্তার়। এ মত সমীচীন 
বলিয়া মনে হয় না। কারণ এরপ স্থলে উপরে দর্শিত প্রতি. 
যোগিতার পোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই, এবং প্রতিযোগিতার 
উপরি উক্ত সুফল ফলিবার সম্ভাবন! আছে। 

জ্ঞানানুশীলন সমিতির সম্বন্ধে আর একটি সাধাবণ নীতি এই 
বে, ধাহার গ্ররূপ কোন সমিতির অধিবেশনে উপাস্থত হন, 
তাহাদের শাস্তভাবে শেষ পর্যান্ত অবস্থিতি করা কর্তবা। সভার 
সমস্ত কার্ধই মে সকলের পক্ষে জ্ঞানপ্রদ্দ বা চিন্তরপ্রক হইবে 
এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি যখন ইচ্ছা 
করিবেন চলিয়া াইবেন, এরূপ হইতে গেলে ভার কার্য হুচাকক" 
রূপে চলার পক্ষে বাঘাত ঘটিতে পারে। উপস্থত সভাগণের 
মধ্যে মধ্যে উঠিয়া যাওয়ার গোলমালে, ধাহার1 থাকেন তাহাদের 
সভার কার্যে মনোধোগ দিবার পক্ষে বাধা জন্মে। যদি কেহ 


' বলেন অনিচ্ছায় সভায় বপিয়া থাকা কষ্টকর, তাহাদের সতায় 


উপস্থিত হইবার পূর্বে সে বিষয় বিবেচনা করা উচিত। 
সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া না হওয়া যে সর্বত্র সভাগণের 
ইচ্ছাধীন, একথাও বলা যায় না। কোন কার্ধাকরা সার 
সভ্য হইতে গেলে, সাধ্যান্থমারে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হা 
উচিত। তাহা না হইলে কর্তবাপালনে ক্রুটি হইল মনে করিতে 


চর্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ণা। ৩৬৫ 


হইবে। যিনি প্রীরূপ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়1ও নিয়মমত উপ- 
স্থিত হইতে বিরত থাকেন, তাহার সভ্যপদ পরিত্যাগ করা, 
কর্তব্য । তাহা হইলে অপর ব্ক্কি সেইপদে নিযুক্ত হইতে ও সভার! 
কারা চালাইতে পারেন। 
জ্রানানুণিলনসমিতিসংক্রান্ত কোনপদে বাক্তিনির্বাচন সম্বন্ধে; সমিতিসাক্রান্ত 
কএকটি নীতি আছে তাহা সকলেরই পালনীয় । পদের নিমিত্ত 
(১) নির্বাচনপ্রার্থীর আপন মনে নিজযোগ্যতা স্থির করা রা 
এবং যোগাতার প্রমাণন্বরূপ তিনি সমিতির নিমিত্ত কি/বিশেষ কার্ধা 
করিতে পারিবেন তাহা স্থির করা, অগ্রে কর্তৃব্য। প্রার্থিত পদের 
সন্মান অপেক্ষা দায়িত্ব গুরুতর, ও সেই দায়িত্বভার বহন করিতে 
না পারিলে সন্মানস্থলে লাঞ্ছনা, ইহাও তাহার মনে রাখা উচিত। 
আঅনেকস্থলে শোকে নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কিন্ত 
নির্বাচিত হইলে পর কার্য্য করিবার নিমিত্ত কোন ব্যগ্রতা দেখান 
না। তাহা অতি অন্যায় । 
(২) যেখানে নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত উদ্চোগ নিষিদ্ধ 
নছে, সেখানে সম্ভবমত উদ্ভোগে, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নিজের 
যোগাতার পরিচয় দেওয়াতে, দোষ নাই । কিন্তু সেই উদ্ভোগ 
উপলক্ষে কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য, বিশেষতঃ কোন প্রতি- 
যোগীর নিন্দাবাদ, নিতান্ত অকর্তবা। 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত 
কোন প্রার্থী কেবল ষোগা ইহা। দেখান ষথেষ্ট নহে, কিন্ত যোগাতম 
ইহা দেখাইতে হইবে, এবং তজ্জন্ত যেমন তাহার নিজের যোগ্যতা 
দেখান আবস্তক, তেমনই তাহার প্রতিযোগীদের অযোগাতা 
দেখানও প্রয়োজনীয় । কিন্তু ইহ! সদ্যুক্তি নহে। নিজের 
গুণকীর্ডনই অবৈধ, কারণ তাহাতে আত্মাতিমান বৃদ্ধি হ্য়। 


জ্ঞান ও কর্ম । [য়া 


তাহার উপর আবার পরের দৌষকীর্তন, তাহা কেবল শিষ্টাচার 
বিরুদ্ধ নহে, প্রকৃত অনিষ্টকর, কারণ তন্দার! ঈর্ষা ্বেষাদি কুপ্রৃ 
সকল প্রশ্রয় পায়। সেরূপ পন্থা অবলম্বনে লোকের পদোন্নতি 
সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অবনতি তাহার নিশ্চি 
ফল। | 
একদিক হইতে দেখিলে বোধ হয় নির্বাচিত হইবার নিমি; 
যিনি যত অন্থদেবাগী তিনিই তত যোগ্য। তবে যান অনুযোগ 
তিনি নির্বাচিত হইলে পদের কার্যাকরণে কশুদূর তৎপর হইবেন 
তদ্িষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু মেরগ 
ব)ক্তির কর্তব্যপরায্নণতার উপর নিশ্চিন্ততাবে নির্ভর কর! যাইতে 
পারে, এবং তাহার যে কর্তবাপালনে ওঁদাসীন্ত হইবে এ আগ 
অমুলক । 

(৩) নির্বাচকগণের মনে রাখা কর্তীবা যে নির্বাচনে মন 
প্রকাশ করার অধিকার কেবল তাহাদের নিজ নিজ হিতার্থে নহে 
সমস্ত সমিতির হিতার্থে। সুতরাং দেই অধিকার দায়িত্বের সহিত 
মিশ্রিত, এবং শেই মতপ্রকাশ যথেচ্ছ না হইয়া! যখাকালে সমিতির 
হিতার্থে প্রাথিদিগের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তির অনুকূলে হও 
উচিত। 

নির্বাচটকগণমধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যেখানে 
একাধিক পদের নিমিত্ত একগঞ্গে নির্বাচন হইবে, ও পণ অপেক্ষা 
প্রার্থীর সংখ্যা অধিক, এবং প্রার্ীদ্দিগের মধ্যে একজন অভাব 
যোগ্য বা তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, সেখানে কেবণ প্রথম 
পদের নিমিভ তীহার.অহ্থকৃলে মত দিয়া অন্ত কাহারও নুরু 
মত প্রকাশ ন1 করাই তাল, কারণ তাহ! হইলে সেই শ্রেষ্ঠ প্রার্থীর, 
অনুকূলে অন্যের অপেক্ষা অধিক মত সংগ্রহ হইবে, ও তাহার 
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নির্বাচনের বাঁধা কমিয়! যাইবে, এবং দ্বিতীয় নির্বাচিত ব্যক্তি 
যিনিই হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্ত এরূপ মনে 
করা অবিধি। নির্বাচকদিগের কর্তব্য, যথাজ্ঞানে যে যে পদের 
নিমিত্ত পোক নির্বাচিত ছইবে, সেই সকল পদের নিমিত্ত যোগ্য- 
লোকের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা। তাহা না করিলে তাহাদের 
কর্তবাপালন হয় না। উল্লিধিত কৌশলের ফলও যে কি 
হইবে কেহ পুর্বে বপিতে পারে না। কোৌশলকারীদিগের 
স্বীকার মতেই ত দ্বিতীয় পদের নিমিত্ত তাহারা কোন মতপ্রকাশ 
না করায় সে পদে অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে। এব* 
প্রথম পদও তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি না পাইয়! অপরে 
পাইতে পারেন । 

যেখানে এক পদের ছুই প্রার্থীই কোন নির্ব্বাচকের বন্ধু, সেবূপ 
স্থলে নির্বাচক কথন কখন মনে করিতে পারেন, কাহারও অন্ধু- 
কুলে মত না দিয়! ক্ষাস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু ইহাও অবৈধ । 
বখাজ্ঞানে মতপ্রকাশ নির্বাচকের কর্তব্য, বন্ধুত্বরক্ষা সেস্লে 
বিবেচা বিষয় নহে। 

(৪) নির্বাচনের প্রণালী সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। এন্বলে ছইটি কথা অগ্রে স্থির করা আবস্তক-- প্রথম, 
নির্বাচকপিগের মতের মৃণ্য তুলা ভ্ঞান কর! হইবে কি তাছাতে 
কোন ইতরবিশেষ থাকিবে । দ্বিতীয়, ছই জন প্রার্থীর অনুকূলে 
মতের সংখ্যা সমান হইপে কি কর! যাইবে । 

প্রথম কথ স্ধন্ধে ব্তবা এই যে, নির্বাচকদ্দিগের মত প্রায় 
সর্বত্রই তুল্যমূল্য জ্ঞান করা যায়। একজন বহুদ্শী বুদ্ধিমান্‌ 
পুত ও ধার্শিকের মতের মূলা একজন 'মনতিজ্ত অল্পবুদ্ধি অর্প- 
শিক্ষিত স্বেচ্ছাচারীর মতের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, সে 
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মূল্যের ঠিক নযানাধিক্য স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ অভিজ্ঞতা 
বুদ্ধিমত্তা, পা্ডিতা ও ধর্মপরায়ণত। হুশ্ভাবে পরিমেয় নহে। 
স্থতরাং যেখানে তারতমোর পরিমাণ স্থিব কর! যায় না, দেখান 
সকল নির্বাচকের মতের মূল্য তুল্য গণ্য করিতেই হইবে। কেবগ 
একস্থলে নির্বাচকদ্দিগের মতের মূলা সমান গণা হয় না, এবং 
তাহার কারণ, সে স্থলে তাহার তারতম্য রাখা আবশ্বক, ও তাহা 
সহতে পররমেয়। সে স্থলটি এই__যেথানে নির্বাচিত ব্যক্তি 
নির্বাচকদ্দিগের সম্পত্তির উপর করসংস্থাপন আদি নিয়ম নির্দারণ 
করিতে পারেন। সেরূপ স্থলে অন্নবিত্তসম্পন্ন ও প্রভৃতবিত্তশাণী 
নির্ধাচকের মতের মূল্য তুল্য হইলে, যখন প্রথমোক্ত শ্রেণির 
নির্ববাচকের সংখা। অধিক, তখন সেই শ্রেণির লোকই নির্বাচিত 
হওয়া সম্ভবপর, এবং তাহা হইলে নির্বাচিত ব্যক্তির অন্থমোদিত 
নিয়মাবলি অল্পবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অনুকুল ও প্রভৃত সম্পত্তি 
শালী বাক্তিগণে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা । এই 
জন্য এরূপ স্থলে কোন বিশেষপরিমিতবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের 
মূল্য এক ধরিয়।, ক্রুমান্য়ে তাহার ছিগুণ ত্রি্ণ ইত্যাদি পরিমাণ 
বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের মূল্য ছুই তিন ইত্যাদ গণা করা যায় 

দ্বিতীয় কথার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দুইজন প্রার্থীর মনুকৃগে 
নির্ধাচকদিগের মতের সংখ্যা সমান হইলে, নির্বাচন যদি কোন 
সভায় হয়, সভাপতির অতিরিক্ত মতানুসারে নির্বাচন স্থির হইয়া 
থাকে। অন্তত এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম থাকা আবশ্তক। এক্ষণ 
নির্ধাচকগণ প্রার্থীদিগের অনুকূলে স্ব শ্ব মত কি প্রণালীতে 
প্রকাশ করিবেন তাহাই স্থির হওয়] বাকি আছে। 

েখানে নির্বাচন, একাটি পদের নিমিত্ত, এবং প্রার্থী হই 
মাত্র, সেধানে কোন গোল নাই। প্রত্যেক নির্বাচক যে প্রার্থীকে 
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যোগা মনে করেন তাহার অঙ্থকূলে মত প্রকাশ করিবেন, এবং 
অধিকাংশ মত বাহার অনুকূলে হইবে তিনিই নির্বাচিত হুইবেন। 

যেখানে একটি পদের নিমিত্ত ছুই অপেক্ষা অধিক প্রার্থী, 
সেখানে নিম্নলিখিত প্রণালীঘ্বয়ের মধো কোথাও প্রথমটি, কোথাও 
দ্বিতীয়টি অবলম্বন কর! যায়। 

প্রথম। অনুমান করা যাউক প্রার্থী ৩ জন, ক, খ, ও গ, 
নির্বাচক ১৯ জন, এবং তাহাদের মত এইরূপ, যথা, ৮ জন ক'র 
অনুকূলে, ৬ জন খ'র অন্থকূলে, ও ৫ জন গ'র অন্ুকূলে। ক,র 
অন্কুলে সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ মত হওয়াতে ক নির্বাচিত 
হইবেন । 

এপ্রণালীর অন্থকূলে কেবল এই মাত্র বলা ধাইতে পারে 
ষে, নির্ধাচকগণমধো অধিকাংশের মতে ক প্রথম স্থান পাইবার 
যোগা, অতএব ক প্রার্থীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে 
এ আপত্তি আছে যে, ধদিও ক ৮ জনের মতে প্রথম স্থান 
পাইলেন আর থও গ কেহই ততগুলি নির্বাচকের মতে প্রথম 
কানের অধিকারী হইলেন না, কিন্ত ক অপর ১১ জন নির্ববাচকের 
ঘতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী মাত্র হইতে পারেন। আর 
ঠাহারা কেহ থকে প্রথম স্থানের ও গকে দ্বিতীয় স্কানের, ও 
কহ গকে প্রথম স্থানের 'ও থকে দ্বিতীয় স্থানের, যোগ্য মনে 
করেন, এবং থ ও গ. এর মধ্যে যদি কোন একজন প্রার্থী না 
ইতেন, তবে অপর জন ১১ জনেরই অন্ুকৃপ মত পাইতেন। 
তরাং প্রথম প্রণালীর এই বিচিত্র ফল হইতেছে যে, ক'্র যদি 
কা খ'এ সঙ্গে বা একা গর সঙ্গে প্রতিযোগিত! হইত তাহ! 
ইলে তিনি নির্বাচিত হইতেন না, কিন্তু একত্র তাহা অপেক্ষা 


নাগযতর ছুই জন প্রতিযোগী থাকায় তিনি নির্বাচিত হইতেছেন। 
৩ 


শুনি 


৩৭০ 
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এট! সঙ্গত বলিক্ন। মনে হয় না। এবং এইজন্ত অনেক স্থৃ। 
নিয়লিখিত দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করা গিয়া থাকে। এন্থয 
ইহা বলা আবশ্তক যে, যদ্দি কোন প্রার্থী নির্বাচকগণ মধো অর্ধেং 
অপেক্ষ। অধিকাংশেয় অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তাহ। হইলে তাহা; 
সন্ধন্ধে উক্ত আপত্তি থাটে না। 
দ্বিতীয়। প্রথম নির্বাচনে ধাহার অন্কূলে সর্বাপেক্ষা অন্ধ 
খ্যক মত প্রকাশ হইল, তাহাকে বাদ দিয়া বাকি প্রার্থীদিগে; 
সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হইবে । তাহাতে যদ্দি কোন প্রার্থী অর্দেব 
ংখ্যকের অধিক নির্বাচকের অন্ুকুলমত প্রাপ্ত হন, তি 
নির্বাচিত হইবেন। তাহা না হইলে, যিনি সর্বাপেক্ষা অর 
সংখাক অন্ুকূলমত পাইলেন, তাহাকে বাদ দিক অপর প্রার্ি 
ঙ্বন্ধে পূর্ববৎ মত লওয়া যাইবে । এইরূপে ক্রমশঃ বাদ দিতে 
দিতে যখন দেখা যাইবে কোন প্রার্থীর অন্থৃকূলে অর্ধেকের অধিক- 
সংখ্যক মত গ্রকাশ হইল, তখন তিনিই নির্বাচিত হইলেন বলিয় 
স্থির করা যাইবে। 
উপরের দৃইাস্তে, দ্বিতীয় বারের মতপ্রকাশের ফল এই 
হইতে পারে-- | 
কর অনুকূলে ৮ জন 
থর অন্থকূলে ১১ জন 
বা 
কর অনুকূলে ৯ জন 
গর অনুকূলে ১০ জন 
এবং প্রথমোক্ত স্থলে খ, দ্বিতীয়োক্ত স্থলে গ নির্বাচিত হইবেন। 
এই প্রণালীর বিরুদ্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে 
ষে, যে স্থলে নির্বাচকের সংখ্যা অধিক এবং তাহারা এক 
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সমবেত হইয়া মত প্রকাশ করেন না, সে স্থলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
অন্তান্ত বারের মত প্রকাশ সহজ নহে, বায় ও কষ্ট সাধা। এই 
জন্ত এ প্রণালী ন্যায়সঙ্গত হইলেও সর্বত্র ইহা অবলম্বন করা 
কঠিন। 

এই অন্থবিধার আপত্তি বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিং লাপ্লাসের 
অন্মোদিত প্রণালীতে এড়ান যাইতে পারে। তাছাকে তৃতীয় 
প্রণালী বল! যাইবে। : 

তৃতীয়। মনে করা যাউক ৭ জন প্রার্থী আছেন। প্রত্যেক 
শির্বাচক তাহার মতানুপারে প্রার্থীদিগের নাম গুণের তারতম্য- 
ক্রমে পর পর লিপিবদ্ধ করুন, ও তীহাদিগের নামের পার্থ 
ক্রমান্বয়ে ৭ হইতে ১ পর্যন্ত অঙ্ক লিখুন। এইবূপে, সকল 
নিচ্চাচকের মত গৃহীত হইয়া পত্যেক প্রার্থীর নামের পার্খস্থ সমস্ত 
স্কগুণি যোগদিলে, যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখা পাইবেন 
[তনিই নির্বাচিত হইবেন ।১ 

এ প্রণালী কল্পনায় এক প্রকার সর্বাঙ্গ হন্দর, কিন্ত কার্ষ্যে 
গিলান কঠিন। কারণ প্রার্থীর সংখা একটু অধিক হইলে তাহা- 
দিগকে গুণান্থদারে পর পর যথাক্রমে সাজান সহজ নহে। 

একের অধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্বাচন করিতে হইলেও 
শেধোক্ত অর্থাৎ তৃতীয় প্রাণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে, 
এবং যে ছুই তিন ইত্যাদি প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্য। পাইবেন 
তাহারাই নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু সেস্থলে উপরের কথিত 
ওগাইসারে সাজান অতি কঠিন। .এই আপত্তি প্রবল, এবং 
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৩৭১ 


৩৭২ 


৬। অর্থানুলীলন 
সমাজ। 


জ্ঞান ও কর্মম। [২য় ভা! 


সেই জন্ত এরূপ স্থলে উপরের লিখিত প্রথম প্রণালীই অবল্ 


করা যায়। 
নির্বাচন সম্বন্ধে উপরে যাহ! বলা হইল তাহ! প্রায় সর্ধ গ্রকা 


সমিতি সংক্রান্ত নির্ববাচনেই থাটে। 
৬। অর্থীনুশীলন্ন সন্মাজ ও 
তহাল্ নীতি। 


অর্থান্থশীলন ও অর্থোপার্জনের সুবিধার নিমিত্ত লোকে নানাবি 
নিয়মে সমাজবদ্ধ হয়। তাহার মধো কতকগুলি রাজগ্রতিটি 
নিয়মাধীন, যথা বাবহারাজীব লমাজ, এবং অধিকাংশই সমাজবঘ 
ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা প্রতিষিত নিয়মাধীন । 
অর্থান্ুশীলনসমিত্তির কার্ধাপ্রণালী ও হিসাব আদি অি 
জটিল বাঁপার। তাহা অনেকেই ভাল বুঝিতে পারেন না। এ 
অর্থলালসা ও অতি প্রবল প্রবৃত্তি ও সহজে লোককে কুগধগাঃ 
করে। অতএব সেই সকল সমিতির কর্তৃপক্ষদিগের দেখা কর্তৃব 
যে,তাহার কার্য প্রণালী ও হিসাব রাখিবার নিয়ম সাধ্যমত যত 
সরল ও সাধারণের বোধগম্য করা যাইতে পারে তাহা করা হা 
এবং এমন কোন কার্ধা না করা হয় যাহার উপর সন্দে 
ছায়ামাত্রও পড়িতে পারে। 
অর্থানুশীলন সমিতির নীতির কথা৷ বলিতে গেলে, অর্থ 
ও শ্রন্মীক্ সন্হ্ম+ শ্রমীর ঘ্রর্স্ঘউ? ধা 
একছেতউ এবং ব্যবহাল্লাজীব ও ছিকিও 
সবক স-্প্রদীস্বেক নিক্সন” এই কএকটি বিষ 
কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্তক । 
স্বার্থপরতা মন্ুস্কের স্বভাবসিদ্ধপ্রবৃত্তি। তাঁহা আত্মরক্ষার নিমি 
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প্রয়োজনীয়। তবে সংযত না হইলে তাহাতে আত্মরক্ষা ন| হইয়া 
তদ্বিপরীত ফল ঘটে। ষে স্বার্থের নিমিন্ত অধিক উদ্বিগ্ন হওয়া 
যায়, তাহার অন্তায় অন্থসরণে সেই স্বার্থেরই হানি হয়। ভবে 
হাটে সকলেই পুরা লাভ চাহে। কিন্ত একের অন্তার লাভ 
অন্ের অন্যায় ক্ষতি না হইলে সম্তাবা নহে। কারণ দ্রবা ও 
তাহার মূলোর প্রায় সর্বত্রই এক প্রকার নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
ক্রিতা ভ্রথা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে লইতে গেলে, ব৷ বিক্রেতা তদপেক্ষা 
ধিক মৃগ্য চাহিলে, উভয়ের মধো এক পক্ষকে অবশ্তই ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতে হইবে । অর্থা অল্প মূল্যে শ্রম কয় করিতে ও শ্রমী 
অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করিতে চাহে, এবং একপক্ষের অন্তায় 
লাভ হইতে গেলে অপর পক্ষের অগ্ঠায় ক্ষতি অনিবার্য । 
আমাদের ভোগা বস্তর অধিকাংশই অর্থা ও শ্রমী উভয়ের 
যোগে উৎপন্ন হয়। একই বাক্তি অর্থী ও শ্রমী, এরূপ অতি অল্পস্থলে 
দেখা যায়। এবং দে সকল স্থলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণও অল্প । 
অথাঁ ও শ্রমীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সময়ে 
শময়ে গাঁজাও সেই বিরোধ নিবারণার্থে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, 
ও কল কারখানার শ্রমী কয় ঘণ্টার অতিরিক্ত কার্য করিবে ন। 
শাহাও কখন কখন আইনদ্বার! স্থির করিয়া দিতেছেন। রাজার 
এরূপ হস্তক্ষেপণ কতদূর শ্ায়সঙ্গত বা মঙগলকর সে পথক প্রশ্ন । 
কিন্ত এরূপ হস্তক্ষেপণদ্বার অর্থী ও শ্রমীর বিবাদ মীমাংসা হওয়া 
নশবপর নহে । কোন বিশেষপ্রকার কার্ধের নিমিত্ত দেশে 
কত শ্রমীর প্রয়োজন, ও সেইরূপ কার্য করিতে সমর্থ কত শ্রমী 
দেশে আছে, এই হই প্রশ্শ্ের উত্তরের উপর সেই শ্রেণির শ্রমীর 
সমের মূল্য সচরাচর নির্ভর করে। শ্রমীদিগের মধো পরম্পর 
ধরতিযোগিতাই সেই মূল্য নির্ধারিত করিয়া দেয়। অর্থা শ্বভাবতঃই 


৩৭ 


অর্থও শ্রমী 
সম্বন্ধ । 


৩৭৪ 


জান ও কর্ম। [২য়ত 


সে মূলোর অতিরিক্ত কিছুই দিতে চাঁহিবে না, এবং শ্রমীদি। 
প্রতিষোগিতাই তাহাদের লাভের অন্তরায় ও তাহাদের ক। 
কারণ হইয়া উঠে। সেকষ্টনিবারণ কোন বীধাবীধি নিয়ম 
সম্ভবপর নহে, কারণ শ্রমীদিগের প্রতিযোগিতা সকল নি 
অতিক্রম করিয়! তাহাদের শ্রমের মূল্যের নান পরিমাণ ? 
করিয়া দিবে। তাহাদের কষ্ট নিবারণের বোধ হয় একম 
উপায় অর্থীর সহদয়তা ও কিঞ্চিৎ লাভের আকাজ্মা পরিতা 
অর্থাৎ প্ররুত স্বার্থপরতা যাহ৷। পরার্থপরতার বিরোধী নথ 
অর্থীর! যদি শ্রমীর্দগকে নানতম বেতনে থাটাইতে গারিয় 
সন্ৃদয়তাবশতঃ তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে কিঞ্চিৎ যত্ববান্‌ঃ 
তাহ! হইলে তাহারাও সুখী হইতে পারে অর্থাদিগের ৪ কোনক্কা 
হয়না । একটু ন্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়া শ্রমীরা অপেক্ষার 
অধিক পরিমাণে শ্রম করিতে সমর্থ হয়, ও অর্থাদিগে কা! 
ভালরূপে করিতে পারে, এবং অর্থীরা শ্রমীদিগের শিমিত্ত ঘেটু 
অতিরিক্ত ব্যয় করে তাহার বিনিময়ে পৰ্বিণামে ভাল কা! 
পাইতে পারে । 

আবার অর্থাদিগের পক্ষে যেমন সহৃদয়তা আবপ্তক, প্র 
দিগের পক্ষেও তেমনই সৌজন্য আবশ্তক, অর্থাৎ অর্থীদিগের কা' 
যথাসাধ্য যত্বের সহিত করা উচিত। এইরূপ সহ্ব্দয়তা ও দৌর 
ন্ের আদান প্রদান হইলেই সেই মহৃদয়ততা স্থায়ী হইতে গা 
নতুব! অর্থাণা গ্রাতিদান না পাইয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত 5ইয়া যে অধ 
দিন সহদয়তা' দেখাইবে এমত আশা করা যায় না। মূলক 
এই যে, অর্থী ও শ্রমী ছুই পক্ষের মধ্যে সম্ভব ধী, 
উভয়েরই হিতবিধানের একমান্র উপায়, উভয়পক্ষের ডি 
স্বার্থপরতা, জ্ঞান ও বিবেকঘারা, সংযত করা। কোন গন 
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্বার্থত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু 
উভয়েরই সেই স্বার্থের অন্ুসরণ কর্তব্য যাহ] প্ররুত স্থায়ী ও হ্যাষা, 
এবং যাহার সহিত ন্তাষ্যপরার্থের কোন বিরোধ নাই। সেই 
্যায়পরতা বোধ অর্থা ও শ্রমীর অন্তরে না জন্মিলে, বাহিরের 
নিয়ম দ্বারা তাহাদের বিরোধনিবারণ সম্ভাবনীয় নছে। 

অতএব উভয়পক্ষের ও জনসাধারণের হিতার্থে, এবং অর্থীর ও 
শ্রমীর অর্থাগমেব নিমিত্ত, কার্ধ্যদক্ষতাশিক্ষা যেমন আবশ্তক, 
অন্যাব্যস্বার্থের সংযম এবং স্বার্থপরার্থের সামঞ্ুন্ত করণার্থ 
নীতিশিক্ষাও তেমনই আবশ্তক | 

অর্থাদিগকে স্থবিধামত নিয়ম করিতে বাধা করিবার নিমিত্ত 
শ্রমীরা সময়ে সময়ে ধর্মমবট করিয়া থাকে, অর্থাৎ, সকণে একযোগে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, কাজ করিতে বিরত হয়। পেরূপ ধর্মঘট হ্যায়- 
পঙ্গত কি না এ প্রর্ের উত্তর সংক্ষেপে এই ।-_ 

যাদ শ্রমীরা পকলেই আপন আপন ইচ্ছায় নিজের হিতার্থে 
শ্রমকরণে অস্বীকার করে, এবং অর্থার স্ুবিধামতনিয়ম না করিলে 
কার্ধ্য কন্পিবে না বলিয়! প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যায় বল! যায় 
না। তবে শ্রমী্দিগের কর্তব্য অর্থীদ্দিগকে যথাসময়ে তাহাদের 
মভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করা। কিন্তু ধর্মঘট করিবার নিমিত্ত যদি 
শ্রমীদগের মধ্যে কেহ অপর শ্রমীকে ভয় দেখাইয়া কার্য করিতে 
বিবৃত করে কি বিরত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের 
কাধা মন্যায় বলিতে হইবে, কারণ সকলেরই আপন ইচ্ছামত 
কার্ধ্য কারবার অধিকার আছে, এবং যে বাক্তি ভয় দেখাইয়া সে 
অধিকারের বাধা জন্মায় তাহার কার্য ন্যায়সঙ্গত নহে। 

শ্রমীদ্দিগের পক্ষে যেমন নিজের সুবিধার নিমিত্ত কাহাকেও 
তয় না দেখাইয়া আপন আপন ইচ্ছামত ধর্মঘট কর! অন্তায় নহে, 
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অর্থীর পক্ষে তেমনই নিজের সুবিধার নিমত্তি, অসছুপায় অবলম্বন 


না করিয়া, অপরকে বিশেষ কোন ব্যবসায় পৃথকৃভাবে করিতে 
নিবৃত্ত করিয়া, সেই ব্যবসায় একচেটে করা অন্যায় বলা যায় না। 
কারণ তন্ত্বারা অপর ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত জন্মে 
না। এবং একচেটে বাবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় বিস্তৃতরূপে 
চালাইতে সমর্থ হইয়৷ সেই ব্যবসায়সন্বন্ধীয় কার্য্য অপেক্ষাকত- 
স্বল্পব্যয়ে সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারে, ও সেই ব্যবসায়ের 
উব্য অল্লব্যয়ে প্রস্তত করিয়া! অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। 
একচেটে ব্যবসায়ের এই একটি ফল সাধারণের হিতকর। কিন্ত 
একটেটে ব্যষসায়ী ইচ্ছামত দর চালাইতে ও তাহার ব্যবসায়ের 
বস্তর পরিমাণ ইচ্ছামত কম বা বেশি করিতে পারে, এবং ঠাহাতে 
সাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে । তত্িন্ন একচেটে 
বাবসায়ী যদি ভয় দেখাইয়া বা অস্ত কোন্ন অসছৃপায়ে অপরকে 
সেই ব)বসায় পৃথকৃরূপে চালাইতে নিবৃত্ত করে, তাহা অন্রের 
ত্বাধীনতার ব্যাঘাতজ্জনক। সেই সক স্থলে একচেটে ব্যবনায় 
অন্যায় বলিতে হহবে ।১ 

বাবহারাজীবসন্প্রদায়ের কর্তব্যতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে 
সকল প্রশ্ন উ্বিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি বিশেষৰিবেচা। 

১। অপরাধীর বা অন্তায়কারীর পক্ষমমর্থন কতদুর 


শ্ায়সঙলগত ? 


কল লা 
শশী 





স্পাপসপীপপীপিপিপসপাপাপা 


১ ধর্মঘট ও একচেটে সন্বদ্ধে 510%510]5 চ0110091 15002001) 


130 11) 01), 5011 519179115 চ15010165 ০6 :00100710 131 ৬, 
০1. ১0111) 


পপি 


, 0৮ 111) এবং £705010096019 73112170108, 
১1005 9011855৪100. 79555 ভ্রষ্টঘা। 


র্থ অঃ] সামাজিক নীতিপিদ্ধ কর্ম । 


£। কোন মোকদ্দমার পূর্ব অবস্থায় একপক্ষের কার্য 
করিয়া তাহার পরবর্তী অবস্থান্ধ অন্ত পক্ষের 'কার্যা করা কতদুর 
হায়সঙ্গ ত 2 

৩। কোন উকিপের এককালে একাধিক মোকদ্দমা উপ- 
স্থিত হইলে কি কর্তবা ? 

৪। বৃতকম্ম করিতে অক্ষম হইলে তজ্জন্ত গৃহীত অর্থ 
প্রত্তার্পণ করা আবগ্তক কি না? : 

প্রথম প্রশ্ন স্ঞ্ধে বন্তব্য এই যে, উকীল কি কাউন্সিল্‌ যদি 
কোন বাক্তিকে নিজ্রন্ঞানে অপরাধী বা অন্তায়কারী বলিয়া 
জানয়৷ থাকেন, তবে সে ব্যক্তিকে সেই অপরাধের দণ্ড ৭ সেই 
অন্তায় কাধের ফলভোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহার 
গক্ষনমর্থনকরণে নিযুক্ত হওয়া, আইন অগ্রসাবে নিষিদ্ধ না হইলেও, 
তাহার কর্তব্য নহে৭ কারণ সে অবস্থায় সে ব্ক্তির দোষ 
্গালনের নিমিত্ত তাহার অন্তরের মছিত চেষ্টাকরণে সমর্থ হওয়। 


সম্ভবপর নহে। তবে যদি সেব্যক্তি নিজের অপরাধ বা অন্যায় . 


কাধ্য স্বীকার করিয়। কেবল দণ্ড বা প্রতিশোধের পরিমাণ 
লাঘবার্থ তাহার সাহাযা চ'হে, সে স্থলে তাহার পক্ষে নিষুক্ত 
২ওয়াতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। 

থে ব্যক্তি নিষুক্ত কগ্িতে চাহে তাহার অপরাধ ব1 অন্ায় 
কার্ধা, উকিল কি কাউন্সিল দি নিজজ্ঞানে ন৷ জানিয়া, 
কেখল শন্ুমান করেন, তাহা! হইলে তাহার পক্ষনমর্থন অস্বীকার 
করা উচিত নহে। যেপর্যান্ত তাহার অপরাধ ব1 অন্তায় কার্যা 
আধালতের বিচারে স্থির না হয় সে পর্যাপ্ত তাহাকে দোষী 
বলিয়া সিদ্ধান্ত কর৷ অনুচিত | তবে যেখানে তাহার পক্ষদমর্থনের 
চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা অতি আল্প, সেখানে দে কথা তাহাকে 
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বল।, ও মোকদ্মা রফার যোগ্য হইলে তাহা রফা করিবার পরামর্শ 
দেওয়া, কর্তব্য । 

এই প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি সন্কটস্থল আছে। উকীন 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী মনে করিয়া তাহার পক্ষসমর্থনে 
নিযুক্ত হইলে পার যদি সে ব্যক্তি তাহার নিকট নিজের অপরাধ 
শ্বীকার করে, তখন তাহার কি কর্তব্য? অনেক স্ুধীগণেরই 
এই মত যে, উকীলের তখন পে মোকদ্দম। ছাড়িয়া! দেওয়৷ 
উচিত নভে, কারণ তাহা হইলে সে বাক্তিকে বড় বিপদে পড়িতে 
হয়। এই মতন্তায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলিতে 
পারেন, সে বাক্তি যখন নিজের স্বীকারমতই দোষী, তখন 
তাহার আর উকীণের অভাব নূতন বিপদ নহে, তাহার মোকদ্দমায় 
পরাজিত হুওয়৷ ও দোষের প্রতিফল পাওয়াই ন্যাঁষা, এবং 
তাহ। না হইলে সমাজের বিপদ ব্লিলেও বল। যাইতে পারে! 
এ সকল কথা সত্য বটে, ধক ভাহার দৌষের প্রতিফল 


, আমাদের বিবেচনানুসারে নিরূপিত হইবে না, আইন অনুসারে 


নিরূপিত হইবে, এবং সেই নিরূপতি প্রতিফল আমাদের বিবেচনায় 
অতি কঠিন হইতে পারে । যে আইন প্রতিফল বিধান কারতেছে, 
সেই আইনই যখন তাহাকে উকীলের সাহাষ/ হইতে বত 
করে না, বরং স্বীয় উকীলের নিকট দোষ স্বীকার তাহার বির 
গ্রমাণ বলিয়! গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তখন দের 
স্বীকারউক্তির জন্য তাহাকে ক্ষতি গ্রস্ত করা উচিত নহে। , 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বল! যাইতে পারে যে, * 
অবস্থাবিশেষে পক্ষপরিবর্তন উকীলের পক্ষে আইন ০৪ 
নিষিদ্ধ না হউক, ন্তায় ও যুক্তি অনুসারে তাহা বিধিসি্ বয় 
মনে হয় না। কারণ মোকদমার প্রথম অবস্থায় উকীল যাহ 
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পক্ষে ছিলেন, সে বাক্তি যোকদ্ধম! সম্বন্ধীয় তাহার অনেক 
গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে জানান সম্ভবপর । সুতরাং 
পক্ষপরিবর্তন করিলে উকীল সেরূপে পরিজ্ঞাত একপক্ষের 
গোপনীয় কথা তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারেন না, অথচ 
ইচ্ছাপুর্ববক তাহা না করিলেও সময়ে সময়ে এমন ঘটিতে পারে 
যে তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন ন।। যথা) যে স্থলে 
তিনি ঘে পক্ষেব উকীল হইয়াছেন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন 
আপাতিব খণ্ডন সেই গোপ্নায় কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, 
সে স্কলে সেই কথা মোঅকেলের অনুকূলে ব্যবহার না করিয় 
সণন্ত থাক! দোষ, আবার তাহ! বাবহার করা ও দোঁষ। এই 
উভয়সঙ্কট এড়াইবার নিমিত্ত পক্ষ পরিবর্তন না করাই কর্তবা। 


এরূপ স্থল অনেক আছে যেখানে উক্ত প্রকার উভযসম্কট 
ঘউধ সন্তান নউই + ফথ ফে কেহ আজ আদল তেল 
সকদ্ম্্ধ উকীল 'নযুক্ত হয়েন, এবং নীর্থাস্থৃত অর্থাৎ আদালতে 
উপস্থিত করা কাগজপত্র দৃষ্টিদ্বারা ভিন্ন মন্যকোন প্রকারে 
মোকদম| সংক্রান্ত কোন কথ! জ্ঞাত না হয়েন, তাহা হইলে, পেই 
মোকদদম! পুনর্বিচারার্থে নিয় আদালতে যাওয়ার পর পুনরায় 
যদি মাগীল তথ, সে আগীলে তাহার তিন্ন পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে 
বিশেষ বাধা দেখা যায় না। কিন্তু যখন আগীল আদালতেও 
মোকদ্দমার গোপনীয় কথা উকীলের জ্ঞাত হওয়া একেবারে 
অসন্তব নহে, তখন পক্ষপরিবর্তনের সাধারণ নিষেধ সর্বজ পালন 
করাই ভাল। 

এ সম্বন্ধে মোকদ্বমার পক্ষগণ কথন কথন কিঞ্িং অনা 
বাবহার করে। অনেকের ইচ্ছা হয় মোকদমায় আদালতের 
সকল ভাল উকীলকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করি, অন্ততঃ বিপক্ষে যাইতে 


৩৭৯ 


জ্ঞান ও কম্ম। ূ [২য় ভাগ 


নিবারণ করি। এরূপ স্থলে যে উকীল পক্ষপরিবর্তন করেন ন। 
বলিয়া খাত, তাহাকে লোকে মোকদ্দমার একটু সামান্ত কার্ষো 
নিষুক্ত করিয়। মনে করে, তাহাকে ত আটক করা.হুইল, এখন 
অন্য উকীলকে মোকদ্বমায় নিযুক্ত করা যাউক। স্থতরাং তিনি 
তখন অপর পক্ষে নিষুক্ত হইতে নিবৃত্ত থাকিলে তাহার আর্থিক 
ক্ষতি হয়। কিন্তু তজ্জন্ত তাহার মন বিচলিত হওয়া উচিত 
নহে। এরূপ উচ্চ বাবসাদ্ধে কিঞ্িৎ আর্থিক ক্ষতি অতি তুচ্ছ 
বিষয় । 

তৃতীয় প্রশ্নে সহজ উত্তর এই যে, এককালে একাধিক 
মোকদ্দম! উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উকীলের কর্তব্য সে 
সমস্ত মোকদ্দমাতেই প্রস্তত থাক], এবং যে মোকদ্দম। সর্বাগ্রে 
আরম্ভ হয় তাহাতেই উপস্থিত হওয়!। তাহা ভইলে কেহ 
তাহাকে দোষ দিতে পারে না। যে আদ্দালতে একের অধিক 
বিচারক আছেন এবং এককালে তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধি- 
বেশন হয়, মে আদালতে অবশ্ই এককালে একাধিক মো€- 
দ্বমাব শুনান হইবে, এনং কোন্‌ মোকদ্দমা। কখন্‌ আর্ত হইবে 
তাহাও কেহ অগ্রে বলিতে পারে না। স্থতরাং €ম প্রকার 
আদালতের উকীলেরা যখন কোন মোকন্দর্মীয় নিযুক্ত হয়েন 
তখন নিয়োগকারী অবশ্তই এই বিশ্বাসে কার্য করে যে, তিনি 
তাহার মোকদ্দমায় উপস্থিত হুইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য ০ 
করিবেন, কিন্তু একই কালে একের অধিক স্থানে £কান মতেই 
উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এবং যে মোকদ্ধমা আংগ্র আর্ত 
হইবে তাহাতেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হছইবেন। 

কথন কথন এরূপ ঘটে যে, কোন উকীপের ছুইটি মোকর্দমা 
সম্ভবতঃ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হুইবে, এবং তন্মধ্যে থেটি 
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অগ্রে আরম্ভ হইবে তাহাতে দেই উকীপের একজন উপযুক্ত 
সহকারী আছেন, ও দমে মোকদ্দমা সহজ, আর যে মোকর্দম! 
একটু পরে হইবে তাহাতে তাহার কোন উপবুক্ত সঙ্গী নাই, ও 
তাহা কঠিন। এমত স্থলে তাহার দ্বিতীয় মোকদমায় উপস্থিত 
হওয়াই কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়। 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এহ পর্য্যস্ত বলা যাক, যেখানে মোকদ্দমায় 
উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত উকী ল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, 
এবং মোকন্দম৷ আরম্ভ হইবার সময় তিনি যে আদালতের উকীল 
সেই পাদালতেই অন্ত বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে 
ন্তায়তঃ গৃহীত টাকা ফেরত দিতে তিনি বাধ্য নছেন। কারণ 
এরূপ স্থলে তৃতীয় প্রশ্নের আলোচনায় বল। হইয়াছে, মোকদামার 
পক্ষগণ এই বিশ্বাসে উকীল নিযুক্ত করে যে, তিনি মোকদ্দমায় 
উপস্থিঠ হইবার নিমিত্ত সাধামত যত করিবেন, এবং তিনি যে 


আদালতের উকীন সেই আর্াপতে উপস্থিত থাকির়াও যদি 
হথাকার মন্য বিচারকের সম্মুথে উপস্থিত থাকা প্রযুক্ত কোন 


মোকদমায় টপস্থিত হইতে না পাবেন, তজ্জন্ত তিনি দায়ী 
হইবেন না। কিম্তষদি তিনি অন্ত কোন আদালতে চলিয়া যান, 
এবং তক্ন্য মোকদদমায় উপস্থি হইতে না পারেন, তাহা হইলে 
মোমকেলের ইচ্ছানুসারে তাহার গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়া 
কর্তবা। 

বাবহারাজীবদ্দিগের বাবসায় একটি অতি সাধু কার্ধা করিবার 
যথেষ্ট স্যোগ প্রদান করে, এবং পেই মথযোগমত কার্য করা 
তাহাদের বর্তবা কর্ম বলিয়া গণনা কর্ধা যাইতে পারে। সেই 
সাধু কার্ধ্য, মোকদ্দম! মারস্তের পূর্বে ও পরে পক্ষগণকে রফা। 
করিবার উপদেশ দেওয়া । সকল স্থলে সে উপদেশ তত 
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প্রয়োজনার না হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহা নিক্ষল 
হওয়। সম্ভবপর । কিন্তু অনেক স্থল আবার এরূপ আছে যেখানে 
সে উপদেশ নিতাগ্ত বাঞ্চনীয় ও হিতকর। যথা, যেধানে বাদী ও 
প্রতিবাদী অতি নিকটপম্পর্কীয়বান্তি, অপব! মোকন্দমার 
ফলাফল অতি অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্দমা চলিলে কেবল 
বিরোধবৃদ্ধি ও টভয় পক্ষের প্রভূত অর্থনাশ, এবং পখিণামে যিনি 
পরাজিত হইবেন তাহার মনস্তাপ। এক্প স্তুলে উভয় পক্ষেরই 
কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিবাদ নিষ্পত্তি কর! কর্তৃবা। 

চিকিৎসকের কার্ধা যেমন গৌরবধুক্ত তেষনই দায়িত্বপূর্ণ। 
তাহাদের হস্তে প্রারই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করা যায় । আবার 
তাহাদের একবাব ভ্রম হইলে তাহা সংশোধনের উপায় প্রায়ই 
থাকে না। ব্যবহারাজাবের বা বিচারকের ভ্রম হইলে পুনর্বিচার- 
দ্বারা সে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের ভ্রম- 

ংশোধননিমিত্ত পুনর্ব্িচারের স্থল নাই । 

তার পর কএকটি কারণে চিকিৎসকের কার্ধ্য অতি কঠিন 
হইয়া উঠে। 

প্রথমতঃ রোগীদের প্রকৃতি এত বিভিন্ন এবং রোগ এত 
বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে যে, চিকিৎসকের পুস্তকলব্ধ দিগ্ভার 
উপর নির্ভর করিলে কোন মতেই চলে না। প্রায় সর্বত্র নিজের 
বুদ্ধি থাটাইতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ রোগীর শরীর কাতর, মন ও অনেক স্থলে অস্থির, 
এবং তাহার আত্মীরস্বঙ্গনগণও চিন্তাতে আকুল, ম্থতরাং 
যাহাদের নিকট রোগের বৃত্বান্ত অবগত হইতে পারা যায় তাহার! 
সম্যক সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ ব্যাকুলতা প্রযুক্ত 
চিকিৎসককে বিরক্ত না করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারে ন। 
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তৃতীয়তঃ রোগীর আর্থিক অবস্থ। অনেক সময় উপযুক্ত 
চিকিৎসার ব্যয় কুলানে অক্ষম । 

ঈতুর্থতঃ রোগীর. প্রয়োজন সময় অপময় মানে না, এবং 
অনেক স্থলে এরূপ অসময়ে চিকিৎসককে ডাকিবার আবশ্ত কতা 
হয় ষে, তাহার নিজের স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে ও রাখিয়া চল! 
দুর্ঘট হইয়া উঠে । 

এই সমস্ত কারণে চিকিৎসকের কর্তবাত। সম্বন্ধে অনেকগুলি 
প্রশ্ন উঠিতে পারে । যথা, 

১। চিকিৎদকের নিজের অপরিজ্ঞাত ও মপবীক্ষিত ওঁষধ 
প্রয়োগ কতদুর স্টায় সঙ্গত? 

২। চিকিৎসা বোগীর আর্থিক অবস্থার ও প্রবৃত্তির উপ- 
যোগী কর! চিকিতৎমকের কতদূর কর্তব্য? 

5। রোগীকে বা তাহার আত্মারস্বজনকে রোগের কিরূপ 
অবস্থ। ও আরোগ্যলাভের কিরূপসন্তাবনা তাহা! অবগত করা 
চিকিৎসকের কতদূর কর্তব্য ? 

৪। রোগীকে দেখিবার আহ্বান রক্ষ। করিতে চিকিৎসক 
কতদূর বাধা ? 

প্রথন প্রশ্ন সন্বন্ধে চিকিংসাশান্ত্রানভিজ্ঞ বাক্তির কিছু বল! 
ষ্টতা। কিন্তু মাবার চিকিৎসা শান্ত্রানভিজ্ঞ বাক্তিদিগের মনেই 
প্রশ্ন অগ্রে উিত হন্ন, ও বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। বাহার 
চিকৎসাশান্ত্রে জ্ঞানবান্‌ তাহারা নৃতনওবধপ্রয়োগে যেরূপ 
সাহসী হইতে পারেন, যাহাদের সে জ্ঞান নাই তাহারা সেরূপ 
পাইন করিতে পারে না, ও ছুশ্চিন্তায় পড়ে৷ প্রলেগ্‌, ডিপৃথিরিয়া, 
হতিকাজর প্রভৃতি রোগে তত্তৎ রোগের বিষ রোগীর শরীরে 
প্রবিষ্ট করিয়! রোগ নিবারণের চিকিৎস! এ দেশে যখন প্রথম 
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প্রবর্তিত হয়, তখন অনেকেই তাহাতে ভীত হইয়াছিল, এবং সে 
ভয় যে অকারণ, ব! তাহ! যে এখনও সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে, একথা 


, বল! যায় না। সামান্ততঃ ওষধপ্রয়োগসম্বন্ধে চিকিৎসকের 


উপর রোগীর ও তাহার আত্মীয়শবজনের নির্ভর করা কর্তব্য। 
কিন্ত যেখানে চিকিৎসার নৃতনত্ব বা উৎকটতাব প্রযুক্ত তাহারা 
সেরূপ নির্ভর করিতে পারে না, সেখানে চিকিৎসকের সেই নৃতন 
প্রণালীর চিকিৎস। হইতে ক্ষান্ত থাক। বিধেয় । ৃ 

স্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অবশ্ঠই বলিতে হইবে চিকিৎসা 
রোগীর অর্থস্ঙ্গতির অতীত বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। 
যেখানে রোগের উপশম তিন সপ্তাহের পূর্বে সম্ভবপর নহে, 
সেখানে প্রথম সপ্তাহেই ঘাঁ্দ রোগীর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বায় 
হইয়া যায়, তাহা হইলে অপর ছুই সপ্তাহের চিকিৎসার বায় 
কোথা হইতে আমিবে ? এরপ স্থলে রোগীর অবস্থার প্রতি দি 
রাখিয়া চিকিৎসকের কর্তব্য, তাহার নিমিত্ত যথাসম্ভব অল্পমূ্যের 
উষধ ব্যবস্থা করা, এবং একদিন দেখিয়া ছুই তিন দিনের বাবস্থা 
বলিয়। দেওয়া । 

যেখানে রোগী প্রাণান্তেও আমিষ ভক্ষণ করিবে না (বা, 
যেখানে রোগী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা) সেখানে তাহার নিমিত্ত 
মাংসের রস বাবস্থা করা! কখনই কর্তব্য নহে। 

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রোগের প্রকৃত মবস্থা 
কিরূপ ও আরোগ্যলাভের সম্ভাবন! কতদূর, তাহা রোগীকে বলার 
তাহার দুশ্চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পীড়া৷ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই 
নিমিত্ব তাহা রোগীকে বলা কর্তব্য নহে। কিন্তু রোগীর শাত্ীয় 
স্বজনকে তাহা অবগত ক্র. চিকিৎসকের অবস্তা কর্তব্য। এবং 
যেখানে একের অধিক চিকিৎসক একত্র পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা 
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করেন, সেখানে তাহাদের পরামর্শকালীন মতামত রোগীর আত্মীয় 
শ্বজনকে জানিতে দেওয়! কর্তব্য। কারণ এ সকল বিষয়জানা 
তাহাদের আবশ্তক, এবং তাহা না জানিলে চিকিৎসা সম্বন্ধে 
তাহাদের আপনাদের কি কর্তব্য তাহা! তাহার! উপযুক্তরূপে স্থির 
করিতে পারেন ন1। তাহার! চিকিৎসাশান্ত্ে একেবারে অনভিজ্ঞ 
হইতে পারেন, এৰং কিরূপ চিকিৎসার কি ফল, তাহ চিকিৎসক 
মহাশয়ের তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে ভাল বুঝেন। কিন্তু কোন্‌ 
চিকিৎসককে 'দেখাইলে সুফল হুইবে তাহা স্থির করার ভার সেই 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপর রহিয়াছে, ইহা সংসারের এক 
বিচিত্র প্রহেলিক।। অসাধা বা অচিকিতস্ত রোথে চিকিৎদক 
দেখান রোগীর রোগশান্তির নিমিত্ত হউক আর নাই হউক, 
তাহার আত্মীয়ন্বজনের ক্ষোভশাস্তির নিমিত্ত বটে। সুতরাং 
তীষ্কাদের সে ক্ষোভ যাহাতে যায় সে উপায় অবলম্বন করণে তীঁহা- 
দের সহায়ত। করা চিকিৎসকের উচিত । 

চতুর্থ প্রশ্নের সছুত্বর সংক্ষেপে এই যে, রোগীর আহ্বান- 
বক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্ট। করা চিকিৎসকের কর্তব্য। এদেশে একটা 
সাধারণ প্রবাদ আছে, ষে সাপের মন্ত্র জানে, সর্পাহত রোগী 
দেখিবার মিমিত্ত তাহাকে কেহ ডাকিতে আদিলে, সময়েই হউক 
আর অসময়েই হউক, তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে, না গেলে 
তাহার ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে। কথাটি অতি সুন্দর, এবং ইহার 
প্রকৃত অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন পাড়ার চিকিৎস! 
জানেন, তাহাকে চিকিৎসার নিমিত্ত আহ্বান করিলে সে আহ্বান 
রক্ষাকর] তাহার কর্তব্য। চিকিৎসকের ব্যবসায় সামান্ত ব্যবসায় 
নহে। তিনি রোগীর নিকট অর্থগ্রহণ করুন আর না করুন 


সে হু কথা, কিন্তু তাহার নিকট যাহা পাইবার নিমিত্ত রোগীর 
২৫ 


৭। গুরু শিবা 
সম্বন্ধ ও তাহার 
নীতি। 
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স্বজন গণ ব্যাকুল হইয়া তাহাকে ডাকে, তাহা অমূলা পদার্থ, তাহা 
প্রাণদান। কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়াই হউক আর না লইয়াই হউক, 
সেই অমূল্য পদার্থ প্রদান কর! ধাহার ব্যবসায়ের উদ্দেস্ত, তিনি 
যেন কখন এরূপ ন1! মনে করেন, আমি যখন আহ্বানকারীর 
অর্থ লইলাম না তখন তাহার আহ্বান রক্ষা করিতে বাধা নহি। 
তাহার নিকট যে অমূল্য প্রতিদান লোকে যাল্ডা করে, যথানাধা 
কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত না করাই তাহার উচিত। 
চিকিৎসাশান্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্কিকর্তৃক নানাবিধ উপকারের 
প্রলোভনবাকা পূর্ণ ুঁষধপ্রচারেব বিজ্ঞাপন যাহাতে প্রশ্রয় না 
পার, ততপ্রতি চিকিৎসক মন্প্রদায়ের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । চরক ১ 
বলিয়াছেন অচিকিতৎসকের ওঁষধধ ইন্দ্রের অশনি অপেক্ষাও 
ভয়ানক। 
৭। গুলু ন্শিজ্য লন্হ্ধ ও তাহাল্প নীতি। 
গুরুশিষাসন্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পবিত্র সম্বন্ধ) 
যিনি যত বুদ্ধিমান্‌ বা ক্ষমতাবান্‌ হউন না কেন, গুরু উপদেশ 
ভিন্ন তিনি কোন ন্ষয়েই সমাক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে বা সুচার- 
রূপে কার্যযদক্ষ হইতে পারেন না, এইজন্য গুরুশিষাসম্বন্ধ অতি 
প্রয়োজনীয় । কাহারও নিকট কোন যিষয়ে জ্ঞানপ্লাভ বা কোন 
কার্যে দক্ষতালাভ করিতে গেলে, তিনি আন্তরিক স্নেহ বা যত্রের 
সহিত না শিখাইলে, শিক্ষা ফলদায়ক হয় না, এবং গুরুর সেই 
আস্তরিক স্নেহ বা যত্ব পাইবার নিনিত্ত শিষোর গুরুকে ভক্তি 
করা আবগ্তক। বর্তমান কালে প্রায়ই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা- 
দান হয় বটে, কিন্তু তথাপি স্নেহ ও ভক্তির আদান প্রদান এই 


সম্বন্ধের মূল, এই জন্ত ইহা! অতি পবিত্র দন্বন্ধ। 
15758889858 নিন 
১। চরকের প্রথম অধ্যায় দরষ্টব্য। 
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কোন কোন বিশেষ স্থলে, যথ৷ ধর্মবিষয়ক উপদেশগ্রহণে, 
গুকশিষা একধর্মাবলম্বী হওয়া আবশ্তাক। তত্তিন্ন অন্যত্র গুরু- 
শিষা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীবপম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হওয়াতে কোন 
নিষেধ নাই। বরং হিন্দুশান্ত্রে এইরূপ হওয়ার বিধি আছে। 
মন্ধ কহিয়াছেন-__ 
“ম্ুছাল: ঘলা নিত্য প্পাতৃহীলাঅহাকৃনি 1" ১ 
( শ্রিদ্ধাবান্‌ শুভ বিদ্া নীচ হতে লবে ) 
“ীনিত অভি নাণ্ন লঘাগগ্রান্িজ্ধ ঈ্বন্ব 1 
স্মাহীন অন স্বাল ন দু্সললিবাহ্ধ্ীন্‌ ॥' ২ 
(লৌকিক বৈদিক কিন্বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 
লভেছ যা হতে তার করিবে সম্মান ॥) 
অতএব ধাছার নিকট কোন বিষয়ের শিক্ষালাভ কর! যায় 
তিনি যে জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তাহাকে 
সম্মান ও ভক্তি করা শিষ্বের অবশ্তকর্তর্য | এবং শিষ্য যে 
জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহাকে ঘত্বু ও স্নেহ 
কৰা গুরুর অবশ্ কর্তব্য । 
গুরু ও শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলে কখন কখন এরূপ ঘটিত্ে 
পাবে, জাঁত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া, শিশ্যু গুরুকে বথাযোগ্য সম্মান 
৪ ভক্তি করিতে, বা গুরু শিষ্যকে যধোচিত যত্র ও স্নেহ করিতে, 
বিবত হয়েন। কিন্তু সেরূপ হওয়া অতি অন্তায় ও দুঃখজনক, 
এবং ভাহার ফল অতি অশুভকর। ধীহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে তাহার দোষ গুণের বিচার তাহার নিকট শিশ্যত্ব 
স্বীকারের পর আর চলে না, তখন তীহার দোষ গুণের বিচার 


পপ 
পাপ ীশাস্পীশীপীিশশশ শি 
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না করিয়া তাহাকে ভক্তি) অন্ততঃ সম্মান, করা উচিত। তাহা 
ন] করিলে তাহার নিকট শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা 
হইলে তাহার কথার প্রতি আস্থা জন্মিবে না, ও সে কথা 
মনোযোগের মছিত শুন! হহবে না। আর াহাকে শিষ্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় তাহার শিষ্য হইবার যোগ্যতার বিচার করা 
আর চলেন, সে বিচার অগ্রে করা উচিত ছিল। শিষ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিবার পরে তাহাকে স্নেহ অস্ততঠ যত্ব করিয়া 
শিক্ষ! দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে সে শিক্ষার পূর্ণ ফললাভ 
করিতে পারিবে না । অধিকন্ত গুরু যদি শিষ্যকে অযোগা বলিয়া 
তাহাকে শিক্ষা দিবার, ও তাহার উন্নতিসাধনার্থ যত্ব করিবার, 
দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহ! হইলে শিষ্বের 
হিতার্থে শ্রম করিবার চেষ্টা অনেকটা শিথিল হইয়া যাইবে। 
নুতরাং শিষ্যের প্রতি যত্ব ও স্নেহের অভাব গুরুর কর্তবা 
পালনের অন্তরায় হইয়। উঠে। 

উপরে বল! হইয়াছে গুরুশিষ্যুসম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে 
পরস্পরের যোগ্যত। বিচার করিতে কাহার আর অধিকার 
থাকে না, তখন গুরুকে ভক্তি করাহ শিষ্যের কর্তব্য কর্ম বলিয়৷ 
পরিগণিত হয়, এবং শিল্তকে যত্ব কর! গুরুর পক্ষেও কর্তবা 
হইয়া দীড়ায়। অতএব গুরুশিষ্যসন্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার 
পূর্ব্বেই শিষ্ের গুরুনির্ববাচন ও গুরুর শিস্কানির্ববাচন কর্তবা। 
কিন্তু সে নির্ধাচন কঠিন, এবং অনেকস্থলেই অসম্ভব । প্রথমত: 
শিষ্যু বুদ্ধির 'পরিপক্কতা ও জ্ঞানের অল্পত বশতঃ গুরুনির্ববাচনে 
সমর্থ হইতে পারে না। যদ্দি বল! বায় তাহার পিতামাতা বা অন্ত 
অভিভাবক তাহার নিষিত্ত গুরু: নির্বাচিত করিয়া! দিতে পারেন, 
কিন্ত বর্তমান কালের বিস্তালয়ের নিয়মানুদারে তাহা সম্ভবপর 


৪র্থ অঃ] সামাজিক নিতীসিদ্ধ কর্ম । 


নহে। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক বিগ্ভালয় নির্বাচিত করিতে 
পাবেন, কিন্তু তথাকার শিক্ষকনির্বাচনে তাহাদের কোন 
অধিকার নাই। ছ্বাত্র বা তাহার অতিভাবক উচ্চকল্ে স্থুনিয়মে 
পরিচালিত বিগ্ালয় নির্বাচিত করিতে পারেন। গুরু অর্থাৎ 
বিষ্ালয়ের শিক্ষকও আপন ইচ্ছামত “ছাত্র নির্বাচিত করিতে 
পারেন না। সে যাহা হউক, গুরু শিষা উভয়েরই কর্তবা, 
চিত্ত স্থির করিয়৷ পরস্পরের প্রতি যথাবিধি বাবহার করা । . 

গুরুশিষ্যন্বন্ধের আর একটি বিশেষত্ব আছে। শিষ্যকে 
শাসনদ্বার! কার্ধা করাইয়া লওয়া গুরুর পক্ষে যথেষ্ট নহে। গুরুর 
কত্তব্য শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাকে শাসন করা নছে। শাসন 
ও শিক্ষার অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্ব, শাদিত ব্যক্তি, 
তাহার 'মন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্ষ্ প্রবৃত্ত 
বা তাহ! হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ, শিক্ষিত ব্যক্তির 
অন্তরের দোষ সংশোধিত হইয়! তাহার উৎকর্ষ লাভ হয়। সুতরাং 
শাসন ভয় দেখাইয়া হইতে পারে, শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন 
হয় না। 
৮। প্রস্ভত্য সন্হ্ধ ও তাহাল্ নীতি । 

গুভৃভূতাসন্ন্ধ সংসারযাত্রানির্বাহার্থে অতি আবশ্তক। 
সংসারে অনেক কার্যয আমর! নিজে করিতে সমর্থ নহি, অন্যের 
সাহাধ্যে তাহ নির্বাহ করিতে হয়, এবং সেই সাহাষা পাইবার 
নিমিত্ত সাহায্যকারীকে বেতন দিতে হয়। যেখানে কার্ধ্য উচ্চ- 
শ্রেণির, সেখানে সাহাষ্যকারীকে ভূতা বল! যায় না, তাহাকে 
কর্মচারী বা উপদেষ্ট। বল! যায়। 

প্রভুর কত্তব্ায ভূত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার কর! ও তাহার 
ইস্থচন্দের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃঠি রাখ! । তাহ! হইলেই তাহার 


৩৮৯ 


৮। প্রভু ভূত্য 
সন্ব্ধ ও তাহার 
নীতি। 


৩৪৪ 


»। দাত! 
গ্রহীতা সম্বন্ধ 
ও তাহার 
নীতি। 


নিকট বিনা তাড়নায় অনায়াসে পূর্ণমাত্রায় কার্ধ্য পাওয়া যায়। 
এবং ভূত্যের কত্ববা সর্বদ] যত্বের সহিত প্রভৃর কার্য করা। 
তাহা হইলেই সে তাহার নিকট সদয় ব্যবহার পাইতে পারে। 
অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কত্তব্যপালনে যত্ববান্‌ হইলে উভ- 
যেই পরম্পরের কর্তব্যপালনের সহায়ত! করিতে পারে, এবং 
তদ্বারা৷ উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। যে প্রভু ভূতোব 
প্রতি সহৃদয়তা প্রযুক্ত তাহাকে অধিক পরিশ্রম না করাইয়! নিজের 
কাজ যথাসাধ্য নিজে করেন, তিনি যে কেবল ভূতের নিকট 
তক্তিভাজন হয়েন তাহা নহে, নিজেও অনেকদুর পরাধীনতামুক্ত 
থাকেন। কারণ ষে প্রভূ যতদুর ভূতের সেবাগ্রহণে বাগ্র হয়েন, 
তিনি ততদুর আপনি ভূত্যের বশীভূত হইয়া পড়েন। 


৯। দাতা গ্রহীতা সন্বহ্ধ ও 
তাহাল্স শীতিত। 


দাতা গ্রহীতার সম্বন্ধ অতি বিচিত্র। একের অভাব ও 
অন্তের তাহ! পুরণ করিবার ইচ্ছা এই ছুয়ের মিলন দ্বারা দাতা 
গ্রহীতা সম্বন্ধ ও অন্যান্ত নানা প্রকার সন্বন্ধ উিত হয়। সেই 
অভাব অর্থাভাবও হইতে পারে সামর্থ্যাভাবও ইইতে পারে। 
বিনাবিনিময়ে অন্যের অভাব পৃরণকেই দান বলে, এবং সেইরূপ 
অভাবপুরণদ্বারাই দাতা গ্রহীতা সন্বন্ধের সৃষ্টি হয়। বিপিময় 
ইয়া অন্যের অভাব পূরণ হইতে উত্তমর্ণ অধমর্ণ, প্রজা তূমযধিকারা, 
ক্রেতা বিক্রেতা, গ্রভূ ভূতা, প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ উৎপর হয়। 

দাতা গ্রহীতা! উভয়েই বিশেষ ব্যক্তি বা উভয়েই ব্ক্ধির 
সমষ্টি বা সমিতি, অথবা একপক্ষ বিশেষ বাক্তি ও অগর পদ্গ 
ব্যক্তির সমগ্টি বা সমিতি হইতে পারে । 


৪র্ঘ অঃ] . সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 


প্রাচীনকালের সমাজে ও বর্তমানকালের প্রাচীন প্রকারের 
দমাজে, বিশেষ ব্যক্তিকর্তৃক বিশেষ বাক্তির অভাব পূরণ হওয়াই 
প্রচলিত প্রথা । সেরূপ কার্ধ্য কর্তবা কি না এই কথার মীমাংস] 
অগ্রে আবস্তক। এক দিকে সকল দেশেই, কি কবি, কি নীতি- 
বেত্বা, সকলেই দানের ভূয়পী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং এদেশে 
স্বতিশাস্ত্রে দানের বিশেষ প্রশংসাবাদ আছে। হেমাদ্রির চতু বর্গ- 
চিন্তামণির দানখও এই কথ সপ্রমান করিতেছে। এতত্িবন 
জনসাধারণের দানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নানাবিধ শ্লোক- 
দিদ্ধান্ত রচিত হ্ইয়াছে। তন্মধো একটির এস্থলে উল্লেখ করিব। 
“নীঘঘন্লি ল যাত্বন্ল মিতাহাহাব্তই তী। 
হীঘমাল্‌ হীঘলান্‌ লি ব্মভান্ব: দললীভমন্‌ ॥ 
(মাগিয়! ভিক্ষুক এই উপদেশ দেয়। 
দান কর না করিলে এই দশা হয়॥) 
অপর দিকে অর্থতত্ববিৎ ও সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিতের] বলেন১ 
অবিবেচনা পূর্বক দান করিলে তাহার ফল অণুভকর হয়। 
সেরূপ দান লোকের আলম্তের প্রশ্রয় দেয়, এবং যাহারা শ্রম 
করিয্বা নিজের ও সমাজের প্রয়োঞ্জনীয় বস্তব উৎপন্ন করিতে 
পারিত, তাহারা বপিয়৷ খাইয়া অগ্ঠের শ্রমের ফল ভোগ করে 
এবং সমাজকে সেই ফলভোগে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করে। 
অযোগ্য পাত্রে দান অবশ্ঠই অবৈধ। 
“হহিহান্‌ মবন্ধৌন্ন ঘ লাদনক্ছস্বং ঘলন্‌।” 
( দরিদ্রকে দেহ অর্থ দিও না ধনীরে। ) 
এই মহাজনবাক্য সর্ব! স্মরণ রাখ। কর্তব্য। কিন্ত যে বাক্তি 
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৩৪১ 


৩৯২ 


জান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 


অভাবে পড়িয়াছে ও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া সাহাষ্য চাহিতেছে, সে 
নিঞ্জের দোষে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া তাহাকে দানের অযোগা 
মনে করা, ও তাহার আবেদন একেবারে প্রত্যাখ্যান করা, বোধ 
হয় কঠিন হৃদয়ের কার্ধ্য। দানের পরিমাণ প্রার্থার দোষ গুণ 
অনুসারে স্থির কর! কর্তব্য। কিন্তু প্রাণধারণোপযোগি সাহাযা 
পাইবার নিমিত্ত, বোধ হয় কোন অভাবপ্রপীড়িত বাক্তিই 
অযোগ) নহছে। 

তারপর কেহ কেহ বলেন, বাক্তিবিশেষের দান সাধারণের 
তত উপকারক হইতে পারে না। তাহাদের মতে, সকলেরই কর্তব্য 
যাহ! দান করিবেন তাহা কোন উপযুক্ত সভা সমিতির হস্তে 
দিবেন, তাহ। হইলে, প্রথমতঃ দান উপযুক্ত পাত্রে পড়িবার সন্তাবন। 
অধিক, .এৰং দ্বিতীয়তঃ পাচজনের দান একত্র হইয়া সাধারণের 
বিশেষ হিতকর কার্ষ্যে লাগিতে পারে। একথা! সত্য বটে, কিন্ত 
দানের টাকা সভাসমিতির হস্তে পড়িলে যেমন একদিকে সাধারণের 
পক্ষে অধিক হিতকর হইবার সম্ভাবন!, তেমনই অন্যদিকে তাহাতে 
আবার সাধারণের ক্ষতিও আছে। কারণ পকলেই যদ ণির্জ 
নিজ দাতব্য টাক সভাসমিতির হস্তে অর্পণ করেন, তাহা হইগ্রে 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রার্থীকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে . দানের পরিমাণ 
কমিয়। যাইবে, এবং লোকে অভাবপ্রগীরড়তের কাতরোক্চির 
প্রতি অমনোযোগী হইতে ও প্রার্থাকে বিমুখ করিতে অতান্ত 
হইবে, আর তাহাতে লোকের কারুণ্য উপচিকীর্যাদি সাধুগ্রবৃত্তি 
হাস হইবে। অতএব যদিও সভাপমিতির হস্তে লোকের দাতবোর 
কিঞিৎ পরিমাণ অর্পিত হওয়া ভাল, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
স্বহন্তে যোগ্যপাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দ্বান কর! কর্তৃবা.। তাহা 
না করিলে অনেকগুলি সংগ্রবৃত্তি কা্ধযাভাবে নিস্তেজ হই! . 


৪র্থ অঃ] সামার্জিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। ৩৯৩ 


যাইবে। তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্তক! প্রার্থীর 
কাতরোক্তিতে দয়ার্জ হইয়! দান কর যেনন দাতার পক্ষে প্রশস্ত 
ও বর্তবা, প্রার্থীর ধন্যবাদ ও পার্বর্তী লোকের প্রশংসাবাদের 
লোভে দান করা তাহার পক্ষে তেমনই অপ্রশস্ত ও অবর্তৃব্য। 


সপর্ৰস্ম অধ্যান্স 
রাঁজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


রাজনীতি অতি পূর্বেই বল! হইয়াছে ১ রাজনীতি অতি গহন বিষয়। অথচ 


গহন বিষয়। 





রাজনীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্াক, কারণ রাজ 
ও প্রজা উভয়েরই রাজনীতিদিদ্ধ কর্ম কর্তবা এবং রাজনীতি- 
বিরুদ্ধ কর্ম অকর্তব্য। 

রাজনীতি দুই কারণে অতি দুরূহ বিষয়। প্রথমতঃ রাজ- 
নৈতিক তত্ব নিরূপণ করা কঠিন। মানব প্রকৃতি বিচিত্র, তা 
দেশকাল অবস্থাভেদে নানাভাব ধারণ করে। ম্থুতরাং মনুষ্য 
কোন্রূপ রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার কিরূপ প্রয়োগ করিবে, 
এবং কোন্‌ প্রণালীতে শাসিত হইলেই বা কিরূপ আচরণ করিবে, 
তাহা স্থির কর! সহজ নহে। যদিও অনেক প্রকার শাদনগ্রণালীর 
ফলাফল অতীতের ইতিহাস দর্শাইয় দিতেছে, কিন্তু বর্তমান 
পরিবর্তিত সমাজের অবস্থায় কিরূপ পরিবর্তনের বা সংশোধনের 
কি ফল হইবে, তাহা অনুমান করিয়া ঠিক বল! যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ বাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও বথাযোগ্যরূপে এবং 
কেবল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! হওয়ার পক্ষে বিগ আছে। 





১ প্রথম ভাগের ষষ্ট অধ্যায়, ১৪৬ পৃষ্ঠ] ভ্রষ্টবা। 


£ম অঃ] ্‌ রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


পূর্বসংস্কার 'ও স্বার্থপরতা প্রযুক্ত অনেকেই হয় রাজার ন1 হয় 
প্রজার পক্ষপাতী । ধাহার! নিরপেক্ষ তাহাদের মধোও অনেকে, 
তাহাদের কথায় পাছে রাজ! বা প্রক্জা প্রশ্রয় পান এই তাবিয়া, 
অসপ্কুচিত ভাবে সমালোচনা! করিতে কুষ্টিত হন। 

যখন রাজনীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্ঠক, 
তখন রাজনীতি ছুরূহ বিষয় হইলেও তাহার সম্বন্ধে কএকটি কথার 
আলোচন! এ স্থলে ন৷ করিয়! ক্ষান্ত থাকা যায় না। সে কএকটি 
কথা এই-_ 

১। রাজ প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, ও স্থিতি । | 

২। ব্রাজতন্ত্রের এবং রাজ! প্রজা সন্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। 

ব্রিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ । 

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য । 

৭। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য। 

৫। এক জাতির ব। রাজ্োর প্রতি মন্ত জাতির বারাজোর 
কর্তৃব্য। 


১। ল্লাঙজ্গাপ্রজা। সহ্বক্েল উত্তপ্ত, 
নিন্রত্ভি গু হ্ছিত্িি | 


রাজাপ্রজা সন্বন্ধের উৎপত্তিআদির আলোচনা করিতে হইলে 
সেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহ। অগ্রে জানা আবশ্তাক । সুক্ভাবে 
দেখিতে গেলে সে সম্বন্ধ নানারপ। তধিষয়ের কিঞ্চিৎ বিশেষ 
বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । এক্ষণে রাজা ও প্রজ্গার সম্বন্ধ 
স্থলতঃ কি প্রকার তাহাই বলা যাইতেছে । 


মানবপ্রকৃতিতে দুইটি বিপরীত গুণ আাছে। মানুষ আপন. 


ইচ্ছামত চলিতে চাহে এবং অন্ত কেহ সেই ইচ্ছার বিরোধী হইলে 


কিকি কথার 
আলোচনা 
হইবে । 


১। রাঙগাপ্রজ। 
সম্বষ্ের 
উৎপত্তি, নিবৃত্তি 
ও স্থিতি। 


৩৯৩ 
রাজা প্রজা 


সন্বন্ধের ভুল 
ল্ণ। 


রাজাপ্রজা 
সম্বন্ধ সৃষ্টি 


মতভেদ । 





জ্ঞান ও কর্ম্ম। [২য় ভাগ 


তাহার সছিত বিবাদ করে, আবার অপব মন্ুযোর সহিত মিলিযা 
থাকিতেও চাহে। তবে আদিম অসভ্য অবস্থার সে মিলন নিজের 
প্রতৃত্বপ্রকাশের, ও অপরের দ্বার৷ নিজের কার্য্য উদ্ধারের, নিমিত্ত। 
এইরূপে একক্র দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে গেলে সেই দলের লোকের 
মধ অনেক সময় পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কথন 
কথন অন্য দেশের লোতকর সহিতও বিরোধ ঘটে । সেই সকজ 
বিবাদভগ্রন ও বাহিরের শত্রদমন নিমিত্ত, দলবদ্ধবাক্তিগণের মধ্য 
বলে বা বুদ্ধিতে ধিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন, 
এবং দলকে পরিচালিত করেন। দলের প্রয়োজনীয় কার্ধা 
চালাইবার নিমিত্ত দলের উপরে একজনের বাঁ একাধিক বাত্তির 
কর্তৃত্বকরণই রাজাপ্রজা সঞ্ধন্ধের মূল লক্ষণ। যিনি বা ধাছারা 
এরূপ কর্তৃত্ব করেন তাহাকে ব' তাহার্দিগকে রাজা বা রাজশক্তি 
বল৷ যায়, এবং ধাহাদের উপর সেই কর্তৃত্ব কর] হয় তাহাদিগকে 
প্রজা বলে। 

রাজা প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা লইয়া অনেক 
মতভেদ আছে) একটা মত এই ষে, যাহাদের মধো এ সম্বন্ধ 
আছে তাহাদের সকলের ইচ্ছান্থুসাবে সঘন্ধের সৃষ্টি হয়।১ 
তাহার বিরুদ্ধ মত এই যে, রাজা ও প্রজার সন্বদ্ধ লোকে একক্র 
হইয়া সৃষ্টি করে নাই, তাহ! প্রত্যেক স্থলেই ক্রমশঃ জন্মে ও 


'বর্ধিত হয়, এবং অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করে। 


এই দুইটি মতেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ 


মত্য নহে। 
প্রথমোক্ত মতে এইটুকু সত্য আছে যে, যাহাদের মধ্যে 





১:170065) [.6%180)817) 00050, 18 এ সন্ধদ্ধে ট্রষ্টব্য। 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিন্ধ কর্্ম। 


রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ষে ভাবে আছে, তাহাদের ব৷ তাহাদের অধিকাংশের ' 


মেই সম্বন্ধ সে ভাবে থাকাতে, প্রকাশ্রে না হউক প্রকারান্তরে 
সম্মতি আছে, অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি নাই, কেনন! তাহা না 
হইলে সে সন্বন্ধ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া, 
সে সন্বন্ধ তাহাদের স্পষ্ট সম্মতি অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে একথা বল! 
যান্ন না। যেমন লোকের প্রকাশ্ঠ সম্মতিক্রমে ভাষার প্রথম স্থৃটি 
হওয়া অসম্ভব, কেনন। তাহ। হইলে প্রশ্ন উঠে,--কোন্‌ ভাষায় সেই 
সম্মতি দেওয়ার কার্য সম্পন্ন হইল ?- তেমনই লোকের প্রকাশ্য 
সম্মতিতে রাজাপ্রজা সম্বন্ধের প্রথম স্যঙি হওয়া অসম্ভব, কেননা 
তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,-সমাজে রাজাপ্রজ! সন্বন্ধের প্রথম স্থষটি 
হইবার পূর্বে লোকে কাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া সেই সম্বপ্ধের 
সৃষ্টি করিল? 

দ্বিতীয়োক্ত মতটি এই পর্য্যস্ত সত্য যে, রাজা ও প্রজার স্বন্ 
কোন একদিন শুভ বা অণ্ডভ লগ্নে লোকের প্রকাশ্ত সম্মতিক্রমে 
হুষ্ট হয় নাই, মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ 
মানবসমাঞ্জের মধ সেই সম্বন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তাই 
বলিয়া, যাহার্দের মধ্য এ সন্বন্ধ উদ্ভ,ত হইয়াছে তাহাদের মতামত 
সে উদ্ভাবনবিষয়ে একেবারে গণনীয় নহে, একথা বলা যায় ন। 
এই সন্বন্ধউৎপত্তির অন্তান্ত কারণের মধ্ো, যাহারা তাহাতে আবদ্ধ 
তাহাদের প্রকাস্তে ব1 প্রকারান্তরে প্রদত্ত সম্মতি একটি কারণ 
বলিয়। ধরিতে হইবে । 

রাজা গ্রজ। সম্বন্ধের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে 
কিরূপে হইয়াছে তাহা তত্প্দেশের তৎকালের ইতিবৃত্ের বিষয় । 
কিন্তু এই সন্বন্ধের প্রথম স্থ্টি, ভাষাদি অন্তান্ত অনেক বিষয়ের 
গ্রথম হৃষটির স্ায়, ইতিহাসৃষ্টির পুর্বে হইয়াছে, সুতরাং ইতিহাস 


৩৯৭ 


৩৯৮ 


বাজাপ্রজা 
সম্বন্ধের উৎপত্তি 
ও নিবৃত্ির 
ব্রিবিধ কারণ, 
শাস্তভাবে 
রাজতন্ত্র পরি- 
বর্তন, বিপ্লবে 
পরিবর্তন, ও 
পরাজয়ে পরি- 
বর্তন। 


পপ পাপ পা নত শি পপপস্পপাপ ও 


জ্ঞান ও কর্। [২য় ভাগ 


সে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ সাহাধা করিতে পারে না। তবে 
সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিনীতি যাহার স্থষ্টি ইতিহাসের পূর্বে 
হইয়াছে তাহাতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তির যে লকল নিদর্শন 
পাওয়া যায় তাহা সঙ্কলিত করিয়া পণ্ডিতের অনেক তত্বনির্ণয 
করিয়াছেন।১ সে সকল কথা এখানে বাভুল্যে বলিবার গ্রয়ো. 
জন নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন 
ভারতে২ ও গ্রীসে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ ঈশ্বরসংস্থাপিত, ও 
রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। 
এবং মিসর ও পারস্তদেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে 
পারে।ঃ 

প্রত্বতত্বের গবেষণার কথ! ছাড়িয়। দরিয়া, এতিহাসিক কালে 
রাজা প্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিরূপে ক্রমশঃ উদ্ভ,ত হইয়াছে 
তাহার অনুশীলন করিতে গেলে দেখা যায়, প্র সম্বন্ধ নানাদেশে 
নান! কারণে নানা রূপ ধরিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার 
সুক্বিবরণ অনেক কথ|। স্থৃলতঃ এই বলা যাইতে পারে, প্রধান 
প্রধান দেশের বর্তমান রাজ! ও প্রজার সগন্ধ অর্থাৎ শাসন প্রণালী, 
কোথাও বিনা [বপ্রবে পুর্বপ্রণালীংশোধন দ্বারা, কোথাও 
রাষ্ট্রবিগ্লবে পুর্ববপ্রণালীপরিবর্তনদ্ধারা, কোথাও বা যুদ্ধে পরা- 


জয়ের বা সন্ধির ফলে পূর্বরাজতন্ত্রের স্থলে নৃতনরাজত্ব- 


সপ্পস্পা পি পশপিপাপাশাশীশিলী ৫ 





১1910651505 715001% ০06 11795000010175)156000165 2011) 
১011) ও 81001500075 117509 06 0) 91816) 1300, [) 07,111) 
্টব্য। 
২ মনু ৭৩-৮। 
৩:010055 [1151015 01 0765806) [১0, 1) 017. ১%. 
৪ 73101050)1175 11760190100 506) 130 ৮1) 01. 91. 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 


স্থাপনস্বারা, উৎপুয্ন হইয়াছে। শাস্তভাবে সংশোধন, বিপ্লবে 
পরিবর্তন, ও পরাজয়ে নৃতন রাজতন্ত্র সংস্থাপন, বর্তমানকালের 
রাজা ও গ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি বা নিবৃত্বির এই ত্রিবিধ 
কারপ। 

জগতে সকলই পরিবর্তনশীল, কিছুই খ্বির নহে। সেই 
পরিবর্তনের গতি প্রায়ই উন্নতিমুখী, তবে কখন কথন আপাততঃ 
অবনতির দিকে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এফটু মনোধোগপূর্ব্বক 
দেখিলে অধিকাংশস্থলে বুঝিতে পারা যায়, সেই বক্রগতি অল্প 
কালস্থায়ী, এবং পরিণামে সমস্তগতিই উন্নতির দিকে । স্যির 
কোন ভাগ পূর্ণউন্নতিলাভের পর, পৃথক্‌ থাকিবে কি অনন্ত 
বন্ধে লীন হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর অপূর্ণ মানববুদ্ধি দিতে 
পারে না। | 

পৃথিবীর রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরিণতি কি হইবে তাহ। 
বলা যায় না। তবে এই পর্যান্ত বল! যাইতে পারে, গ্রীন ও 
রোমের প্রাচীন সাম্রাজা ধ্বংসের যে সকল কারণ উপস্থিত 
হইয়াছিল, সে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আর নাই। 
প্রথমতঃ বাহিরের সেরূপ অবিবেচক অন্ধ বলশালী শক্ত বর্তমান 
কোন রাজের বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সন্তাবনীয় নহে। কারণ 
এখন যে সকল জাতি ক্ষমতাশালী তাহারা রোম্‌ সাম্রাজোর 
শত্রু গথ্‌ ও ভ্যাণ্ডাল্‌ গাতির স্ায় অবিবেচক ও অন্ধ নহে, 
তাহারা সকলেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্ণা করে। এবং যে 
দক্ল অপভা জাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাহারাদের কর্তৃক 
কোন সভা জাতির পরাজয় সম্ভবপর নহে, বরং তাহাদের নিজেই 
পরাজিত হইবার সম্ভাবনা । ফলতঃ এখন আর জয় পরাজয় 
বাহুধলেরু, উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধিবলের 
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উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ ভিতরের শব্র, 
অর্থাৎ আলম্ত, বিলাসিতা, অবিবেচনা, অবিচার, যাহ! পতনের 
পূর্ব্বে রোম্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল, াহাও এখনকার কোন 
বড় জাতিকে আক্রমণ করে নাই। কিন্তু তথাপি যুদ্ধবিগ্রহের 
সম্ভাবন1 নাই এ কথা বলা যায় না। এক সময় জনসাধারণের 
ও পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল, মনুষ্য অসভ্য ও অর্ধসতা অবস্থাতেই 
রণপ্রিয় ও রাজাবিস্তারে রত থাকে, ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধি ও শিল্প- 
বাণিজোর বিস্তার হইলে লোকে শান্তিপ্রিয় হয়। "কিন্ত এখন 
দেখ! যাইতেছে যে, শিল্পবৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গ 
রণপ্রিয়তারও বুদ্ধি হয়, এবং শিল্প ও বাণিজোর হাট বজাত 
রাখিবার চেষ্টা অনেক স্থলে যুদ্ধের কারণ হইয়া উঠে। 
রাষ্ট্রবিপ্রবন্ার রাজতন্ত্র পরিবর্তন ও নূতন রাজা প্রজা সহবন্ধন্থঠি 
দিনও যে গিয়াছে তাহ! বলা যায় না। যদিও ফরাসি বিপ্লবের 
ভীষণ ব্যাপার ও তাহার অণ্ডভ ফল ম্মরণ রাখিয়া কোন জাতিই 
আর সেরূপ রাষ্ট্রবিপ্নবে লিপ্ত হইতে চাহিৰে না, তথাপি এখনও 
নানা দেশে রাজতন্ত্র পরিবর্তননিমিত্ত সামান্যবিপ্লব চলিতেছে । 
দেশের ও সমাজের অবস্থা! পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাঞ্জতন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। সেই পরিবর্তন বিনা বিপ্রবে শান্ত 
ভাবে ঘটা উচিত ও তাহা হইলেই মঙ্গল, এবং ইহ পরম মুখের 


(বিষয় যে, অনেক স্থলে সেইরূপ ঘটিতেছে। 


রাজ! প্রা সম্বন্ধ উৎপত্তির কারণের সঙ্গে সঙ্গে বে নিবৃত্তির 
কারণের উন্নেখ করা হইয়াছে, সে নিবৃত্ত পূর্ব রাজতন্ত্র ধর্তনের 
ফল। যেখানে পূর্ব রাজতন্ত্র রাঝজা প্রজা উভর পক্ষের ইচ্ছাতেই 
পরিবন্তিত হয়,__ষথ! শাস্তভাবে সংশোধনে,_মথবা একপণশ' বা 
রাজার অনিচ্ছায় কিন্ত অপর পক্ষ বা প্রজার ইচ্ছায় গরিব্তি 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


হয়, _যথ। রাষ্ট্রবিপ্রবে,__অথবা উভয় পক্ষেরই অনিচ্ছায় পরি- 
বন্তিত হর,_যথা অন্ত রাজার নিকট পরাজয়ে, সেখানে পূর্বরাজা 
বা রাক্শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবগ্তই পূর্ববকার রাজা প্রজা 
সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইবে । কিন্তু তততিন্ন এ সম্বন্ধের আর এক প্রকার 
নিবৃত্তি সম্তাবা। কোন দেশে রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই, 
অথচ প্রপ্জাপুপ্রের মধ্যে কেহ কেছ তর্দেশের রাজার প্রজা ন। 
থাকিয়। দেশান্তরে উঠিয়া গরিরা তথাকার রাজার প্রজ! হইবার 
ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহাতে এই প্রশ্ন উঠে_দেরূপ কার্য 
হ্যায়সঙ্গত কি না, অর্থাৎ কোন প্রজা আপন ইচ্ছায় তাহার 
রাজার সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহ। হ্তায়মতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারেন কি না। ধদি তিনি নেই রাঞ্জার অধিকারে অবস্থিতি 
করেন অথচ তাহার সহিত রাজাপ্রজ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা 
করেন, সে ইচ্ছা কখন ন্তায়সঙ্গত হইতে পারে না। প্রথমতঃ 
তিনি, সেই রাজার রাজ্যে বাদের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবেন 
অথচ তাহার অধীনতা স্বীকার করিবেন না, হহ1 ন্যায়সঙ্গত 
নহে। দ্বিতীয়তঃ দি এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার এক 
ভন প্রজার থাকে, তবে তাহ দশ জনের আছে, ও শত ম্ষনের 
মাছে, ও সহশ্র জনের আছে, এবং তাহা হইলে ক্রমে রাজোর 
বনুসংখ্ক প্রঞ্জা কেবল আপন ইচ্ছাক় স্বাধীন হইয়া বাইতে 
পারেন। তাহাতে রাজোর সুখ ও শাস্তির অনেক বিদ্ হওয়ার 
সম্ভাবনা । যে প্রজ্ঞা রাজার দিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে চাহেন, 
তিনি যদি অন্ত রাজার অধিকারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা 
হইলে তাহার ইচ্ছা আপাততঃ অন্তায় বলিয়া! মনে হয় ন। 
কিন্তু একটু বিবেচন! করিয়া! দেখিলে এ স্থলেও প্রজার ইচ্ছামত 


রাজা প্রজ। সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার সকল অবস্থাতেই যবে 
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হ্ায়সঙ্গত একথা] বল! যায় না। ১ অনেক সময়ে প্রঙ্জার একপ 
কার্ধ্যে কোন আপত্তির কারণ ন| থাকিতে পারে। কিন্তু প্রজা 
যেরাজ্যে গিয়া বান করিতে ইচ্ছা করেন সে রাজ্োর সহিত তাহার 
রাজার যা্দ অসত্ভীব থাকে তাহা হইলে তাহার কার্ধয তাহার 
রাজার ও তাহার দেশের পক্ষে ভাবি আনষ্টের কারণ হইতে 
পারে। 

রাজায় গ্রজায় সম্বন্ধের উৎপত্তির আলোচনার পরেই, তাহার 
স্থিতির আলোচন] ন। করিক্না, তাহার নিবৃত্তির কথা বণার কারণ 
এই যে, এই সম্বন্ধের এক দিকে উৎপত্তি ও অন্যদিকে নিবৃত্ত, 
অনেক স্থলে একসঙ্গে ই ঘটে, সুতরাং উৎপত্তির কথা বলিতে গেলে 
নিবৃত্তির কথা আপনা হইতেই আইসে। যখন কোন দেশের 
রাজতন্ত্র শান্ত ভাবেই হউক, অথবা বিপ্রব দ্বারা বা পরাজয় দ্বারাই 
হউক, পরিবপ্তিত হয়, তখন প্রজাদের নৃতন রাজা বা রাজশক্তির 
সহিত রাজা প্রজা সন্বন্ধ উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব রাজার 
সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। এই জন্য রাজা প্রজা সন্বন্ধের স্থিতির 
কথা বলিবার পূর্বেই তাহার নিরত্তির কথ! বলা হইয়াছে । 

এক্ষণে রাজায় 'পাজায় সন্বন্ধের স্থিতির বিষয় কিঞ্চিৎ বলা 
যাইবে । 

রাঞ্জাপ্রজা সম্বন্ধের উৎগ্রত্তি বদিও অনেক স্থলে (যথ। বিপ্লবে 
ও পরাজয়ে) কান্পিকবলপ্রয়োগের ফণ, কিন্তু তাহার দীর্ঘকার 
স্থিতি কথনই কেবল কায়িক বলের উপর নির্ভর 'করিতে পারে 
না। কোন রাজ। বা রাজ্মশক্তি বহুসংখ্যক প্রজাপুঞ্জকে তাহাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল কায়িকবলদ্বারা অধিক কাল বাধা রাখিতে 





১ এ সম্বন্ধে 51087710105 71610670501 ৮011005) 00. 25111 
9. 295 গ্রষ্টব্য । 


€ম আঃ ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম। 


পারেন না। সেরপস্থলে ষে প্রকার বলগ্রয়োগ আবশ্তক তাহা 
এত অধিক বায় ও আয়াস সাধা, এবং তাহার প্রতিরোধ করিবার 
গ্রবৃত্তি ক্রমে এত প্রবল হইয়! উঠে, যে পরিণামে রাজাকে ইচ্ছায় 
ব1৷ অনিচ্ছায় সেই বলপ্রয়োগে ক্ষান্ত হইতে হুয়। সত্য বটে 
দেশের ভিতরের ও বাহিরের শত্রর কাম্িকবলের অত্যাচার হইতে 
প্রজ। রক্ষা করাই রাজার প্রধান কার্য, এবং তজ্জন্ রাজার 
কায়িকবলের প্রয়োজন । কিন্তু প্রজার- শাসনার্থে কায়িকবল 
প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে, তন্নিমিত্ত প্রজা বর্গের, 
অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশের, প্রকান্ে ব৷ প্রকারান্তরে প্রদত্ত 
সম্মতি আবশ্তক। সেই সম্মতি ভীতিসম্ভৃত বা ভক্তিসত্তৃত 
হইতে পারে, কিন্ত সেভয়বা ভক্তি রাজার কার়িকবল অর্থাং 
দৈনিক বলঘ্বার] উদ্রিক্ত হয় না, রাজার নৈতিকবল অর্থাৎ তাহার 
গ্বায্ূপরতা ও তাহার শাসনের উপকারিত] হইতে উদ্ভূত হয়।১ 
কায্িকবলের বাধিকাশক্তি দীর্ঘকালব্যাপী হয় না, নৈতিক বলের 
কার্ধাই স্থাপ্রি। কি রাজা কি প্রা সকলকেই নৈতিক বলের 
প্রভাব শ্বীকার করিতে হয়। রাজ্যের ও রাজাপ্রজ! সন্বন্ধের 
স্থিতির মৃলতিত্তি রাজার নৈতিকবল। একদিকে ধেমন প্রজাকে 
রাজপ্রোহ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত রাজার নৈতিকবল 
আবস্তক, অন্যদিকে তেমনই রাজাকে প্রজ্জাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত 
রাখিবার নিমিত্ত প্রজার নৈতিক বলের প্রয়োজন। রাজ! হ্যায়- 
পরায়ণ ও সুনীতি সম্পন্ন হইলে যেন প্রজ। তাহার বিরুদ্ধাচারণ 
করিতে ইচ্ছা করেন না, তেমনই প্রজাবর্গ স্তায়পরায়ণ ও সুনীতি- 
সম্পন্ন হইলে রাজা তাহাদের মুখস্বচ্ছন্দের প্রতি অমনোধোগী 


টিভির ভারত 
১.7191065 8009 21500 06 1050100110055 0,359) 131420 


১০1119 "৮1)8019 01 076 9066, ০. 265 সষ্টব্য। 


২1 রাজতম্ত্বের 
ও রাজাপ্রজ। 


ভিন্ন প্রকার। 
পূর্ণ বা স্বাধীন 


লক্ষণ। 


জান ও কর্ণ [২যর়ভাগ 


হইতে পায়েন লা। বাজ স্কাক্ঈপরারগ ন1 হইলে তাহার প্রতি 
প্রজার প্র্কত ভক্তি হওয়! সম্ভযগয় মছে, এবং জশিষ্ট গ্রজাগণ 
তাহার বিরুগ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া! ও অসম্তব নহে, আর তাছায় ফলে 
রাজ! প্রজার প্রতি আরও অগ্রস্ধ হইতে থাকেন এবং জ্রমশঃ 
রাজায় প্রজাপধ অসস্ভাব বৃদ্ধি তইক্ে ধাকে। পক্ষানরে প্রজা 
বন্দি স্তান়পরায়ণ ন। হইয়া! চুবিনীতত উর, তাহা হইলে কাজা তাহাদের 
শাসসেয় নিমিত্ত দৃঁ় নিয়ম স্থাপনে চেষ্টিত হয়েন, ও ততবার! 
তাহান্ের রাজ্জার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রবৃত্তি আরও 
উত্তেজিত হয়, এবং ক্রমশঃ রাজান্ন প্রজার বিরোধ বর্ধিত 
হইতে থাকে । সুতরাং রাজ! ও প্রজার মধো কোন এক পক্ষের 
অস্ভায় ব্যবহার উততয় পক্ষেরই অনি্কর হইয়। উঠে। অতএব 
রাজ্যের শাস্তির ও নিজ নিজ মললের নিমিত্ত রাজ! ও প্রজা উভয় 
পক্ষেরই পরম্পরের প্রতি ন্তাক়্পরায়ণ হওয়া নিতান্ত কর্তৰ্য। 


হ। স্বাজিতজন্সেল ৩ ল্াজাও্রজী সন্বক্ষেল 
ভিজ ভিজ প্রক্কাল্। 


রাজতন্ত্রের ভিতর ভিন্ন প্রকারের আলোচনার পূর্বে পূর্ণ 
বা স্বাধীন রাজতন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহা স্থির করা 
আৰ্ক। পুর্ণরাজতন্্ব তাহাকেই বল! যায় বাছার নিকট 
তাদন্তর্গত সকল ব্যক্কি অর্থাৎ তাহার সকল গ্রজা অধীনতা স্বীকার 
করে, এৰং যাহা নিজে অন্ত কাহারও মিকট অধীদতা স্বীকার 
করে না। অর্থাৎ যে রাজতন্ত্রের গ্রজাবর্গ তাহায় নিকট মপ্পূর্ণ 
অধীনত স্বীকার করে, এবং ধাহা নিঝে কাহারও অধীন লে, 
তাহাকেই পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্র বলে । এবং প্েইরূপ রাজতন্ত্রের 
শক্তিকে পূর্ণ রাজশকতি বজ যায্ন। 


£ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্থ। 


যে শাসন প্রণালীতে এক ব্যক্তির হস্তে পূর্ণরাজশক্কি নিহিত, 
অর্থাৎ যেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছামত সকল কার্ধ্য চলে, ও তাঁহার 
নিকট দেশের নকল লোকেই অধীনতা স্বীকার করে, এবং সেই 
বাক্তি কাহারও অধীন নহেন, তাহাকে এ্বেপ্বল শক ১ 
বলা যায়, আর সেই একেশ্বরকে রাজ! বলা বায়। সেই রাজ 
আবার পৃর্বরাজার উত্তরাধিকারস্থজে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন 
অথবা প্রভ্বাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারেন। 

ইহাই সর্বাপেক্ষা সবল রাজতন্ত্র । 

যে শালন প্রণালীতে দেশের বিশিষ্ট লোক সম্টির বা ঠাছাদের 
কোন বিশেষ বিভ্ভাগের হস্তে রাজশক্তি নিহিত তাহাকে 
নিশ্শিষ্ত প্রজ্কাতত্স্র ২ বলা যান্ধ। কার্ধ্য নির্বাহের 
স্ববিখার্থে এইক্বপ বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র নির্দিষ্ট কালের নিমিত নির্দিউ 
নিয়মান্থদারে একজন পভাপতি নির্বাচিত করেন। 

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের, অথবৰ 
তাহাদের মধ্যে নির্দিষ্টলক্ষণধুক্ত প্রজ্বাগণের সমষ্টির, হস্তে রাজশক্তি 
নিহিত, তাহাকে আম্বাজ প্রজ্কাতত্ ও বলা যায়। 
গ্রঙ্গার সংখা। অধিক হুইলে ( বর্তমানকালে সকল দেশেই প্রজা 
সংখা। আধক) প্রজাবর্গ একজ্র হইয়া রাষ্ট্রের কার্ধ্চালন 
সম্ভবপর নহে। সুতরাং বর্তমানকালে সাধারণ প্রজাতন্ত্রের 
রাজকাধ্য সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গ নিয়মিতরূপে নির্দিই বা 
অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত সম্ভবমত নির্দিষ্টসংখাক প্রতিনিধি 











১ ইংবাঙ্গী 1107)210)) শব্দের প্রতিশব্দ । 

২ ইংরাজী 20150007805 শবের প্রতিশব্দ । 
১ 

৩ ইংরাজী 1১501001205 শবের প্রতিশব্দ । 


নির্বাচিত করেন, এবং সেই প্রতিনিধি সমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রের কার্ধ্য 


৪6৬৫ 


আকেখরতন্ত্র। 


বিশিষ্ট প্রজা- 
তস্ত্। 


সাধারণ প্রজা" 
তস্ত্র। 


ভিন্ন ভিন্ন 
শাসনপ্রপালীর 
দোষগুণ । 





জান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


পরিচালিত হপ়। কোন কোন রাজনীতিবেত্বার ১ মতে উপরের 
বিবিধ শাসন প্রণালী ছাড়া আর একটা শাসন প্রণালী আছে অথবা 
পূর্বকালে ছিল, এবং তাহাকে পুরোহিততন্্ব বলা যাইতে পারে। 

উপরের প্রথমোক্ত তিন প্রকার মূল শাসনপ্রণানীর মধ্যে 
কোথাও একটি কোথাও অপরটি প্রচলিত। আবার কোন কোন 
দেশে এই প্রণালীত্রয়ের বা তন্মধ্যে কোন ছুইটির মিশ্রিত শামন 
প্রণালী প্রচলিত। থা ব্রিটিষ সাম্াজো রাজ, বিশিষ্ট প্রজাব 
সভা, সাধারণ প্রজার সভা, এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিলন দৃ্ট 
হয়, এবং এই তিনের মিলনে যে সভা গঠিত, তাহাতেই পূর্ণরাজ- 
শক্তি নিহিত। 

উপরের লিখিত প্রথম তিনটি শাসন প্রণালীর প্রতোকের 
দোষগুণ আছে। একেশ্বর রাজতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহার শক্তি 
অন্ প্রকার রাষ্ট্রতন্ের শক্তি অপেক্ষা অধিক প্রবল ও অধিক সহজে 
পরিচালিত হয়। ক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিলে যত সহজে 
তাহার প্রয়োগ হইতে পারে, পাচজনের হাতে থাকিলে তাহা কখনই 
তত সহজে হওয়। সম্ভবপর নহে, কেন না পাঁচজনের পরম্পরের 
মতের সামপ্রস্ত করিয়৷ কার্ধ্য করিতে অবশ্তই কিঞিৎ সময় লাগে, 
এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ও উদ্যম অপরের ইচ্ছা ও উদ্চমের সহিত 
মিলিবার নিমিত্ত অবস্তই কিয়ৎপরিমাণে হাস প্রাপ্ত হঈবে। 
একেশ্বর রাজতন্ত্রের দোষ এই যে, ধাহার একাধিপত তিনি 
অসামান্ত জ্ঞানী না হইলে তাহার শাসনপ্রণালীতে বিচক্ষণতার 
অভাব থাকিবে, এবং তিনি অসামান্য সাধু না হইলে ক্ষমতার 
অপব্যবহারে বিরত থাক। তাহার পক্ষে কঠিন। 


লীন 
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বিশিষ্ট প্রজ্জা তন্বের গুণ এই যে, তাহাতে রাজশক্তি দেশের শেঠ 
লোক সমষ্টির হস্তে থাকায়, রাষ্ট্র শাসনে বিচক্ষণতার অভাব ঘটে 
না। কিন্তু তাহার দৌষ এই ষে, তাহার শক্তি একজন রাজার 
হস্তে মর্পিত শক্তির ন্যায় প্রবল ও সহজে পরিচালনযোগা হয় না, 
এবং সাধারণ প্রজাবর্গের হিতেও বিশিষ্ট গ্রজাতন্ত্রে ততট' দৃষ্টি 
থাকা সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে 
সাধারণ প্রজাবর্গের হিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে । তাহার 
দোষ এ যে, তাহাতে রাজশক্তির পবলতার ও সহজ পরিচালন- 
যোগাতার হ্রাস হয়। ্ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্র রাজাপ্রজ। সন্ধন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
ধারণ করে। একেশ্বর রাজতস্ত্রে রাজা ও প্রজার পার্থকা ও রাজার 
নিকট প্রজার অধীনত শত্যন্ত অধিক। বিশিষ্টপ্রজাতস্ত্ে সনতরান্ত- 
গ্রজা সমষ্টিতে রাজা বাষ্টিতে সাধারণ প্রজা বর্গের ন্যায় প্রজা | এবং 
সাধারণ প্র্গাতম্বে প্রজাবর্গ সমষ্টিতে রাজা ও বাষ্টিতে প্রজা । এই 
উভয়বিধ প্রজাতন্ত্রে রাজ৷ ও প্রজার পার্থকা ততমধিক নহে, এবং 
প্রজাপুণ্লের স্বাধীনতা ও অল্প নহে। 

এতত্তিন্ন আর একপ্রকার রাজ। প্রজ। সম্বন্ধের বৈচিত্রা আছে 
তাহা এনস্বলে উল্লেখষোগ্য । কোন জাতি অপরজ্াতিকর্তৃক 
বিজিত হইলে, [বজেতার অধীনত স্বীকার করিতে, ও বিজেতা 
রাজার প্রজা হইতে, বাধ্য হয়, অথচ বিজেতৃরাজতান্ত্র প্রজার যদি 
কোন কর্তৃত্ব থাকে (যথা সে রাজতন্ত্র যদি প্রজাতন্ত্র হয়) বিজিত 
জাতি সে কর্তৃত্বের কোন অংশ পায় না। না পাইবার কারণও 
আছে। বিজেতৃজাতি বিজিত জাতিকে শ্বভাবতঃ সন্দেহের চক্ষে 
দেখে। বিজত জাতিও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকে 
ও তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করে। স্থতরাং বিজিত জাতিকে 


১৯৭ 


তির ভিন্ন 
প্রকার রাজ- 
তস্ত্রে রাজাপ্রজ। 
সম্বন্ধ তন্ন 
ভিন্নভাব ধারণ 
করে। 


একজাতি 


কর্তৃক বিজিত 
হইলেতাহাদের 


মধ্যে রাজা প্র 
সম্বন্ধ কিরূপ! 
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রাজতন্ত্রের অন্ততৃতি করিতে বিজ্লেতা সাহস করে না। কখন 
কখন [বিজেতার উদারতা ও বিজিতের শিষ্টতা প্রযুক্ত পরস্পরের 
প্রতি সন্দেহ ও পরস্পরের অসস্তাব ক্রমে কমিয়! যায়, ও তাহাদের 
মধ্যে সন্ভাব জন্মে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে সে সন্তাব অনেক 
স্থলে স্থায়ী হয় না। খিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষ। লাভ করিয়া, 
ও তাহাদের স্বাধীনতার আদর্শ দর্শন করিয়া, বিজিত জাতি যদি 
ক্রমে বিজেতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুনরায় 
পরস্পরের অনভ্তাব ঘটে। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অল্লাধিক 
দোষ থাকে । বিজিত জাতি যখন বিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষা 
লাভ করিয়া! ও তাহাদের আদর্শ দর্শন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষে্্ে 
উন্নতিলাভ করে, ভখন উভয়ের মধ্যে এক প্রকার গুরুশিষ্যসমবন্ 
জন্মে, এবং বিজেতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা৷ প্রদর্শন না 
করা বিজিতের অকর্তবা। আবার পক্ষান্তরে বিজিতের উন্নতি 
দর্শনে শিষ্যের উন্নতিতে গুরুর ষেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন 
অনুভব না৷ করিয়া |বরুদ্ধ ভাবকে মনে স্থান দেওয়া বিজেতার 
অকর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে পরস্পর সন্ভাব বদ্ধনের আর একটি 
অন্তরায় কখন কখন দেখ! যায়। বিজেতা রাজ বিজিতের সহিত 
রাজ প্রজা সম্বন্ধ চিরস্থাপী করিতে ও বিজিতের নিকট রাজতঙ্তি 
পাইতে ইচ্ছ। করেন। কিন্তু বিজেতৃজাতীয় অনেকে জাত্যাভিমানে 


গর্বিত হইয়! বিদ্কিত জাতিকে পরাধীন বলিয়া ঘ্বণা করেন, এবং 


তদ্ব রা তাহাদের অনেকের মনে রাজভক্তির স্থানে বিদ্বেষভাব ও 
স্বাধীনত। পুনঃপ্রাপ্তির হরাকাজ্জ! উদ্দীপিত হয়। আর সেই বিদ্বেষ 
ভাব দেখাইবার নামত তাহার! স্বজ।তীয়গণের লাভ হউক বানা 
হউক, বিজেতৃজাতীয় ব্যবসাদারদিগের লাভের হানি করিবার 
বিপু ঘোষণ৷ করেন। এবং এইরূপে পরম্পরের অসপ্তাব বধ্ধি 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্্ম। 


ইতে থাকে। কেছ কেছ বলেন এনপ স্থলে পরম্পরের মপস্তা 
অনিবার্ষয । 

এরূপ অসপ্ভাবের মূ উভয় পক্ষেরই কিঞিং স্তায়পরতার ও 
স্বিবেচনার অভাব। সুতরাং "যথানে উভদ্বপক্ষই সভ্যঞজাতি 
বলিয়। আভিমান করেন, ০সধানে দে অপন্তাব অনিবার্ষা বলিতে 
ইচ্ছা হর না, এবং তাহাবলিতে গেলে নভাতায় ও মানব চরিত্রে 
কণস্ক আরোপ করিতে হয়। কথাট! একটু বিবেচনা করিয়ু। 
দেখা যাউক? 

একক জাতি অপর জাতিকর্ক বিজিত চইলে, উভয়ে দি 
নভাষ্তায় তুলা না য় তবে অপেক্ষাকৃত মনভাজাতি সভাতর 
জাতির নিকটে শিক্ষালাভ করে। রোমের উন্নত অবস্থায় 
বিঞ্জিত অদভা জাতি রোমের নিকট শিক্ষ। লাভ করিয়াছিল, 
আবার রোমের অবনত অবস্থায় বিঃক্ষত। জর্্মানির অরণাবাপারাও 
নেই রোমেরই নিকট শিক লাভ করিয়াছিল। এন্প স্থলে 
শক্ষার ও শ্রদ্ধার আদান প্রদানে, এবং সামাঞ্জিক ও পারিবারক 
ন্ধনে, জিত ও গ্রেতার মধো সন্ভাব ক্রম; বুদ্ধি হইয়। পরিশেষে 
উভয়ে একজাতি হইক্সা উঠে। কিগ্ত যেখানে জিত ও জেতার 
তা তুল্য ঝ৷ প্রান়্তুলা, এবং তাহাদের সনাঞ্জনাতি ও ধর 


এহ পৃথক্‌ যে, সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধনে তাহার্দের বন্ধ. 


£ওয়। অসম্ভব, সেখানে তাহার্দের এক জাতিতে মিলিত হওয়ার 
আশা কর! যায় না । সুতরাং সে স্থলে তাহাদের সষ্ভাব সংগ্থাপনের 
একমাত্র উপায়, পরম্পরের প্রতি স্া়পরত| ও সদ্বিবেচনার দিত 
বাবহার। এবং সে সন্তাবের পরিণাম, বিজেতৃঞ্জাতির নিকট প্রাপ্ত 
উপকারের পরিমাণান্ুমারে তজ্জাতীয় দাস্রাজ্জোর অধীনে বি্িত 
বাতির অল্নাপ্লিক বাধাবাধকতার মহিত মিগিত হইয়া থাক । 


৪8৩৪ 
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একজাতি সভ্যতায় তুগ্য বা৷ প্রায়তুলা অপর জাতিকে বনে 
কৌশলে বা- ঘটনাচক্রের গতিকে পরাজিত করিয়াছে বজি়াই 
যে, শেষোক্তজাতি দ্বণার্হ ইহা মনে করা অন্যায় । কারণ রণ. 
কুশলতা লাভ করিতে যুদ্ধবিষয়ে যে রূপ অনুরাগ থাকা আবশ্বক 
তাহ। মন্ুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিঞ্িৎ বাধাজনক, এবং দেই 
অনুরাগ ও সেই কুশলতা যেজাতির অল্প সেজাতি যেসেই 
জন্যই হীনজাতি ইহা বলা যায় না। আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় 
যখন শিষ্ট মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট মান্নুন৪ থাকিবে, তখন ছুষ্টের 
দমননিমিত্ত প্রত্যেক জাতিরই কায়িক বল আবগ্তক। কিন্ত 
তাহার ন্ানাধিক্য জাতির দোষগুণের পরিচায়ক মনে ধরা 
উচিত নহে। এতদ্বাতীত বিজেতা প্রাকৃত বড় হইলেও বিজিতকে 
দ্বণা করিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া বড় হওয়ার লক্ষণ নহে। 
একজাতি অপর জারাকে জয় করিতে সমর্থ হওয়া প্রথমোক্ত 
জাতির যে প্রাধান্তের পরিচায়ক, সে প্রাধান্য বিজিত জাতির 
অহিতার্থে প্রযুক্ত না হইয়া তাহার উন্নতিবিধানার্থে বাবহৃত হয়, 
ইহাই বিশ্বনিয়স্তার নিয়ম । অতএব বিজিত জাতিকে দ্বধা করা 
বিজেতার পক্ষে কোন মতে ন্টায়সঙ্গত নহে । পরন্ধ তাহ 
সন্বিবেচনাসঙ্গতও নহে। বিজেতা একদিকে বিজিতের নিকট 
রাজভক্তি ও তাঙ্ঠাদের সহিত রাজা প্রজা সন্বন্ধের স্থায়িত্ব চাহিবেন, 
কিন্ত অপর দিকে তাহাদিগকে দ্বণা করিয়া তাহাদের মনে বিদ্বে 
ভাব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাধ্ির দ্ররাকজ্ষা উদ্দীপিত করিবেন, ইহা 
কোন মতেই সন্থিবেচনার বা বুদ্ধমত্তার কার্ধ্য হইতে পারে না। 

পক্ষান্তরে বিজেভার স্ুশাসনে যে শাস্তি বা শিক্ষা লা 
হয়, তজ্জন্ত বিজেতা রাজার প্রতি শ্রদ্ধা! ও কৃতজ্রত। প্রদর্শন বর 
বিজিত জাতির অবশ্ঠ কর্তব্য । * 


মে আঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্্। 


কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সকল কথা ধর্মক্ষেত্রের কথ, 
কর্মক্ষেত্রের কথা নছে। কর্মক্ষেত্রে মানুষ মানুষই থাকিবে, খষি 
ইইবে না। এবং উপরিউক্ত স্থলে বিজিত বিজেতার মপ্তাব হওয়া 
স্তাবনীয় নহে। সত্য বটে সকল মনুষ্য সম্পূর্ণ সাধু হইবে 
এ আশা কর! যায় না। কতকগুণি লোক সাধু, কতকগুলি 
লাক অদাধু, এবং অধিকাংশ লোক এই দই শ্রেণির মাঝামাঝি 
ধাকিবে । ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণির সংখ্যার বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সংখার 
ঢাস, ও তৃতীয়ের প্রথম শ্রেণির সহিত পার্থকোর হাস, হইয়া 
মাসিবে, ইহাই মনুষ্যের ক্রমবিকাশের নিয়ম । আত্মরক্ষার্থে 
পাশব বলের বা কৌশলের বৃদ্ধি পশুজগতের ক্রমবিকাশের নিয়ম, 
কিন্তু নীতি সম্পন্ন মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই ফ্রম- 
বিকাশের প্রধান লক্ষণ। অতএব ছুই সভাজাতি এক সময়ে 
বিজেতা ও বিজিত ভাবে মিলিত হইয়াছিল বলিয়া! তাহারা, বা 
মন্তৃতঃ তাহাদের উভয় জাতিরই মধ্যে অধিকাংশ লোক, পরস্পরের 
প্রতি স্তায় ও সন্বিবেচন। সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না, একথা 
বঠিতে গেলে মভা মনুষাকে কলঙ্কিত করিতে হয় এবং এই কথা 
মত্য শিক্ষিত সমাজে কথন কথন প্রচলিত থাকাই তাহ! কার্ষো 
পরিণত হওয়ার একটি কারণ। যদি শিক্ষিত সমাজে ইহার বিপ- 
রীত কথা প্রচলিত হয়, এবং অধিকাংশ সভ্যলোকে এই কথা৷ 
বলে ষে, দুরূহ হইলেও পরস্পরের প্রতি ন্তায় ও সন্বিবেচনা সঙ্গত 
ব্যবহার করা সর্বত্রই সকলের উচিত, এবং স্বার্থপরতা সংযমই 
রক্ত স্বার্থ সাধনের উপায়, তাহা! হইলে এরূপ কার্য অসাধ্য 
বলিয়! কেহ ইছা! হইতে বিরত হইবে না। 

এ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন বিজেতার মহিত সন্ভাবকামনা ভীরুতার ও 


৪১১ 


৪১২ 


জ্ঞান ও কষ্ম। [২য় ভাগ 


আত্মাভিযানশূন্যতার লক্ষণ। যদি কেবল নিজের ইট্টনাধনের 
বা অনিষ্টনিবারণের আশার কেহ বিব্বেতার শরণাপর হয়, 
তাহার কার্য ভীরুতা ও আত্মাতিমানশুন্ত তা ব্াঞ্তক হইতে 
পারে। কিন্তু যেখানে বিজেতার রাজ্য কিছু কাল চলিয় 
আসিতেছে, আর তাহাদের শাদনপ্রণালীতে দোষ থাকিলেও 
অলক গুণ মাছে, ও মোটের উপর পরাঞ্জধিত দেশে ূর্ব্বাগেক্ষ 
স্থচারুতররূপে শান্তি ও হ্যায় বিচার প্রণাণী সংস্থাপিত হইয়াছে, 
এবং বিজেতা4 সহিত রাজা প্রক্জা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হিতকর 
ব৷ স্তায়লঙ্গত নহে, সেখানে বিজ্বেতার পছিত সন্তাদনংস্থাপনের 
চেষ্টা, নিন্দনীয় না হইয়া নিতান্ত কর্তব্য বলিয়৷ পরিগণিত হইবে। 

সর্ধশেষে এই আপত্তি হইতে পারে যে, রাজা ও প্রন 
উত্তয়েরহ চেষ্টা স্বদেপের ও স্বজাতির উন্নতিসাধন। কিন্ত 
যেথানে রাব্ধা ও শ্রজ। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীর, 
সেখানে উত্তয়েরই কার্যে পরম্পর কর্তব্যবিরোধ অনিবার্ধা। 
স্বতরাং বর্দি ছুই জাতি এক হইবার সন্তাবনা না থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যে সভ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা বুথা। কিন্তু একথাও যদার্ধ 
নহে। একদেশশসী একজাতীয্ব ব্রাজ। রান্ধান্তর্গত অন্ত 
দেশের ও ন্য জাতীয় প্রজ্জার উন্নতিনাধনে যত্ববান্‌ হইতে গেলে 
ধে, তাহাতে কর্তবাখিরোধ অবণ্তই ঘটবে, একথ। স্বীকার কর! 
যান না। এরূপ কার্ধা কঠিন, এবং এরপ স্থলে রাঞ্জার ও গ্রঞ্জার 
স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি অধিক অনুরাগ হওয়া শ্বতাবসি। 
কিন্তু রাজ। ও প্রজা ন্তায়পরার়ণ ও মন্বিবেচক হইলে, উভয় দেশের 
ও উভয় জাতির স্বার্থের সামঞস্ত করি৷ কার্য করাই সম্তাবনীয়। 
এরপ স্কায়পরায়ণ ও সদ্বিৰেচক রাজ। ও প্রপ্জার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
ছপ্রাপা নক । | 


৫ম অঃ ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


উপরে অনেকগুলি কথা বলিলাম। কিন্তু বোধ হয় তাহার 
যাধার্থ অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ হয়ত 
বলিবেন ও সকল কথা লংসারীর নভে, উদাসীনের কথা, শিক্ষা 
স্থলে ও নকল কথ সমীচীন হইতে পারে, কিন্তু সংসারে চলিতে 
গেলে মনুষ্য ও রূপ উচ্চাদর্শের হইবে মনে করা ভ্রান্তি। এ সংশয় 
দূর করিবার নিমিত্ত ছুইটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ 
ভারতে আর্ধার্থষিগণ সংযম ও হপোবলে, উপরে যাহ! বলিয়াছি, 
সেই শিক্ষা দিঁয়াছেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার অনেক দিন পরে 
পাশ্চাত্য দেশে যীশুধৃষ্টও সেই শিক্ষা দিধাছেন। যদিও পাশ্চাতা 
দেশের রীতিনীতি ও আছারবাবছারের সহিত সংঘর্ষণে আলিয়া 
সেই শিক্ষা গ্রথনও প্রচুর ফললাভ করে নাই, ভারতের রীতিনীতি 
ও আহারবাবহার সেই শিক্ষার উপযোগী হুওয়তে তাহা অনেক 
দুর ফলপ্রদ হইয়াছে, এবং এত সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক বিপ্লবের 
পরেও অনেক হিন্দু অকাতরে স্বার্থহানি সহা করিয়া বলিতে 
পারেন_“ইছা! ক্দিনের নিমিত্ত যে ইহাতে এত কাতর হইব”। 
ইহাই হিন্দুর উন্নতি ও গৌরব, য'দও ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিং 
অবনতি ও অগৌরব জড়িত আছে। কেবল আধাত্মিক বিষয়ে 
টি রাখিয়া জড়জগতের তত্বানুশীলনে বিরত হওয়ায় হিন্দুর 
বৈষয়িক অবনতি ঘটিয়াছে, এবং বিজ্ঞানানুশীলনলব্ধ জড়শক্তির 
প্রভাবে বলীয়ান্‌ পাশ্চাতা জাতির নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে। 
সেই অবনতি ও পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাতা জাতির 
দামাদিগকে অবজ্ঞা করেন। সেরূপ অবজ্ঞা করা পাশ্চাতাদিগের 
1ক্ষে অন্ুচিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পার্থিব সম্পত্তি । তাহা 
াকিলে ভাল, কিন্তু হিন্দুদের তাহা অনেক দিন হইতে নাই। 
কিণে ভারপরাষণ স্রিটিঘ সাআাজোর নুশাসনাধীনে থাকিয়া! সে 


৪১৩. 
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অভাব অধিক অনুভব করিতে হয় না। তবে মার একটি আশঙ্কা 
আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদ্িগের নিকট প্রাপ্ত অমূল্য অপার্থিব 


সম্পত্তি, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতি, বৈষয়িক উন্নতির লোভে কোন্‌ 


দিন হারাইব, এবং তাহা হইলে আমরা যথার্থ অবজ্ঞাব পাত্র 
হইব। বিজ্ঞানান্ুশীলন দ্বার৷ বৈষয়িক উন্নতি সাধন, ও সামাজিক 
রীতিনীতি সংশোধন দ্বারা শারীরিক উতৎকর্ষলাভ ও বৈষয়িক 
উন্নতিবিধান, যাহাতে হয় সে শিক্ষা সর্ঘতোভাবে আবশ্তক, 
কিন্ত তন্নিমিত্ত যেন আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে এক পার্থে সরাইয়া 
ফেল! না হয় । এবং রাজনৈতি ক' বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সৃ্ধে 
পাশ্চাত্য কবি গোল্ডস্মিথের নিয়োক্ত কথাটি যেন মনে রাখা হয়। 


মানব হাদয়, যত দঃখসয়, 
আসি এ ভব সংসারে, 
অল্পমান্ত্র তার শাসনে রাজার, 
দিতে বা! ঘুচাতে পারে ।১ 


উপরে বিজেতা। ও বিজিতের রাজা প্রজ। সন্বন্ধ বিষয়ক 
সাধারণতঃ যে সকল কথা বল! হইয়াছে, তাহা ব্রিটেন ও ভারত 
সম্বন্ধে অনেকদূর থাটে। এক্ষণে ব্রিটেন ও ভারতের রাঙ্জা প্রজা 
সম্বন্ধ বিষয়ক দুই একটি কথা বিশেষ করির। বল৷ যাইবে । তাহা 
অবশ্তই সসম্্রমে ও সংষতভাবে বলিব। আশা করি সে কথায় 


! কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইবেন না । 


ভারতবর্ষ যখন ইংলণের অধীনে আইসে, তখন তারে 
মুসল্মান্‌ সাম্রাজ্য পতনোগ্ুখ, হিন্দুদ্িগের মধ্যে মছারাীয়েরা 
উত্থানশীল, রাজপুতগণ মন্দ অবস্থায় নহে, শিথের। পুনরভাখান" 
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নিমিত্ত উদ্ভোগী, এবং ফরাসীরাও ভারতনাম্রাঞ্ের নিমিত্ত 
ইংরাজদিগের প্রতিত্বন্্ী,। ক্রমে ভারতে বিটি, সাম্রাজ্য সংস্থাপিত 
হইলে. প্রাধান্ত লাভার্থে নান! গ্রতিধোগীর কলহ, ও অরাজকতা 
জনিত চোর দন্থ্যর পীড়ন্ন, হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, এবং ইংরাজের 
সুশামনে ও ন্তায়পরতায় আশ্বস্ত হইয়া, অধিকাংশ ভারতবাদা 
নিরাপত্তিতে সেই সামাজ্োর অধীনত স্বীকার করেন। ব্রিটেন ও 
তাবতের দেই রাজ! প্রজা সধ্ধন্ধ সার্ধীশতবংসরকাল চলিয়! 
আসিতেছে ।' এবং তাহাতে অনেক স্ুফলও ফপিয়াছে। তন্মধ্যে 


দুই চারিটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । যথ।,_ নিরাপদে শান্তিতে 


অপক্ষপাতিবিচারপ্রণালীর অধীনে অবস্থিতি, পশ্চাত্য বিজ্ঞান 
অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভ, এবং সর্বত্র পরিচিত 
ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ও বাম্পযানে সর্ধত্র গমনাগমনের স্থুযোগে 
সমগ্র ভারতবাসী মনে এক অভিনব জাতীয় ভাবের উন্মেষ। 
এই সকল কারণে ব্রাটষ, সাম্রাজ্যের নিকট ভারতবাদী রুতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ। যদিও সেই সাআ্াজ্যের অধীনে থাকা পরাধীনতা, 
কিন্তু উ্ভয়পক্ষ একটু বিবেচনার সহিত চলিলে, সে পরাধীনতা 
মন্ষ্যের যে স্বাধীনতা আবশ্তক তাহার লহিত এত আবরোধী বা 
অল্লবিরোধী যে, তজ্জন্ত কষ্ট বোধ করিবার হেতু নাই। ব্রিটিষ, 
রাজতগ্্ের মূল সুত্র অনুসারে তারতবাপী যে সেই তন্ত্রের বহিভূত 
থাকিবেন এমত কথা নাই। বরং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। সম্প্রতি একজন বঙ্গালীকে বড়লাট 
সাহেবের কার্যকরী স্ভার সভ্যপদে নিযুক্ত কর! হ্ইয়াছে। 
এবং ক্রমশঃ ভারতবাসী দেশের শান প্রণালী পরিচালনে 
অধিকতর অধিকার পাইবেন সম্পূর্ণ আশা করা যায়। যদিও 
ইংরাজের সত মিলিয়৷ ভারতবাপী কখন এক জাতি হইবার 


৪১৫ 


8৯৬ 


জান ও বর্ম । [ ২য় ভাগ 


সম্ভাবন। নাই, তথাপি অচিরে ভারত শাসনে বথা যোগা অধকার 
প্রাপ্ত হইয়! তাহার। ইংরাজ রাজার সহকারী হইবেন এ মন্তাবনা 
বথেষ্ট আছে । যাহাতে সেই সম্ভাবনীয় ফল সত্বর ফলে সেবিধয়েই 
গ্রত্যেক দেশহিটৈষীর উদেঘাগী হওয়া কর্তবা। সেই উদ্যোগের 
পথে উভয় পক্ষেরই ভ্রমজনিত যে সকল বাধাবিস্ত্ আছে তাহার 
নিরাকরণ নিতান্ত আবশ্তক | ইংরাজরাজপুরুষদিগে র মধো কাার 
কাহার এই একটি ভ্রম আছে ষে, প্রাচাজ্জাতি আড়ম্বর ও জাক- 
জমক ভাল বাসে, আদর করিলে প্রশ্রয় পায়, এবং ভয় দেখাইলে 


, বশীভূত হয়, অতএব তাহাদের শাসননিমিত্ত রাজার সৌমামৃততি 


অপেক্ষ উ্রমৃত্ত প্রদর্শন অধিকতর গয়োঞ্নীয়। অন্য প্রাচ্যজাতির 
কথ! বলিতেছি না, কিন্ত হিন্দু জাতির সম্বন্ধে এসংস্কার যে নিতান্ত 
্াস্তিমূলক একথা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বিদিত হওয়া অতি 
আবশ্তক, কেন না এই ভ্রম অনেক সময় তাহাদের সছ্‌দেস্ত পি 
হইতে দেয় না। জড়জগতের ও বৈষয়িক ন্থুথের অনিত্যতায় যে 
জাতির ঞ্রুব বিশ্বাস, সে জাতি কখনই আড়ম্বরপ্রিয় হইতে 
পারে না। যে জাতির আদর্শ রাজ! রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে আপন 
প্রিয়তমা! মহিষীতক বনবাসে পাঠাইয়া প্রজাবৎসলতার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন, দে জাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভীতি অপেক্ষ 
রীতি প্রদর্শন যে বছগুণে অধিকতর ফলদায়ক, ইহা বুদ্ধিমাম্‌ বাতি 
মাঝেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুরা জানেন “মুনীনাধ 
অতিভ্রম:* মুনিদিগেরও ভুল হয়। হিন্দুদিগের নিকট রা 
ভয়ে পাত্র নহেন, ভক্তির পাত্র । এবং ইংরাজ রাজার বাছবগ 
ক্মপেক্ষা তাহার ন্যায়পরতা হিন্দুর চক্ষে অধিকতর গৌরবের 
বিষয়। ্যুতরাং ত্রমস্বীকারে বা অনবধানতাকত মবিহিত কারা 
সংশোধনে হিঙ্গুর নিকট ইংরাজরাজপুর্ুধের গৌরবের হাগ ন 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিন্ধ কর্ম্ম। 


হইয়। বরং বৃদ্ধি হইবে। তারতবাপীপ্দিগের মধো আবার 
অনেকের সংস্কার আছে ঘে ইংরাঙ্জ বলদৃপ্ত জাতি, স্থতরাং 
ইংরাজের নিকট ন্যাপ অপেক্ষ। বলের গৌরব অধিক। এবং 
ইংরাজ স্পষ্টবাদী, সুতরাং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোষ 
সাষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেত্য়াতে ক্ষতি নাই। এরূপ মনে কর! 
আমাদের ভ্রম। দৈহিক বলের যত গৌরব করুন ন। কেন, ইংরাজজ 
নোতক বলের শ্রেঠতা মানেন। যিনি নৈতিক বলে বলাঘথান্‌ 
কাহারও নিকট তাহার পরাভব স্বীকার করিতে হইবে ন|। অতএব 
মামর। নৈতিক বলে বলীয়ান্‌ হইলে ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ অবসশ্তাই 
আমাদের সম্মান করিবেন। আর ম্পষ্টবাদ্দিতাগুণের সন্ধে 
শ্মবণ রাখ। কর্তৃবা, যে বাক্তি পদমর্য্যাদায় যেপ্ধপ সন্মান পাইবার 
যোগা, তাহার কার্ষোর মালোচন! সেইরূপ সন্মান পহকারে হওয়া 
উচিত। তাছা ন। হইলে সেই আলোচন। দোষ বা ভ্রম সংশোধনে 
কৃতকার্য হয় না, বরং পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন করে। 
(বিটেন ও ভারতের মধ্যে রাজা প্রজ! সন্বন্ধস্থাপন ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় উভয়ের মঙ্গলার্থে ঘটিয়াছে। আমাদের মঙ্গল এই যে, 
আমর। একটি প্রবল পাক্রান্ত অণচ ন্তায়পরারণ জাতির স্ুশাসনে 
শান্তি ও নানারপ সুখন্বচ্ছন্দলাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজদিগের 
নহিও মিলনে বহুদিনের উপেক্ষিত জড়ক্পগতের প্রতি আমাদের 
যথাযোগ্য আস্থ। জন্মিয়াহে, ও জড়বিজ্ঞানান্ুশীলনদ্বারা বৈষয়িক 
উন্নতাবধানের চেষ্টা হইতেছে । ইংরাজ ও দাধারণতঃ পাশ্চাত্য 
জাতির মঙ্গল এই যে, হিন্দুজাতির সহিত সংশ্রবে আসমা 
মাধ্যাত্মিক তত্বান্রশীলনে ও সংযম অভ্যাসে তাহাদের শ্রদ্ধা 
দান্মতিছে, এবং তন্বারা তাহাদের অপূরণীয় বিষয়বাদনা ও 


হজ্জনিত বিরাধ ও অশান্তি নিবারিত হুইবার সম্ভাবনা হইতেছে। 
চে | 


৪১৭ 


৪১৮ 


৩। প্রজারপ্র!ত 
রাজার কর্তৃষা। 

অন্তেয় আক্র- 

মণ হইতে রাজ্য 
রক্ষা । 


জান ও কন্স। [২য় ভাগ 


পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংশ্রবে আপিয়া হিন্দু ধতশীত্ব 
তাঁহাদের জড়বিজ্ঞানান্শীলনের এত অনুরাগী হইয়াছেন, হিন্দুর 
সহিত সংমবে আসিয়া পাশ্চাতোরা যে তত শীত্ হিন্দুর 
আধাত্মিক তত্বান্ুশীলনে সেইমত অনুরাগী ভইবেন এ আশা 
করা যায় না। কিন্তু'সেই সংশ্রবের যে কোন ফল হইবে ন! এরপ 
নৈরাশ্টেরও কারণ নাই | হিন্দু ষদি ঠিক থাকিতে পারেন, এবং 
পাশ্চাত্যের দৃষ্টাস্তে মুগ্ধ না হইয়া, আধ্যাত্মিকভাব অক্ষুপ্ন রাখিয়া 
অনাসক্তরূপে বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করেন, তধে এমন দিন 
অবশ্তই আসিবে বখন হিন্দুর শান্ত ও সংযতভাবের দৃষ্টাস্ত পাশ্চাতা 
জগতের এঁকান্তিক জলস্ত বিষয়বাসনাকে প্রশমিত করিবে । 

৩। প্রজান্প প্রতি ল্লাজাল্স কতব্য। 

রাজা ও প্রজা! উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্তবা কর্ম আছ। 
ঘখন রাজার নিমিত্ত প্রজা নহে, বরং প্রজার নিমিত্তই রাজ, তখন 
প্রজার প্রতি রাজার কর্তবা কি তাহারই আলোচনা অগ্রে হওয়া 
সঙ্গত । 

রাজার প্রথম কর্তব্য, প্রজাকে বাছিরের শত্রুর আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করা। সেই কর্তব্য পালনার্থ সৈন্য সংস্থাপন 
আবশ্তক। যদ্দিও এক্ষণে পৃথিবীতে অসভ্যজাতির বল ও সংখা 
অধিক নহে, এবং সভাজাতির মধো কেহ অপরকে অকারণে 
আক্রমণ করিবার আশঙ্কা অল্প, তথাপি সকল সভাজাতিই থে? 
সৈন্ত রাধিবার জন্ত বাস্ত, এবং যদ্দিও তাহাতে প্রভূত অর্থ 
বায়ের প্রয়োজন, সকলেই সেই ব্যয়ভার অকাতরে বছদ 
করিতেছেন। বদি পৃথিবীর সকল সভ্যঞ্জাতি মিলিত হইয়া 
পরম্পরের গ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির করেন যে, প্রত্যেকেই 
অসভ্যজাতির অন্তায় আক্রমণের আশঙ্কানিবারণ : এবং আগর 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিন্ধ কম্ম। 


প্রয়োজনীয়কার্ধাসাধন নিমিত সম্ভবমত সৈম্ত রাখিয়া বাকি 
সৈশ্ত বিদায় দিবেন, তাহা হইলে অনেক লোক ও অনেক নর্থ, 
যাছা ভাবি অণ্তত নিবারণ উদ্দেশ্তে এখন আবদ্ধ রহিয়াছে, 
নানাবিধ বর্তমান গুভকার্যে নিয়োজিত হইতে পারে। তাহা 
কি হইবার নহে ? | 

রাজার দ্বিতীয় কর্তবা প্রজাকে রাজোর ভিতরের শক্রর 
অত্যাচার হইতে, মথাৎ দস্তা, চোর, ও অন্ঠান্ত প্রকার ছুষ্ট 
লোকের অন্যায় আচরণ হইতে, রক্ষা করা। তদুদেশ্ে দেশশাসনার্থ 
স্থনিন্নম ব্যবস্থাপন, সেই সকল নিয়মলজ্বনকারীদিগের দোষ- 
নির্ণয় ও দগুবিধান নিমিত্ত উপযুক্ত বিচারাণয় সংস্থাপন, 
এবং সেই বিচারালয়ের মাদেশ পালন ও সাধারণতঃ শাস্তি- 
সংরক্ষণ নিমি্ত উপযুক্ত কর্মচারীর নিয়োগ, আবশ্তক। আইন 
বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভা সংস্থাপন করা, এবং সেই 
সভায় বথাসম্তভব সাধারণ প্রজ্ঞাবর্ণের প্রতিনিধিগণকে সভাবূপে 
নিষুক্ত করা, প্রয়োজনীয় । কারণ তাহ হইলেই প্রজাবর্গের প্রকৃত 
অভাব পূরণের বাবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে পারে। ূ 

রাজার এই দ্বিদ্তীয় কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার 
মাছে, কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভব- 
পর নহছে। 

এস্থলে কেবল একটি কথ! বঙিব। এই দ্বিতীয় কর্তব্য 
পালনে সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল 
করিতে বা দণ্ডবিধান করিতে রান্রাকে বাধা হইতে হয়। সেই 
আংশিক অমঙ্গল একপ্রকার অনিবার্য । কিন্তু তাহার পরিমাণ 
₹মাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা কর! রাজার কর্তব্য । দণ্ডিতের 
'গুবিধান এমন ভাবে কর! উচিত বে তত্থারা! তাহার শাসন ও 
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প্রজ্জার স্বাস্থ্য 
রক্ষার ব্যবস্থা। 
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ংশোধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবং প্রাণদওড একেবারে উঠাইয়া 
দেওয়। কর্তব্য । 

রাজার তৃতীয় কর্তব্য প্রজ্জার অভাব নিরূপণ করা, এবং 
তন্নিমিত্ত প্রজ্জাবর্গের রীতি নীতি ও প্রকৃতি বিশেষরূণে 
অবগত হওয়া। প্রর্জীর প্রকৃত অভাব কি, তাহারা কি চাহে ও 
তাহ দেওয়। রাজার পক্ষে কতদুর সাধা ও সংঙ্গত, এসকল 
বিষয় ন। জাঁনিলে রাজা শাসনপ্রণালী প্রজার স্থখকর করিতে 
পারেন না। এবং তাহ! জানিবার নিমিত্ত প্রজার রীতি নীতি ও 
প্রকৃতি ভাল রূপে অবগত হওয়া! আবশ্তক | যেখানে রাজা ও 
প্রজ৷ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সেখানে এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে 
জানিবার প্রয়োজন অধিকতর। কারণ অনেক সময়ে প্রজার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজার সছুদ্দে্ত সিদ্ধ হয় না। 
যেমন রোগীর প্রকৃতি না জানিয়া ষধ প্রয়োগ করিলে তাছাতে 
সমাকৃ্‌ উপকার হয়না, তেমনই প্রঞ্জার প্রকৃতি ন৷ জানিয়! তাহার 
হিতার্থে কোন কার্ধ্য করিতে গেলেও নে কার্য নফল হয না। 
প্রজার প্রকৃতি বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত প্রজার ভাষা, 
সাহিত্য, ও ধর্ঘের হুলতত্ব জানা বিজাতীয় রাজার ও রাজপুরুষ- 
গণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্তক। 

রাজার চতুর্থ কর্তব্য প্রজাবর্ণের সুখগ্ষচ্ছন্দবৃদ্ধির নিমিত্ত 
সমুচিত বিধান সংস্থাপন |. সকল স্থথের মুল স্বাস্থা, অতএব 
প্রজার স্বাস্থা রক্ষার বাবস্থ। কর! রাজার সর্বতোভাবে কর্তব্য। 
সতা বটে সকলেরই নিজ নিক স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্ট। নিজে কর! 
উচিত। বাসস্থান যাহাতে শ্বাস্থ্াকর হয় ও থাগ্ক যাহাতে 
পুষ্টিকর হুয় তদ্িষয়ে গ্রজাদিগের নিজের কাধ্য নিজেই করা 
কর্তব্য, রাজ! তাহা করিতে পারেন না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার 
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নিমিত্ত অনেক কার্য আছে যাহ প্রজার সাধাতীত, এবং রাজার 
সাহাধা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। যথা নদীর গর্ভ পুরিয়। 
গিয়া শ্রোত বদ্ধ হইয়। অথব! দেশের জল বাহির হইবার পথ রুদ্ধ 
হইয়া যদ্দি বনৃবিস্তীর্ণ দেশ অস্বাস্থাকব হইয়া পড়ে, অথব৷ 
বাবসায়ীরা লাভের লোভে যদ্দি থাগ্ঠ দ্রবো গোপনভাবে অনিষ্টকর 
বস্ত মিশ্রত করে, সে কল স্থলে রাজার সাহ্থাধা ব্যতীত অনিষ্ট" 
নিবারণ সম্ভবপর হয় না। তত্তিন্ন দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপনও রাজার কর্তবা। 
বাজ্যের একস্থান ভইতে অন্তস্থানে লোকের গমনাগমনের ও 
দ্রব্যাদি প্রেরণের সুবিধার নিমিত্ত ভাল পথ, ঘাট, সেতু, বন্দর 
প্রভৃতি প্রস্তত করা রাজার কর্তবা। একার্ধা প্রজারাৎ করিতে 
পারে, কিন্তু এ সকল কার্ষো অধিক বায়ের প্রয়োজন, সুতরাং 
বহুসংথাক প্রজা একত্র না হইলে প্রজারা সে বায়ভাব বহন 
করিতে পারে না। এখন অনেক রেলপথ প্রজাবর্গ একত্র হইয়া 
প্রস্তুত করিতেছে ও চালাইতেছে। তবে তাহাতেও রাজার 
সাহায্য আবগ্তক, প্রথমতঃ ভূমি অধিকাব করণার্ে, দ্বিতীয়তঃ 
নিরাপদে লোকের গমনাগমনের বিধান করিবার নিমিন্ত। 
প্রজাবর্গের সুশিক্ষা বিধান কর! রাজার আর একটি বিশেষ 
কর্তব্য কর্ধ। কততুর শিক্ষা দেওয়া রাজার কর্তবা ততসম্বন্ধে 
মতভেদ আছে । অনেকে বলেন প্রজার! যাহাতে একেবারে 
নিরক্ষর না থাকে সেইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ কেবল লিখন পঠন শিক্ষা, 
দেওয়াই রাজার পক্ষে যথেষ্ট, তবে সে শিক্ষা গ্রজার বিনাব্যয়ে 
পাওয়া! উচিত। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এত 
অল্পে রাজার কর্তৃবা পালন হয়না, প্রজ্জাকে আর কিঞ্চিৎ অধিক 
শিক্ষ। দেওয়ার বিধান কর! রাজার কর্তব্য। তবে সে শিক্ষা কত 
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উচ্চ হুওয়া উচিত তাহা! দেশের ও সভ্য জগতের অবস্থার উপর 
নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষিত সমাজের জ্ঞানের পরিসর যেমন 
বিস্তারিত হইতেছে, সাধারণের শিক্ষার সীমা তেমনই তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হওয়া বিধেয়। শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য, 
প্রথমতঃ দ্রেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রািয়। প্রয়োজনীয় সাধারণ 
শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রের বয়সের নিম্ন ও উচ্চ সীম। স্থিরকরা, দ্বিতীয়ত; 
সেই বয়সের সকণ বালকের শিক্ষার নিমিত্ত যথাযোগা স্থানে 
প্রয্োজনমত বিগ্যালয় স্থাপন করা, এবং ভ্ভূতীয়তঃ এইরূপ নিয়ম 
কর যে, নিদ্ধারিত বয্বসের সকল বালকই যেন কোন না কোন 
বিদ্তাপয়ে যায়। তারপর রাজার আরও কর্তব্য, উচ্চ শিক্ষার 
নিমিত্ত স্থানে স্থানে দ্রই একটি আদশবিগ্ঠালয় স্থাপন কর]। 
এততিন্ন প্রজাগণের নীতিশিক্ষার নিমিত্ব রাজার বিশেষ বাবস্থা 
করা আবশ্তক। সকলেই স্বীকার কারবেন দেশের শান্তিরক্ষা 
করা রাজার কর্তব্য।' তাহা হইলে শান্তিভঙ্গের মুল কারণ যে 
দুর্নীতি তাহা নিবারণ করা, অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সুনীতি শিক্ষা 
দেওয়া, রাজার কর্তব্যের মধ্যে অবস্তই পরিগণিত হইবে কেহ 
কেহ বিভ্রপ করিস বলেন আইন দ্বারা লোককে নীতিমান্‌ করা 
যায় না। কিন্তু তাই বলিযা নীতিশিক্ষা নিক্ষল সুতরাং নিপ্রয়োজন 
একথ। সপ্রমাণ হয় না। * 

প্রজার ধর্মুশিক্ষার বিধান কর! রাজার কতদূর কর্তবা 
তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। যেখানে রাজা প্রজা ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী সেখানে ধর্মৃশিক্ষ। সম্বন্ধে রাজার নিলিপ্ত থাকা উচিত, 
এবং ধাহাতে সকল সম্প্রদায় নির্ধিম্নে আপন আপন ধর্ম পালন 
কারতে পারে সেই রূপ বিধান কর। কর্তব্য । সময়ে সময়ে এ 
বিষয়ে কর্তবাসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে এক সম্প্রদায়ের 
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ধর্ম পণুহনন আদেশ করে এবং অন্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম তাহ! নিষেষ 
করে, সেখানে উভয়েই ইচ্ছামত স্বধন্্ম পালন করিতে গেলে 
বিরোধ অনিবার্য । সেস্কলে রাজার এইরূপ বিধান কর। কর্তব্য 
যে, কোন সম্প্রদাপ্ অপর সম্প্রদায়ের অন্ত!য় কষ্টের কারণ না 
হইয়া উভয়েই সংষত ভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করিতে পারে। 

যেমন কতকগুলি বিষয়ে প্রঞ্জার হিহার্থে রাজার হস্তক্ষেপ 
কর৷ কর্তবা, তেমনই অধিকাংশ বিষন়্ে প্রজার স্বাধানঙা রক্ষার্থে 
রাজার হস্তক্ষেপণে বিরত থাক। কর্তবা। প্রঞ্জাবর্গ আপন ইচ্ছায় 
ম্বানয়মে চপিতে শিক্ষা কারলেই রাজার ও প্রজার প্রকৃত 
মগল। আর স্থাধীন ভাবেচ'লিতে দ্িপেই প্রব্না পেই শিক্ষালাভ 
করতে পারে। অন্যান্য প্রকার শিক্ষার মধ্যে ইহাই প্রজার 
সর্বোচ্চ শিক্ষা, এবং এহ. শিক্ষায় গ্রপ্জাকে উপদিষ্ট কর! রাজার 
একটি প্রধান কর্তব্য। 

প্রজা আপন মঠামত স্বাধীন ও নিঃশঙ্কভাবে লেখায় ও কথায় 
ব্যক্ত করার পক্ষে কোন নিষেধ থাক উচিত নছে। তবে কোন 
প্রজাকে রাজার বা অন্ত প্রজার অপবাদ বোষণ। কারতে 
বা কাহাকেও কোন গহিত কার্যে উৎসাহিত, কারতে দেওয়। 
অন্ুচিত। ফলও: স্বাধীনতাম্ন সকলেরই অধিকার আছে, এবং 
দেই ন্তই স্বাধীনতাৰ অপব্যবহারে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে, 
কাহারও অধিকার নাই। তাহ। হইলে একের স্বাধীনতা অন্টের 
স্বাধীনতার নাশক হুইয়া উঠে। 

রাঞ্জ। শাসনের বার়সক্ষুণনার্থ প্রঞ্জার নিকট করগ্রহণের অধি- 
কারী। রাজকর এইবপে সংস্থাপিত হওয়া উচিত যে, তাহার 
পারধাপ কাহারও পক্ষে গীড়াদায়ক না হয়, এবং তাহা সংগ্রহের 
প্রণালী কাহারও অস্ত্রবিধাজনক না হয়। 


প্রজার ষতা মত 
প্রকাশের 
স্বাধীনত। 
সথাপন। 


করসন্থাপন । 


৪২৪ 


ঘদেশীয় শিল্পের 
উন্নতি সাধন । 


মাদক প্রব্য 
সেবন নিবা- 
সখের চেষ্টা। 


জ্ঞান ও কর্ম । [২য়ভাগ 


স্বদেশী ও বিদেশীয় পণাদ্রবোর উপর রাজকরের পরিমাণের 
ন্যনাধিক্যদ্বার। শ্বদেশীয়শিল্পের উন্নতিসাধন করদংস্থাপনের একটি 
উদ্দেস্থট বলিয়া পরিগণিত | সেই উদ্দেশ্ত সাধু, কিন্তু তাহা সাঁধ. 
নের এই উপায় কতদূর স্তায়সঙ্গত ও প্ররুতপক্ষে হিত কর, 
তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেক সভাদেশেই সে উপায় 
অবলম্বিত হইতেছে ।১ 

মাদকদ্রবোর উপর করসংস্থাপনদ্বার1 রাজার আয়বৃদধি করা 
কতুর ন্যায়সঙ্গত এ প্রশ্নও এইথানে উঠিতে পারে। মাদক- 
দ্রব্য সেবন সর্বত্রই অনিষ্টকর, এবং উঞ্প্রধানদেশে তাহ! সেবনের 
কোন প্রয়োজন নাই । যে দ্রব্য সেবন নানারোগেব ও অশান্তির 
মূল, ও যাহার অতিরিক্ত সেবনে মন্ষ্যের পশুত্প্রাপ্তি হয়, তাহার, 
ওঁষধার্থে ভিন্ন অন্ত কারণে, ক্রয়বিক্রয় অন্ততঃ উঞ্ণ প্রধানদেশে 
রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্চণীয়। তবে একেবারে ম্পটরূপে 
নিষিদ্ধ না হইয়া ক্রমশঃ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিসিদধ, 
এই কথা অনেকে বলেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, ধতদ্দিন লোক্বে 
মাদকদ্রবাসেবনের প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন তাহার ক্রয় 
বিক্রয়ের নিষেধ [নক্কুল, ও তাহা গোপনে প্রস্তত ও বিক্রীত হইবে। 
কিন্ত একদিকে সুশিক্ষান্থারা, ও অপরদিকে করসংস্থাপনপূর্বক 
মাদকদ্রব্যের মৃূল্যবৃদ্ধিদ্বারা, সে গ্রবৃত্তির যখন ক্রমশঃ হাস হইবে, 
তখন বিনা নিষেধেও-নিষেধের ফল: পাওয়া যাইবে । যদি সেই 
আশায় গ্রতীল্গা করিয়! থাকিতে হয়, তাহা হইলে রাজার এইরূপ 
বিধান করা কর্তব্য ঘে, রাজকম্মচা্রীরা মাদক বোর ক্রয়বিক্রয় 


পেসপসপ্পীপপী পাপা শি 
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৫ম অঃ] . রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম। ৪২৫ 


ধাহাতে কম হয় ও তাহা বাবহারের পরিমাণ যাহাতে কমিয়! যায়, 
তৎপক্ষে বিশেষ যত্ববান্‌ তয়েন। 

৪1 ল্লাজাল প্রতিত প্রজাল কতব্য। ৪ রাঙ্গারপ্রতি 
রাজার প্রতি প্রজার প্রথম কর্তব্য ভক্তিপ্রদর্শন । মনু কহিয়াছেন-_ প্রজার কর্তৃবা। 

“স্নী হুনলা ক্কালা লহ্হটব্য নিম্ভমি1১ কি গরবর্শন। 
( মহতী দেবত। রাজ। নররূপধারী। ) 

রাজাকে ,দেবতাতুল্য সম্মানার্হ বলার কারণ 'এই ধে, রাজা না 
থাকিলে দেশ অরাজক হইয়। সর্বদ] সন্ত্স্ত থাকে | ফলতঃ যেশরক্ষার 
নিমিত্ত রাজার স্যষ্টি হইয়াছে ।২ রাজ। যদ্দি ভক্তির ষোগা না হন, 
কিরূপে তাহাব প্রতি ভক্তির উদয় হইবে ?--এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলা যাইতে পারে, বাজতক্তি কোন বাক্তিবিশেষের উদ্দেশে নহে, 
তাহা রাঁজপদের উদ্দেশে । সে পদ সর্বদাই ভক্তির যোগ্য। ধিনি 
সে পদে অধিঠিত তিনি যদ্দি নিজগুণে ভক্তির যোগা হয়েন, তাহা 
হইলে প্রজার পরমস্তুখের বিষয়। রাজাকে যে প্রজার ভক্তি করা 
কর্তব্য,তাহ। কেবল খাজার হিতার্থে নে, প্রজ্গার হিতার্থেও বটে। 
কারণ রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি না থাকিলে প্রজা রাজান্ছা" 
পালনে ৩ৎপর হইবে না, সুতরাং রাজাব রাজাশাসন দুরূহ হইবে, 
রাজো বিশৃঙ্খল! ঘটিবে, এবং রাজোর শান্তিরক্ষা ও গ্রজাবর্গের 
সখন্বচ্ছন্দনাধন সম্ভাবনীয় হইবে না। 

রাজা যদি কোন অন্তায় আদেশ করেন তাহা হইলে প্রজাকি রাজাজ্া 
করিবে ?-_এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, সেই আদেশ পালনীয়। 
ধ্মনীতির বিরুদ্ধ হইলে প্রজ! তাহা পালন করিতে বাধা হইবে 
না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেরূপ কর্তবাসঙ্কট প্রায় ঘটে না। 
অধিকাংশ স্থলে অন্যায় আদেশের অর্থ অহিতকর আদেশ; প্রজ। 
7 ক, ৮1 ২ লু খত 
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রাজার কার্যের 
সমালোচন। 
সম্মানপূর্বক 
করা উচিত। 


€। একজ।তির 
বারাজ্যের অন্ 
জাতির ব৷ 
রাজ্যের প্রতি 
বর্ভযা।, 


জ্ঞান ও কর্মা। . [ ২য় ভাগ 


যখন রাজার শাননাধীনে থাকিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়, 
তথন কর্দাচিং একট। অহিতকর আদেশের জন্ত রাজার বিরুদ্ধা- 
চরণ কর! প্রজার কর্তবা নছে। তবে সেই আদেশ পরিবর্তনের 
নিমিত্ত বখানিয়মে স্যায়ানুসারে চেষ্টা কর! উচিত, তাহাতে কোন 
দোষ নাই। কিন্ত যতদিন সে আদেশ পরিবর্তিত না হয় ততদিন 
তাহা পালনীয়, এবং তাহ। অমান্য করা কর্তবয নহে। 

রাজার বারাজকম্মচারীর কার্ম্য সমালোচন৷ করিতে হইলে 
তাহা যথোচিত সম্মানের সহিত করা কর্তবা। রাজার বা রাজ. 
কন্মচারীর কার্য দোষ লক্ষিত হইলে তাহা দেখাইয়া দেওয়াতে 
রাজ। ও প্রজ1 উভয়েরই উপকার হয়, কিন্তু তাছা৷ সরণ বিনীত ও 
সম্মানসহচক ভাবে দেখান উচিত। তাহ না হইলে তাহাতে 
কোন গ্লুফল না হইয্ন। কুফপ ফলিখার সম্ভাবনা । কারণ 
অদম্মানের সহিত কাহারও দোষ দেখাইতে গেলে ম্বভাবতঃ সে 
বিরক্ত হইবে, ও দোষ থাকলেও তাহা স্থিরভাবে দেখিতে চাথিবে 
না। সুতরাং সেপোষের ৩ সংশোধন হইবেই না, অধিকন্ত সেই 
বিরক্কির.ফণে সেইব্যক্তি কর্তৃক অন্ত দোষও ঘটিতে পারে। মাবার 
অসম্মানের সহিত ্রাজকন্মচারীর দোষ দেখাইতে গেলে হাহার 
প্রতি অন্ঠ প্রজার শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে পারে, ও তাহার ফলে রাজ 
প্রঞ্জা পরস্পরের অপভ্ভাব জন্মিতে পারে, এবং তাহ রাজা ও 


প্রজা উভয়েরই পক্ষে অস্তভকর। 


9%। এক জাতিল বা ল্লাত্যেল অন্য 
জ্াতিজ বাজাজ 
প্রতি কণুব্য। 
সকল সভযজাতির ও সভ্যরাঞ্যেরই পরম্পরের সঞ্িত নপ্তাবে 
থাক। ওর্তব্য। 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


সভ্যমনুষ্যগণের পরম্পর ব্যবহার যেরূপ ন্তায়সঙগগত হওয়। 
উচিত, সভ্যজাতিসমূহের পরস্পর ব্যবহার তদপেক্ষা অধিকতর 
হ্যায়ুসঙ্গত হইবে আশা কর! যায়। কারণ এক জন মনুষ্য সভ্য 
বুদ্ধিমান ও ন্তায়পরায়ণ হইলেও তাহার ভ্রমে পতিত হইবার 
সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু একটা সমগ্র মভাজাতির, ধাহার মধ্যে 
অনেক বুদ্ধিমান্‌ ও স্তায়প বাণ ব্যান্ত আছেন, পকগেরই ত্রমে পতিত 
হইবার সম্ভাবনা অঠিঅল্প । দুঃখের বিষয় এই যে, এরুপ সন্ভা- 
জাতির মধ্যেও কথন কথন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। তাহার কারণ 
বোধ হয় অসংযত বৈষট্ুক টন্নতিব আকাকজ্ষ।। বৈষয়িক টন্নতি 
বাঞ্চনীয় বটে, কিন্তু তাহ মনুষ্যজীবনের কি জাতীয় জীবনের 
একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেম্ত নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানবের 
চরম লক্ষ্য। 

সভ্যজাতির পরম্পরের প্রতি যেরূপ বাবহার উচিত, অপভা- 
জাঁতর সহিত সভ্যজ্জাতির বাবহার তদপেক্ষ। আরও উদারভাবের 
হওয়া বিধেয় । কি সংখ্যায় কি বলে, পৃথিবীতে এখন মার 
এরূপ কোন অপভ্যজাতিই নাই যাহাকে ভয় করিয়া নভাঞ্জাতিকে 
চলিতে হইবে। অনভাঞ্জাতিকে ক্রমশঃ শিক্ষিত ও সভ্য করা 
সভাজাতির লক্ষ্য হওয়া! উচিত। তাহাতে ধে আয়াস ও অর্থ 
লাগিবে, তাহাদের নহিত বাণিজোর আদান প্রদানে তদপেক্ষা 
অধিক লাভ হইবে। পরন্ত অসভ্যঞজাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য 
করাতে শিক্ষাদাতার যে জাতীয় গৌরব আছে তাহাও অল্প মূলোর 
নহে। 


৪২৭ 


অসভ্যজাতির 
প্রতি সম্তয- 
জাতির কর্তব্য। 


ধর্মের মূল হৃত্র 
ঈশ্বরে ও 
পরকালে 
বিশ্বাস। 


জভ্উি অন্যান ॥ 
ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম । 


ধর্মের সুল মর্ম কি তাহা সকলেই জানেন; এব* ইহাও 
সকলেই জানেন যে ধর্মের মূলস্থত্র ঈশ্বরে ও পরকানে 
বিশ্বাস। পৃথিবীর প্রায় সকল সতাজাতিরই ধর্ম সেই বিশ্বাদের 
উপর স্থাপিত। ঈশ্বর না মানিয়া কেবল পরকাল মানিলে দে 
বিশ্বাসকে ধর্ম বলা যায় না। জীবেব সে পরকাল জাড়র এক 
অবস্থার পর অবস্থাত্বরের ন্যায় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 
আবার পরকাল না মানিয়া কেবল ঈশ্বর মানিলেও সে বিশ্বাম 
ধর্ম নহে, কারণ সেস্থলে ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ত্াছার 
সহিত জড়ের সহ্ন্ধ হইতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে না। আর 
ঈীশ্বর ও পরকাল উভয়েরই অন্িত্ব অস্বীক1র করিলে ধর্ম থাকিতে 
পারে না, (যদ্দিও নীতি থাকিতে পারে,) একথা কেহই বোধ 
হয় সন্দেহ কারন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস এই 
ছুই হিশ্বাসের মিক্নকেই ধর্ম বলা যায়। আমি অনন্তকাল থাকিব 
এবং অনস্ত চৈতনশততি স্বারা চালিত হইব এই বিশ্বাস থাকিলেই, 
মানু ভড়জগৎ ছাড়াইয়া উঠিতে, ও সংসারের সুখছুঃখ তুচছজ্ঞান 
করিতে, পারে, এব' স্থখে ছঃখে সম্ভাবে বলিতে পারে, যখন 


৬ অঃ ] ধর্মনীতিসদ্ধ কর্ম ( 


অনন্তকাল আমার সম্মুধে এবং অনস্তচৈতন্তশক্তি আমার সহায়, 
তখন অল্প দ্রিনের স্ুখছুঃখ কিছুই নহে, এবং পরিণামে অনন্ত 
স্থথ আমার প্রাপা। 

ঈশ্বর ও পরকাল বোধ হয় জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বাসের 
বিষয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস যুক্তি(সন্ধ কি না, এই 
প্রশ্নের উত্তরে বগা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বের চৈতগ্ভশক্তিকে 
ঈশ্বর বলিয়। মানা! কোন যুক্তির বিরুদ্ধ নহে, এবং দেহাবসানেও 
মান থাকিব, মাত্মার এই উাঞ্ত মাত্জ্ঞানের ফল, ও.তাহ। 
অবিশ্বান করিবার কোন কারণ নাই। 

ধর্মনীতপিদ্ধ কর্মের আলোচনা কবিতে গেলে তাহ! ছুই 
ভাগে বিভপ্ত কর। যায়__ 

১। ঈশ্বরের প্রতি মন্ষ্যের ধর্মনীতি সিদ্ধ কর্তবাকর্দা। 

২। মন্ুষ্নের প্রতি মনষ্যের ধর্মনাতিলিনধ কর্তব্যকর্ম। 


১। উইম্বলেল্প প্রতি অনুন্যেল 
লর্মমনীতিল্িন্জ কত) ক্স । 


ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্মের কর্তব্য এবং মন্ুষোর প্রাত মন্ুষোর 
কর্তবা এই দ্বিবিধ কর্তবোর মধো দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। 
প্রথধতঃ মন্ুষ্যের কর্তব্য পাণিত হইলে কেবল কন্তব্যপালন- 
কারার মনল হয় এমত নহে, ধাহার অনুকূলে দেই কন্তবা পালিত 
হইল তাহারও হিত হয়, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালিত 
হইলে তাহার হিত হইপ এ কথ| হত শবের প্রচলিত অর্থে 
বণ্] যার না। কারণ ভীহার কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই, 
মৃতরাং তাহার হিত কে করিতে পারে? তবে তাহার প্রতি 
কন্তবাপাগনে তৎপালনকারীর মন্রণ হওয়াতে তাহার সৃষ্টির 


6২৯ 


ধর্মনীতিসিদ্ধ 
কন্মের বিতাগ। 


১। ঈশ্বরের 
প্রতি মনুয্যের 
ধর্মনীতি (সস্ধ 
কর্তব্য। 
ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তব্য তাহার 
প্রীতির নিমিত্ত 
পালনীয়। 


৪৩৬ 


সাধারণতঃ 


মানবের সকল 


রে প্রতি 
অন্তর্গত | 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


হিত হয়, এবং তিনি তাহাতে প্রীত হয়েন, এ কথা বলা যাইতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের প্রতি মন্ষোের কতবা ভিন্ন ভিয়। 
এক ব্ক্তিসম্বন্ধীয় কর্তবা অন্য বাক্তিসম্বন্ধীয় কর্তব্য হইতে 
পৃথক্‌। কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি মনুষোর কর্তব্য মানবের সমস্ত 
কত্তব্যের সমষ্টি। মানুষের এমন ফোন কর্তবা কর্ম নাই যাহা 
ঈশ্বরের গ্রতি কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
কারণ আমাদের সকল কর্তবাই ঈশ্বরের নিয়মের উপরু সংস্থাপিত 
এবং তাহার নিয়ম পালনার্থেই সকল কর্তব্য পালিত হয়। 
মানবের সকল কর্তব্য কর্মই ঈশ্বরের গ্রীতি উদ্দেশে করণীয়। 
ইছাই 

“অল্‌ জবীমি অহুম্ানি মহ্গুত্বীমি হৃহান্বি অন্। 

অল্‌ অলি জীন্ন ঘ নন্‌ জত্র ললদঘ্যল্‌॥ ১ 

(কর্ম বা ভোজন তব, দান বা যজন, 

কিম্বা তপ, কর সব, আমাতে অর্পণ | ) 
এই গীতাবাকোর অর্থ। এবং এই অর্থেই জাতকর্ম্ম হইতে 
অস্তো্টি ক্রিয়া পর্যন্ত হিন্দুর জীবনের সমস্ত কার্ধ্যই ধর্মাকার্ধ 
বলিয়া! পরিগণিত, ৭ ধর্মকার্ধ্য স্বরূপে অনুঠিত হইয়া থাকে । 

দেহরক্ষা, দারপরিগ্রক, স্ত্রীপুত্রাদিপালন, সামাজিক ক্রিয়া 

কলাপ, প্রভৃতি সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এইমত ধর্মাকার্ধ 
মনে করিয়! ঈশ্বরোদ্দেশে নির্বাহ করিতে পারিলেই, তাহা 
সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার ও তাহাতে কোন পাপম্পর্শ না হইবার 
সম্ভাবনা । জপ তপ, পুরা অর্চনা, ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তব্য কর্ণ, ইহাই ফেবল ধর্শাকাধ্। এবং আমাদের অপর কতা 


টিনার 


১ শীত, ৯। ২৭। 


শষ্ঠ অঃ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম 


কর্ম কেবল মন্নুষোর প্রতি কর্তৃবা, ও তাহা কেবল লৌকিক 
বা বৈষয়িক কার্য, এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সংঅব 
নাই, এরূপ মনে কর ভ্রম। ধাহারা ঈশ্বর ও পরকাল মানেন, 
তাহাদের পক্ষে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
সমস্ত কার্যাই ঈশ্বরোদেশে ধর্মকার্যা মনে করিয়া সম্পয় 
করা উচিত। কারণ সকল কার্যেরই আধাত্বিক ফলাফল 
আছে, সকল কার্যেরই ফলাফল ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ 
করিতে হয়। একটি সামান্য ৃষ্টাস্ত ঘ্বারা এই কথা বিশদভাবে 
দেখ! যাইবে। আহার ত অতি সামান্ত কার্ধা। কিন্তুসেই 
আহার পরিমিত ও সাত্বিক ভাবে হইলে, তদ্দারা দেহের সুস্থতা, 
মনেব শান্তি, সৎকর্মে প্রবৃত্তি, ও অসৎকর্থে নিবৃত্তি, এবং তাঙ্ঠার 
ফলে ইহলোকে প্ররূত স্বখ ৪ পরলোকের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি, 
এই সকল লাভ হয়। আবার আহার অপরিমিত ও রাজসিক 
ভাবে হইলে, তাহাতে দেহের অসুস্থতা, মনের উগ্রতা, সৎকর্ম 
বিরাগ, ও সৎকর্ম প্রবৃত্তি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে 
দুঃখ ও পরজোকের নিমিত্ত চিত্তবিকার, এই সমস্ত অগুভ ঘটে। 
অত্তএব আহারও ধর্ম কার্য মনে করিয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া 
পবিক্র ভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কন্তবা। সেইরূপ যথা- 
সম্ভব জ্ঞানার্জন এবং ধনোপাজ্জনও ধর্মাকার্যা, কেন না তাহ! 
নিজের ও অন্টের বৈষয়িক উন্নতির, ও তন্দারা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক 
উন্নতির, উপায়, এই মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য, 
এবং তাঁহ। হইলে মে কার্য পত্র ভীবে সম্পন্জ হইবে । অতএব 
মামাত; আমাদের সকল কর্তব্য কর্মই ঈশ্বরোদ্দেশে 
কত্তব্য। 

কিন্তু আমাদের কএকটি বিশেষ কার্ধ্য আছে বাহা' কেবল 


৪৩১ 


৪৩২ 


ঈশ্বরের প্রতি 
বিশেষ কর্তব্য। 
ভাহাকে তক্তি 
কর! । 


জ্ঞান ও কর্ম । [২ম়ভাগ 


ঈশ্বরের প্রতি কর্তবা। তন্মধ্যে ঈপ্বরকে ভক্তি কর! সর্ব প্রথম 
কর্তবা। 

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি 
কেন? তিনি তাঠাতে প্রীত হইবেন ও প্রীত হইয়া আমাদের 
ভাগ করিবেন এইনিমিত্ত, কি তাহার স্যষ্ির নি়মানুসারে মামাদের 
মনে তাছার প্রতি ভক্তির উদ্দয় হয়, এবং সেইভক্তি স্থির 
নিয়মানুসারে আমাদের শুভ কর হয়, এইজন্য ? ধাহারা ঈশ্বরকে 
ব্যক্ত ভাবে দেখেন, এবং বলেন ব্যক্চিভাবাপন্ন ঈশ্বর না মানিয়া 
জগতের শক্তি সমষ্টিকে ঈশ্বর বলিলে সে ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ 
হইতে ভিন্ন নহে, তীহার্দের মতে আমরা যেমন কেহ তক্তি 
করিলে তাহার উপর তুষ্ট হই ও তাহার উপকার করিতে উদ্যত 
হই, ঈশ্বরও সেইরূপ তাহার প্রতি কেহ ভক্তি করিলে সেই 
ভক্তের প্রতি তুষ্ট হন ও তাহার ভাল করেন। আর ধাহারা 
ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়া মানেন এবং ঈথ্বর হইতে জগত পৃথক্‌ মনে 
করেন না, অর্থাৎ বাহার! পূর্ণা্ৈ তবাদী এবং ঈগ্বরে ব্যক্তিভাব 
আরোপ কর! ধাহারা অসঙ্গত ধনে করেন, তাহার্দের মতে 
ঈশ্বরকে ভক্তি কর। জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধন্ম এবং সেই তক্তি 
করাতে ভক্তের মঙ্গণ হওয়। ঈশ্বরের স্যঙটির নিয়ম । 

লোকে সহজেই জগৎকে নিজের মত দেথে ( "ান্কাথন্‌ নন্যণ 


জহন্+) এবং ঈশ্বরেতেও নিজের প্রকৃতি ও দোষগুণ আরোপ 


করে। কিন্তু. একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় ঈশ্বর সধথন্ধে 

আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। “নি ননি” “এমত নয় এমত নয়” 

এই বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করি।১ ঈশ্বরের 

স্বরূপ জান! মানবের শক্তির অতীত এই বলিয়। এখনকার 
১ বৃহ্দাযণ)ক উপনিহৎ৪। ২৪ 





৬ঠ অঃ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্খ। 


বৈজ্ঞানিকেরা! জানিবার নিক্ষল চেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত 
থাকিতে বলেন। কিন্তু যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিব 
ন! তথাপি তাহ! জানিবার চে] হইতে আমর! ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিনা। তিনি কিরূপ জানিতে চাহি, এই বলিয়া বাগ্রতার 
সহিত কেহ বাজ্ঞানমার্গ অন্ুলরণ করিয়া “নল্লনণি*১ “তুমিই তাহা” 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেছ বা জ্ঞানমার্গ দুরূছ, 
ঈশ্বর কিরূপ ঠিক জানিতে পারি আর ন! পারি তাহার সহিত 
মিলিতে চাহি, এই বলিয়া ভক্তিমার্গে তাহার অন্ুদরণ করিয়। 
তাহার সহিত তন্মস্তা লাভ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ মনে 
করেন।২ কিন্তু তক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই ঈববরের সহিত মিলন- 
লাভের ইচ্ছা করেন, এবং দেই মিননলাভের ইচ্ছাকেই প্রর্কৃত- 
ভক্তি বলা যায়। 

ঈশ্বর বাক্তিভাবাপন্নই হউন আর বিশ্বরূপ ও বিশ্বের অনস্ত- 
শক্তিই হউন, তাহার সহিত মানবের এই মিলনের ইচ্ছার কারণ 
এই যে, মানব নিঞ্গের অপূর্ণতা ও অভাব এবং দেই অভাৰ পূরণে 
অদমর্থতার জন্য নিবন্তর ব্যাকুন্ন, মার বিশ্বের মূল যে অনন্তণক্তি 
ঠাহার আশ্রপ্ন গ্রহণে অপূর্ণতা পূরণ ও অভাব মোচন হইবে 
এই অস্ফুট জ্ঞ।ন বা বিশ্বাম দ্বারা প্রণোদিত, সুতরাং মান? সেই 
অনন্তশক্তির সহিত মিগনের ইচ্ছা করে। অতএব ঈশ্বরে ভক্তি 
মানবের স্বভাবসিন্ধ। তবে কুশিক্ষ! বা কুসংস্কার দ্বারা ঈশ্বরে 
বিশ্বান নষ্ট হইলেই আমাদের সেই তক্তির লোপ হয়। 

ঈশ্বরে ভক্তি যে মানবের পক্ষে শুভকর ও কর্তধা, তাহার 
কারণ এই যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনন্তশক্তি 


১ ছান্দোগ্যউপনিষং ৬।৮---১৬। 
২ সীতা, ১২ অধ্যায় স্রষ্টব্য। 
হজ 


৪৩৩ 


$৩৪ 


মিতা উপাদন|। 


নিরন্গর আমাদর সহায় ও মামাদের কার্ধাপরিদশক রাহতা?ছন, 
এহ 'বশ্বাস আামাদের সর্বপ্রঞ্ধর নৈধাঠা নিব'রণ করে, ৪ সং- 
কন্ম দুরূহ হইলেও তাহাতে আমা দগকে প্ররত্ত করে হাং 
অসতকর্ম সহক্ত বা আপাততঃ ম্থুখকর হইলেও শাহা ৪7 
আমাদিগকে নিবুত্ত করে। ঈশ্বার ভক্তি মানবে মঙ্গলণ্র 
হবার আব একটি কারণ অছে। ঈশ্বব পুর্ণ পবিত্র ৭ মহন্‌, 
তাহাতে ভঞ্কি অর্থাৎ তাহার সহিত 'মলনে উচ্থ'হ্পপবিদা *ন 
জাগরূক থাকিলে. যাহা পূণ পা ত্র ছু মহন তাতে খাতার 
জন অনুরক্, এবং যাহ। অপুণ মপাধত্রপ ছদ্র তিহাব গাই 
বিবন্ত ভয়। এত সকল কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি খানও স্ভাব- 
সিদ্ধ কর্তবা ও মঙ্জলকর। £হ পর্যান্ত এ বিষয় আমান্দর ০ [ধ- 
গ্রমা তত্তন্ন ঈশ্বরকে ভক্তি করিলে ঠিনি তাতে গ্রীঠ হনকি 
ন1, এবং গ্রীত হুয়া আমাদের মঞ্গণ করেন ক না,তাগা আমরা 
ঠিক বলতে পার না। যদ আমাদের পরু'ত তাহার প্রঃতর 
অনুরূপ হয়, তাহা হইলে সে কথা সম্তানা বটে. কিন্তু ঠাহার 
প্রকৃতি যে আমা'দর স্টায় পূর্ণ জীবের প্ররু তর মঙ একথাও 
নিশ্ত বলিতে পারা যায় না। তাব এ"মাত্র বলা যায় থে 
আমাদের ভাগমন্দ জ্ঞান ঠহার অনগ্জ্ঞ'নেব অস্দুট আভাম, 
স্থতরাং তাঠা একেবারে অপীক নহে। ৮ 
ঈশ্বরের নিতা উপাসন: তাহার প্রতি ম'নব্র দ্বিগীয় বিশেষ 
কর্তব্য । দেঞ্েরে অভাবপু ণ ও শিষন্ববাসনাতৃপতর নি 
আমর নিরস্তর এতই ব্যাপুত থাকি য, আধশাত্মি ৪ চিন্তার মন 
দিবার অবসর সহজে পাই না । শ্রই জন্য প্রতিদিন দিনের প্র্ধ 
আস্ত করিবার পূর্বে এবং সমাপ্ত কর্বাণ পরে, অন্ত £ঃ এই 
ছুইবার ঈশ্বরোপাননার নিমিত্ত কিঞিৎ সময় নিদিষ্ট করিয়া খাথা 


৬ষ্ঠ অঃ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্া। 


আবশ্তক। তাহ! হইলে প্রথমে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক 
দিনের মধো দুইবার মাধ্যান্মিক চিন্তায় মন যাইবে, এবং ক্রমশঃ 
অভ্যাস হইলে নিত্য উপাসনায় আপন! হইতে মন আকরুষ্ট হইবে। 
ঈশ্বরে, ভক্তি কেন মানবের মঙ্গলকর হয়, তাহার যে যে কারণ 
উপার বলা হইয়াছে, ঠিক সেই সেই কারণেই নিত্য 
ঈশ্বরোপাসনাও আমাদের মঙ্গলকর। উপাসনায় ঈশ্বরের মামীপ্য 
বোধ জন্মে, হৃঠরাং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনন্তশক্তি আমাকে কর্মে 
চালিত কবিতেছে, এবং তাহার পূর্ণতা ও প'বন্তার ছায়ায় আমি 
রহিয়াছি, মনে এই ভাবের উদয় হয়। ইহা হইঠে আধাত্মিক 
উন্নণতর শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে? 

ইহা চাছি তাহা চাহি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর! 
অকর্তবা। আমবা যাহা চাহিব তাহাই যেপাইব তাহার স্থিরত! 
নাই, তবে এ কথা নিশ্চিত, আমবা কোন অন্তাক্স প্রার্থন। করিলে 
তাহার পূরণ হইবে না। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই 
যেন পাই, তাহাই যেন হয়,_-এই পর্যান্ত গ্রার্থনাই বিধিসিদ্ধ। 
একাগ্রতার সহিত এই প্রার্থনা করিলে, আমাদের একাগ্রত| সেই 
ফল আনিয়া দ্রিবে। উপাসনাকালে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থনা 
না করিয়া ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ 'নর্তর রাখার একটি স্ন্দর দৃষ্টান্ত 
বাহ্গণদিপের সন্ধযাবন্দনার মন্ত্রে আছে। আপোর্দেবতাকে অর্থাৎ 
জীবের বাহাভান্তর শুচিকরী এশী শক্তিকে উপাদক বলিতেছেন 
“ীষঃ আ্ন্রননী হ্বধাজ্জা লাজঘনন্কল: | ভমনীৰিরি লালন ১ 
“তোমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর রস, সন্তানের হিতকামনা- 
পূর্ণ মাতার স্তায় আমাদিগকে দেই সকল*রদের ভাগী কর” অর্থাৎ 


মাত। যেমন সন্তানের যাহাতে ভাল হইবে, সন্তান তাহা জান্থক 
85887505115857515758578752827585588 


১ ধগবেদ ১০ষ ওল, *তৃত্, ১--৩। 
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র্তিপুজ। ও 
দেষদেষীর 


পুজা । 


জ্ঞান ও কর্ম। | ২য় ভাগ 


আর নাই জানুক, তাহাই দিবেন, তেমনই ঈশ্বরও যেন উপানককে 
যাহাতে তাহার ভাল হয়, নে তাহা জানুক আর না জানুক, 
তাহাই দেন। 

উপাসনা, যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যথাযোগ্য 
রূপে তদন্ুসারে হইলেই ভাপ হয়। মন্ত্রের কোন দৈবশক্তির 
কথা বলিতেছিনা, কিন্তু তাহার আশ্চর্যা রচনাসৌনর্ধা, এবং 
এতকাল আমার্দের পুর্বপুরুষগণকর্তৃক তাহার প্রয্মোগ মনে 
করতে গেলে, তাঁহার অপামান্ত ভাবোদ্দীপনীশক্তি অবশ্ই 
স্বীকার করিতে হয়। সত্য বটে প্রকৃত উপাদনা মনের বিষঃ, 
তাহা বচনাতীত । কিন্তু যদি উপাসনায় ভাষ৷ প্রয়োগ কাঁরতে 
হয়, তবে প্রাচীন পদ্ধতিই প্রণস্ত। 

স্বলবিশেষে এবং সম্য়বিশেষে কান্য উপাসনা ঈশ্বরের 
প্রতি মন্ুষোর আর একটি কর্তব্য। পূর্বে বলা হইয়াছে 
ঈশ্বরের নিকট ইহ চাহি তাহা চাহি বলিয়। প্রার্থনা কর। অকর্তবা, 
তবে কাম্য উপানন। কিরূপে কত্তব্য হইতে পারে ?--এ কথার 
উত্তর এই যে, যখন আমরা কোন বিপদে পড়ি বা কোন কঠিন 
কর্তব্পালনে প্রবৃত্ত হই, তখন ধাহার অসীম শাক্ত আমাদের 
সকল কর্মের পরিচালক তাহাকে একাগ্রতার সহিত স্মরণ করিণে, 
আমাদের অসমর্থতাবোধ দৃরাভৃত হইয়া মনে অপূর্ব উৎসাহ 
ও উদ্ভমের সঞ্চার হয়। 

কেহ কেহ বলেন মূত্তিপূঞ্জা ও দেবদেবীপুজ। নিবারণ করাও 
ঈশ্বরের প্রতি মন্তুষ্যের একটি বিশেষ কর্তব্য, কারণ ঈশ্বর 
নিরাকার অনন্ত, এক ৪ অদ্বিতীয়, তাহাকে দাকার সসীম মু 
বিশিষ্ট মনে করাতে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা দেবদেবীর 
পুজা করাতে, তাহার অবমানন! করা হয়। যদি কেহ ঈশ্বরের 
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পূর্ণতা ও সর্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার কেবল মূর্তিবিশেষে 
স্থিতি এই কথা বলে, অথবা তাঁহার সমান ও তাহা হইতে 
পৃথক্‌ মনে করিয়া অন্য দেবদেবীর পৃক্রা করে, তাহার কার্য 
অবশ্তব গছিত। কিন্তু সেরূপ কার্ধ্য অতি অন্ন লোকই করে। 
ধাহারা মূর্তিপুজ! বা নানাদেবদেবীপৃজ! করেন তাহার! এই কথা 
বলেন বে, নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন, এবং তিনি 
যখন সর্ববাপী তখন তিনি মৃর্তিবিশেষেও আছেন, এই মনে 
করিয়া সেই মুন্তিতে তীহারই পুজা করা হয়, আর দেবদেবী 
তাহারই ভিন্ন তিন্ন শঙ্ষির প্রতিরূপ এই মনে করিয়া দেবদেবীতে 
মেই অনস্তশক্তির পূজা কব! হয়। এরূপ কার্ধ্য নির্দোষ না 
হইলেও গহিত বলা ধায় না, বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, যাহার! 
ৃষ্িপূজজার বিরোধী তীহাদের মধ্যেই অনেকে ঈশ্বরকে বাক্তিভাব- 
বিশিষ্ট মনে করেন । 


২। 'ননুন্যযেল প্রতি 'নুন্য্যেল হর্মনীতি- 
জিন কণগুব্য কর্ম । 


মনুষ্যের প্রতি মন্তৃষ্যের ধর্মনীতিসিদ্ধ প্রথম কর্তবা, পরস্পরের 
ধর্মের প্রতি যথাযোগা শ্রদ্ধা প্রদর্শন | 

লোকে আপন ধর্মই প্ররৃতধশ্ম বলিয়। বিশ্বাম করে, এবং 
সকলেই সেই ধর্মাবলম্বী হউক বলিয়া! ইচ্ছা! করে, কিন্তু সকলেই 
এক ধর্্ীবলন্ধী হইবে আশা করা অনঙ্গত। মানৰ জাতির 
অনেক বিষয়ে একত। হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও অনেক বিষয়ে 
একতা! হইবৰে। কিন্তু সকল বিষয়ে যে কখন একতা হইবে 
এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ পূর্ববসংস্কার, পূর্বশিক্ষা, দেশের 
নৈসর্গিক অবস্থা ও রীতিনীতি, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ও 
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২। মানুয্যের 
গ্রতি হযমুষ্যের 
ধর্ঘরনীতি সিদ্ধ 
কর্তব্য । 
পরম্পরের 
ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন | 


৪৩৮ 


সাধারণ ও 
সান্প্রদায়িক 


ব্য! কর । 


জান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


ভিন্ন ভিন্ন জাতির এত বিভিন্ন যে, তাহাদের মধ্যে তজ্জবনিত 
পার্থক্য অবশ্ই থাকিয়৷ যাইবে। সুতরাং ধর্ম সন্বন্ধেও যদিও 
স্কুল কথা-বথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাদ_-লইয়৷ ভিন্ন তিনন ধর্ণে 
পার্থকা না থাকিতে পারে, সুঙ্ কথা লইয়া পরম্পরের পাথকা 
অনিবাধ্য। এ অবস্থায় সকল মন্ুষ্যকে একধর্মে অনিবার চেষ্টা 
নিক্ষপ। যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে, এবং সকলেই 
আপন আগন ধর্ম প্রকৃত বলির বিশ্বাস করে, তৃখন কাহার 
কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা পরিহাস কর! কর্তব্য নহে। যদি 
কাহার মতে কোন ধর্দ নিতান্ত ভ্রান্তিমূপক বা তাহার কোন 
অনুষ্ঠান অমশ্কলকর ব'লয়া বোধ হয়, এবং তত্তবিষয় 
ংশোধনার্থে তাহার এঁকান্তিত ইচ্ছা হয়, তবে ধীর ও সংযত 
ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সে সকল বিষয়ের আলোচন। কর্তবা। 
তদন্তথায় £কবল নিজ ধর্মের প্রাধান্তস্থাপন বা তর্কে পরধর্াব- 
ল্বীর পরাভবকরণ মানসে কার্ধ্য করিতে গেলে ধর্মনংশোধনের 
উদ্দেশ্ত ত সফল হইবেই না, পরস্ত সেই ভিন্নধন্ঝমাবলম্বীদিগের 
সহিত বিদ্বেষ ভাবের স্যষ্টি হইবে। 

সাধারণ ও সংশ্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষার বাবস্থা করা মনুষ্য 
প্রতি মনুষ্যের ধর্মনীতিসিদ্ধ দ্বিতীয় কর্তব্য কর্্ম। যদি কোন 
দেশে কোন কারণে (যথা ভারতে রাজা ও প্রজা ভিন্ন তিন 
ধর্মাবলম্বী বলিয়। ) রাজা প্রজার ধর্মশিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, 
তাহা হইলে সে দেশে আপনাদের ধর্মীশিক্ষার নিমিত্ত বাবস্থা 
করার ভার প্রজার উপর গুরুতর ভাবে বর্তে। 

যদি লোকের হিতসাধন কর! মন্ুষ্যের কর্তব্য কম্মম হয়, তাহা 
হইলে লোকের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কর মানবের অতি প্রধান 
কর্তব্য, কারণ লোককে ধর্শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদে? 
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অধিকতর হিনকর কার্ধা আর কিছুই নাই। ধর্মশিক্ষা পাইলেই 
লোকে ইহকাল 9 পরকাল উভত্ন কালের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে 
গারে। প্ররূত ধর্মাশক্ষা স্বেল পরকালের নিমিত্ত নহে, কারণ 
সেই শিক্ষা সর্বাগ্রে বলিয়া দেয়, ইহলোকের ভিতর দিয়াই 
পবলোকে যাইবার পথ, এবং ইহলোকের কার্য স্ুচারুবূপে 
সম্পন্ন না ক'রলে পরলোকে সদ্‌গতি হয় না। এইজন্য ধর্ম 
শিক্ষাকে সকল শিক্ষার মূল বলা বায়। প্রকৃত ধর্মশিক্ষা পাইলে 
লোকে গাপনা হহতে বাগ্রতার সহিত ইহকালের কর্তব্য 
পালানোপযোগী শিক্ষাপাভে ত্ববান্‌ হয়, এবং সাধুতার সহিত 
সংসারধাত্র। নির্বাহ করিতে কৃতসংহ্ল্প হয়। 

ধর্মুশিক্ষা যেমন লোকের ইহকাপ ও পরকাল উভয়কালের 
নিমিত্ত মঙ্গলকর, এবং লোকের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা কর! যেমন 
মনুষ্যের প্রধান কর্তবা, প্রকৃত ধর্মনশিক্ষা দেওয়াও তেমনই কঠিন 
কার্যা। প্রথমতঃ ধর্মসন্বন্ধে এত মতভেদ যে, কে কাহাকে কিরূপ 
শিক্ষা দিবে ইহা স্থিব কর৷ দুরূহ । এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মশিক্ষা কেবল 
ধর্মনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ইইলেই সম্পন্ন হয় না, সেই জ্ঞান 
যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম করিতে 
যাহাতে অভাস হয়, তাহার বিধান করাও ধর্মশিক্ষার অঙ্গ, 
আর সেইরূপ বিধান কর! কোন ক্রমে সহজ নহে। 

ধর্মশিক্ষা সর্বাগ্রে পিতামাতার নিকট পাওয়াই বাঞ্চনীয় । 
সে শিক্ষা সাধারণ "ধর্ম ও সাশ্্রদায়িক ধর্ম উভয় বিধ ধর্ম সন্বন্ধেই 
হইতে পারে। এবং পিতামাতা প্রদত্ত ধর্মনশিক্ষান্ ধর্্মনীতিতে 
জ্ঞানলাভ ও ধর্মনকার্য্যানুষ্ঠানে অভ্যাস জন্মান এই উভয় বিষয়েরই 
প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখ। যাইতে পারে। পিতামাতার নিকট পুত্র- 
কন্তার ধর্্মপশিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে 
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ধর্মমংগোধন। 


জান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন, ধর্মকথা আলোচনার্থে 
কিঞিৎ সময় নির্দিষ্ট থাক! উচিত। এবং প্রতিদিনই স্ুযোগমত 
পরিবারস্থ বালকবালিকাদ্দিগকে কোন না কোন বিশেষ ধর্ম 
কার্ধ্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করা বর্তব্য। 

রাজকীয় বিদ্ভালয়ে থাকুক আর ন' কাকুক, প্রজার স্থাপিত 
গ্রত্যেক বিদ্যালয়েই ধর্্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাক উচিত। তবেদে 
শিক্ষা সাধারণ ধর্ম ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে হওয়া সম্ভবপর 
নহে, কারণ বিগ্ালয়ে নান! ধন্মসম্প্রদায়ের ছাত্র একত্র সমবেত 
হইতে পারে। 

এতপ্তিনন ধর্মকথাআলোচনার নিমিত্ত সভানমিতির অধি- 
বেশনের ব্যবস্থা থাক উচিত। এদেশে কথকতার ষে প্রণান্নী 
ছিল এবং এখনও কিয়ংপরিমাণে আছে, তাহা সাধারণধর্ম্মশিক্ষার 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহা অধিকতর প্রচলিত হওয়া 
বাঞ্চনীয়। কথকত! যেরূপ ভাষায় হইয়া থাকে তাহা আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই বোধগম্য। এবং কথকের বক্তুতা- 
শক্তি ও সঙ্গীতশক্তির প্রয়োগে কথকতা যুগ্রপৎ জ্ঞান ও আনন 
প্রদান করিয়া সহজেই সকল শ্রেণির শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হয়। 

ধর্মসংশোধন করা মন্ুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্ববিষয়ক তৃতীয় 
কর্তব্য | 

ধর্ম সনাতন পদার্থ, কোন কালেই তাহার পরিবর্তন হইতে 
পারে না। কিন্তু জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এবং মন্থুযের 
প্রকৃতি আর জ্ঞানও পরিবর্তনগীল। সুতরাং মনুষ্যু যাহা ধর্ম 
বলিয়া! মানে, মনুষ্ের প্রকৃতি ও জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পরিবর্তন হয়। | 


৬ষ্ঠ অঃ ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্মন। ৪৪১ 


এইজন্যই ধর্থের গ্লানি ও অধর্ম্ের অত্যুখানের কথ! গীতায়১ 

বলা হইয়াছে, এবং এইজন্য মনত কহিয়াছেন _ 

“কমন জলঘুনী অন্মাীলাঘা হ্বানহ নহ। 

'ন্ঠা জন্বিস্বণী লা ভ্বমক্সান্তাবৃক্ধরন:? ॥২ 

(ভিন্ন ভিন্ন ধশ্ম সত্য ত্রেতায় স্বাপরে । 

কলিসুগে ভিন্ন ধর্ম মানবে আচরে ॥ ) 

অনেকেই বলেন যদিও সাধারণ মন্তুষ্যের জ্ঞান পরিবন্তনশীল 

ও ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই জ্ঞানলব্ধতত্বেরও অবস্থাই 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটিবে, কিন্তু জগতের ধরন্প্রণেতারা সাধারণ 
মনুষ্য ছিলেন না, এবং অসাধারণজ্ঞানলন্ধতত্বসকল যাহা শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন পরিবত্তন হইতে পারে না, তাহা 
সর্বকালেই গ্রাহা, এবং তাছার সংশোধন অনাবশ্তক ও অসম্ভব । 
হিন্দুরা বলেন বেদাদি ধর্মশান্ত্র অপৌরুষেয় ও অন্রান্ত, খৃষ্টানেরা 
বলেন বাইবল্‌ সেইন্ূপ, এবং মুধলমানের বলেন কোরান্ও 
তদ্রপ। এ সকল কথার শান্্রমূলক বিচারে এস্থানে প্রবৃত্ত 
হইতেছিনা, তবে যুক্তিমূলক আলোচনা! করিতে গেলে বল! যাইতে 
পারে, পৃথিবীর ধর্মপ্রণেতারা ঈশ্বরের অবতার ও অন্রান্ত বলিয়। 
ষে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা এই অর্থে সঙ্গত যে, তাহাদের 
অনাধারণ মনোনিবেশের ফলে তাহাদের খাত্মায় অনন্ত চৈতন্যের 
অলৌকিক বিকাশ হওয়াতে, তাহার! আধ্যাত্মিক তত্ব নকল জন- 
সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর বিশদভাবে জানিতে ও অপরকে 
জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন । সেই সকল তত্বের মধ্যে কতকগুলি 
নিত্য ও অপরিবত্তনীয়, এবং কতকগুলি তাহার! যে যে দেশে 


এপ শপ পিপিপি পিপিপি শশী 


সি 








১ গীতা ৪1৭ । 
্‌ ০ ১1৮৫ ॥ 


৪৪২ 


হিন্দৃধর্প সংপো- 
ধম । 


জ্ঞান ও কন্ম। (২য় ভাগ 


যেযেকালে আবিভৃতি হন, সেই (সেই দেশের ও সেই দেই 
কালের বিশেষ উপযোগী । এই দ্বিতীম্ন শ্রেণির ধর্মতত্বের প্রতি 
লক্ষা রাখিয়াই মণীফীর! দেশধর্মম ও যুগধর্মের কথ! বলিয়াছেন। 
এতত্তিন ধর্্প্রণেতারা আপন আপন ধর্ম ষে ভাবে প্রথম প্রচা- 
রিত করেন, সেই সেই ধর্মাবলম্বীরা! নিজপদোষে কালক্রমে সেভাবে 
আচরণ করিতে ন] পাবায়, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। এই সকল 
কারণে ধর্মের মূল অপরিবন্ত নীয় হইলেও ধর্মসংশোধনেব 
প্রয়োজন হয়। 
ধর্মসংশোধন আবশ্তক হইলেও মনে রাখিতে হইবে হাহ 
অতি দুরূহ কার্ধা, এবং সাবধানে ও শ্রন্ধাও মহিত করা কর্তববা। 
ধর্মমংশোধন করিতে গেলেই প্রচলিত ধর্মের দৌষকীত্তন 
করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি পোকের কিঞ্চিৎ অশন্ধ! 
জন্মাইতে হয়। ধর্মের গ্রতি অশ্রদ্ধা জন্মান যত সহজ তাহাতে 
শ্রদ্ধা পুনঃসংস্থাপন তত সহজ নহে। স্থণ্রাং অনাবধানে 
লোকের ধন্মসংশোধন করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম লোপ করিগা 
দিবার আশঙ্ক। থাকে । আবার ধর্মে যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, তর্কে 
সে বিশ্বাম যাইবা নছে, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্ম সন্ধে 
অশ্রদ্ধার সহিত কথ। কহিতে গেণে, তাহাদের মর্মাপ্তিক বেদন!| 
দেওয়। হয়। এইজন্য ধর্মসংস্কারকের কার্ধা উদ্ধতভাবে ব! অনাস্থার 


সহিত হওয়। কত্তবা নহে। 


অন্ত ধর্ম সংশোধনের কথ| আমার বল! অবিধি। হিন্দুর 
সংশোধন সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! বলিব। হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন 
ধর্ম । কালক্রমে ইহাতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এবং 
ইহার সংশোধনের প্রয়োজ্জন নাই একথাও বল! যায় না। তবে 
অধিকাংশ সংস্কারক যেসকল সশোধন অতি আবশ্তক মনে 


৬ষ্ঠ অঃ] ধর্্মনীতিসিন্ধ কর্ধ। 


ৎ 


করেন তাহা সমস্তই যে ওত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত ছিতকর 
তাহাও বলা যায় না। যেসঞ্চল সংশোধনের আন্দোলন চলি- 
তেছে বা হইয়াছে, তাহার সমাক্‌ আালোচন। এই কষুদ্গ্রন্থে সম্তব- 
পরঞ্পহে। তন্মধ্যে--(১) মৃত্তিপূজ। নিবারণ, (২) পূজায় পঞ্জ 
বলিদান নিবারণ, (৩) বালাবিবাহ নিবারণ, (৪) বিধবাবিবাহ 
প্রচালন (৫) জাতিভেদ নিরাকরণ, (৬) কায়স্থের উপনন্নন, 
(৭) বিলাত প্রতযাগত ব্যক্কিদিগের সমাজে গ্রহণ, এই কএকটি 
বিষয় সন্ধে এস্থলে ছুই এক কথা বলিব। 


১। স্মুক্ডি পুজা ন্িিবালঞ। 

ৃত্তিপূজ৷ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে, যদি কেহ মৃত্তিই ঈশ্বর 
মনে করে তাহা নিতান্ত ভ্রম। কিন্ত যদ্দি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে 
মনোনিবেশ কঠিন বলিয়া তাহাকে সাকার মৃক্তিতে আবিভতি 
ভাবিয়া তাহার উপাসন৷ করেন, তাহা কার্ধা গঠিত বল! যায় 
না। [হন্দুর মৃত্তিপৃ্। ষে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা, ও শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই 
যে তাহা দেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু গজ! প্রণালীতেই তাহার প্রচুর 
প্রমাণ আছে । হিন্দু যখন যে মৃত্তির পুজা করেন তথন সেই মৃর্তিই 
অনার্দি অনন্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মুক্তি মনে করেন। অসংখ্য হিন্দুর 
নিত্যপঠিত মহিয়ঃ স্তোত্রের একটি শ্লোক এই__ 


“মী ঘবাঁন্য' ঘীন: দম্মদনিলর্ন নব্যঅনিলি, 
সলিল সজ্ঘালি সহলিহুলহ: সত্ঘলিনি ভ ॥ 
কত্ীলা নন্দিনযানুজ ন্ৃতিত্র লালাদঘরঘ্ুনাঁ 
নৃষ্বানজীবান্মদ্ধালন্ি দযন্বালবানগুন ॥৮ 
্রয়ী, সাংখ্য, ফোগ, পণুপতিমত, বৈষ্ণবমত ইত্যাদির মধ্যে 
এইটি শ্রেষ্ঠ পথ, এটি শ্রেষ্ঠ পথ, রুচি বৈচিত্রা জন্ত এইরূপ খছ্ধ 


৪৪৩ 


১। মূর্তি পুজা 
নিবারণ। 


জ্ঞান ও কর্। [ ২য় তাগ 


কুটিল নানাপ্থগামী মনুষ্যদিগের তুমিই এক গমাস্থান, যথা নদী 
সকলের সমুদ্রই এক গমা স্থান।” 
এবং সকল হিন্দুর পূজা গ্রস্থগীতাঁতে ও-- 
“বংঘন্মহইননা মা ঘঙ্গন্লি শত্রঘাল্িনা:। 
নি লালন জীন ঘ মজন্মনিছিঘু্নল্‌ ॥ ১ 
(ভক্তি ভাবে ষে অন্ত দেবতা! পৃজ। করে, 
অবৈধ মদিও কিন্তু পূজে সে আমারে 1) 
এই ভগবদ্ধাকা এ কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । 
হিন্দুর সাকার উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্বব্যাপী ঈশ্বরের 
উপাসনা, ঘৎসম্বন্ধে বাসের উক্তি বক্িয়া গুসিদ্ধ এবটি সুন্দর 
শ্লোক আছে। 
“নর্থ ঘবিনজিলক্ৰ জন্রন্নী ৮ানল ঘন্বথ্টিলল্‌। 
হাজলিংক্ভলীমলািভিভ বব কুণবীন্লা অল্মঘা | 
জ্যাগিল্রজ্ লিৰান্জাল লনন্রনী অন্পীগ্রযালাহিলা। 
ছুন্লত্য' জবনীয্ লছিজন্ীনাহী দন্ত লনুজ্লল্‌ ॥২ 
রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার, 
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার। 
বাক্যের জতীত তুমি নাহি তব সীমা, 
স্তবে কিন্ত বলিয়াছি তোমার মহিমা । 
সর্ধত্র সর্কদা তুমি আছ সমভাবে, 
অমান্ত করেছি তাহা তীথের প্রস্তাবে। 
করেছি এতিন দোষ আমি মুঢ়মতি 


ক্ষমাকর জগদীশ অথিলের পতি |” 


চিক পারিনি রানির দরে 
১ গীতা ৯। ২৩। ণ 
২ এইহ্লেকও তাহার হনুবাদ গণ্তত তারবুমার কবিরত্ধের “গঞ্ধামৃত 


হইতে গৃহীত। 


৬ষ্ঠ অঃ ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 


অতএব হিন্দুধর্ম পৌন্তুলিকতা৷ ব! বহুঈশ্বরবাদ দোষে দুষিত 
বল! উচিত নহে। 

(২) পুজাম্্র পশু বলিনান নিবালশি। 

দেবোদেশে বলিদানের প্রথ। ছুই কারণে প্রবস্তিত হইয়া 
থাকিবে। 

প্রথমতঃ দেবতার প্রীতির নিশিত্ত আপনার উৎকৃষ্ট দ্রধা মমতা- 
ত্যাগণুর্বক প্রদান করিণার ইচ্ছা মন্থয্যের আদিম অবস্থায় 
স্বতাবসিক্ন। ঈশ্বর মনুষ্য হইতে বড় কিন্তু তাহার: প্রক্কৃতি 
আমাদের প্ররুতির ন্ায়, জ্ৃতরাং আমাদের উৎককষ্ট দ্রব্য তাহাকে 
প্রদান করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন, এইভাবে তক্তির প্রথম বিকাশ 
হ়। এই জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম শাস্ত্রে নরবলি, নিজ পু 
বলি, ও পণ্ুবলির বৃত্তান্ত অনেক পাওয়া যায়। যথা শুনঃশেপের 
উপাধ্যান, ১ দাতাকর্ণের উপাখ্যান, এব্রাহীমের উপাখান ।২ ঈশ্বর 
কিছু চাহেন না, তাহার নিয়ম পাঁলনই পরমভক্তি, এবং তাহার 
প্রীত্যথে বলিদ্ান অনাবস্তক, এভাব আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে 
ক্রমে মানবের মনে উদ্দিত হয়। 

দ্বিতীয্ধতঃ প্রবৃন্তিপরতন্ব মন্ুষ্যের মাংসতোজনের প্রবণ 
্রবুত্তকে কিন্বুৎ পরিমাণে সংযত ও নিরবৃত্তিঘুখী করিবার নিনিত্ত, 
পৃজায় দেবোদ্দেশে পশ্তহনন বিবিপিক্ধ, অগ্ঠত্র তাহ! নিষিদ্ধ, এইক্প 
ব্যবস্থ। ধন্ম প্রণেতাদিগের কর্তৃক সংগ্থাপিত হওয়াও অসম্ভব নহে । 

কিন্ত যে কারণেই পশুবনিদান প্রথার স্থষ্টি হউক না কেন, 
তাহার নিবারণ নিতান্ত বাঞ্চনীয়। ঈশ্বরগ্রীতার্থে জীবহিংস! 


শিপ শি শশী শিট শা 








শসা শিপন 


১7 দ্গ্বেদ ১ মগুল ২৪ সুক্ত, এ তরেয় ব্রা্মণ। গম পঞ্চিকা, রাসার়ণ, 
বালকাণ্ড ৬১। &২ অধা।য় দ্রষ্টবা। 
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পুজায় পশুবলি 
দান নিবারণ 


58৬ 


৬.। বাল্য বিষাহন 
নিবারণ। 


মনে হয় না। বালাবিবাহ হিন্দুসমাজে এক প্রকার উঠিয়া 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য়ভাগ 


কখনই যুক্তি সিদ্ধহইতে পারেন! । সাত্বিক পূজায় যে পপ্ু- 
বলিদানের প্রয়োজন নাই একথার প্রম'ণ হিন্ৃশান্ত্রে যথেষ্ট 
আছে।১ 
(৩) বাল্যবিবাহ নিলালঞ। 
পুরুষের বাল্যবিবাহের কোন বিধিই হিন্দুগাস্ত্রে নাই, বরং 
প্রকারাস্তরে তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় ২। তবেস্ত্রীর 
পক্ষে প্রথম রজোদর্শনের পূর্বে ম্ধব দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইবার 
পূর্ব্বে বিবাহের বিধি ৩ থাকায় বাশাবিবাহ হিনুধ্াহমোদিত 
বলিতে হইবে । কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে লিখিত আছে__ 
“ন্ধালমানহ্যালিভ কু জন্ঘন্লল্যদি। 
নন্জলা দমদ্টন্ম নৃবাষ্ঠীলাম জস্টিন্িন ॥*৪ 
(খতুমতী হইয়াও থাক্‌ কন্যা ঘরে । 
তথাপি দিবেন! তারে গুণ হীন বরে ॥) 
শাস্ত্রের এই বচনের প্রতি এবং হিন্দু সমাজের এখনকার 
প্রচলিত প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ বর্যাপেক্ষা 
অধিক বয়সে ও প্রথম রলোদর্শনের পরে কন্যার বিবাহ হওয়া 
একেবারে হিন্দু ধর্ম |বরুদ্ধ বলিয়া! লোকে মনে করে না, তবে প্রথম 
রজোদর্শনের পর বিবাহ অপ্রশস্ত ও নিন্দনীয়। সুতরাং বাল্য 
বিবাহনিবারণার্থে হিন্দুধর্মনংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া 


শা শশিিশটি 2 তি পাশা 


১। শব্দকল্পদ্রমে বলিঃ শব দ্রষ্টব্য । 
২ মনু ৩।১-৪। 

৩ মনু ৯৮৯) ৮৪ । 

৪ মনু ৯1 ৮৯। 

৫ ১৮৫৬ খুষ্টান্দের ১৫ আইন ত্রষ্টব্য। 


৬ঠ অঃ] ধন্মনীতিসিদ্ধ কর্মা। 


গিয়াছে। অল্প বয়সে অর্থাৎ কন্তার ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ বৎসর 
বয়সে ও পুজ্রের ষোড়শ হইতে এষ্টাদশ বধষে বিবাহ যে প্রচলিত 
অ'ছে, তাহা সামাজিক বাপার, ধর্মুসৎক্রান্ত বিষয় নাহ, এবং 
তণ্থর গ্রতিকূলে যেমন অনেক কথা আছ. অন্নুকুলে ৭ তুই এক 
কথা আছে। সে সকল কথার কিঞিৎ গালোচন। এই ভাগের 
তৃতীয় অধায়ে হইয়া?ছ্ছ তাহার পুনকক্কি অন'বগ্ক। 
শও। িলহ্ববা নিববাঁহ প্র্ালনন। 

বিধবা'ববাহ হিন্দুধম্মের অন্থুমোদত নহে, ব্রহ্মচর্ণা ও চির- 
বৈধবাপালনই হিন্দু ধর্ম্মান্ুসারে বিধবার কর্তবা। বিধবাবিবাহ 
হিন্দুশান্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ কি না, এ কথার মীমাংসা নিশান্ত 
সহজ নহে, তবে তাহার বিচার এখন নিশ্ায়োজন। কারণ 
বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ ১, এবং ধাহারা বিধধাবিবাহ 
সংহ্্, যদিও তাহারা সর্ববাদিসম্মতরূপে সমাজে চলিত নহেন, 
কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহাদগকে অহিন্দু বা ভিন্নধন্মাবলক্বী 
বলেন না। হিন্দুসমাজ এই কথ! বলেন, যে বিধবা চিরাবৈধব্য 
রঙপাপনে অক্ষম তিনি বিবাহ করুন, তাহার বিবাহ আইনপিদ্ধ ও 
তাহাতে কাহার ৪ 'মাপত্তি চলিবে না, তবে তাহার কার্মা উচ্চা- 
দশের নহে । ধিনি চিরট!ধবা রৃতপালনে সমর্থ তাহার কার্ধা উচ্চা 
দর্শের। হিনুসমাজ প্রথমোক্ত শ্রেণির বিধবাকে মানবী ওদ্বিতীয়োক্ত 
শ্রেণির বিধবাকে দেবী বলিগ্পা উল্লেখ করিতে চাতেন। এ কথা 
অঙঙ্গত বলা যায় না। যে বিধবা ইহকালের সখবাসন! বিসর্জন 
দ্িথা পরকালের মঙ্গগকামনায় মৃতপতির স্থৃতি পুজীপূর্ববক 
পরিবারবর্গের প্রতিবেশিবর্গের ও জনসাধারণের হিতসাধনে 


ীশীপপশীিপী শিস 


জীবন উৎসর্গ করেন, তাহার জীবন যে উচ্চাদর্শের, এবং তাহার 
১ 


১ এমম্বদ্ধে ১৮৫৬ খ্‌ঃ অবের ১৫ আইন ভ্রষ্টব্য। 


8৪৭ 


বিধব। বিবাহ 
প্রচালন। 


8৪৮ জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 


সহিত তুলনায় যে বিধব1 ইহুকালের স্থকামনায় পতাস্তর গ্রহণ 
করেন তাহার জীবন যে তত উচ্চাদর্শের নহে, এ কথা কি হেতুতে 
অস্বীকার কর! যাইতে পারে ভাবিয়া স্থির করা যার না। 
কোন বিধবার অভিভাবক তীহার বিবাহ দেওয়! শ্রেয়ঃ স্থির 
করিলে তিনি অনায়াসেই তাহার বিবাহ দিতে পারেন, এবং 
আইন অনুসারে সে বিবাহ পিদ্ধ। তবে হিন্দুসমাজ বিধবার 
বিবাহ অপেক্ষা চিরবৈধব্য পালন উচ্চাদর্শের কার্ধা মনে করেন। 
এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ প্রচাপনের চেষ্টা সেই মত “পরিবর্তন- 
পূর্বক তদ্বিপরীত মত সংস্থাপনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কিন্তু তাহা কি সমাজের পক্ষে ছিতকর ১ জীবনের আদর্শ যত 
উচ্চ থাকে ততই কি সমাজের মঙ্গল নহে? যর্দ কেহ বলেন 
সমাজের এই মত ধাহারা বিধবাবিবাহে সংস্ষ্ট তাহাদের পক্ষে 
স্পষ্টরূপে না হউক প্রকারান্তরে অনিষ্টকর, সে কথার উত্তর 
আছে। সমাজকর্তৃক বিধবাবিবাহসংস্থট ব্যক্তিগণের যে 
অনিষ্ট ঘটে তাহার অনেকট। তাহাদের নিজ কার্ষের ফল। 
তাহার! যদ্দি বিধবার বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষ! ভাল কার্ধয 
এবং বিধবাবিবাহ সমাজের ও দেশের মর্গল নিমিত্ত গ্রচলিত 
হওয়া কর্তব্য, ইত্যাদি কথ! বলিয়া চিরবৈধবাপালনের প্রতি 
হিন্দুপমাজের যে শ্রদ্ধা আছে তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা না করেন, 
তাহা হইলে অনেকেই তাহাদের বিরোধী হইতে ক্ষান্ত থাকিবে। 
৫ | জাতিভেদ (9) জ্বারত্িভেদ্‌ নিল্াকিল এ । 
হি? জাতিভেদ বর্তমান হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বিধান। প্রাচীন 
বৈদিক যুগে জাতিভে? ছিল কি না এবং খগ্বেদের পুরুষ সৃক্ত * 
(যাহাতে জাতিভেদের প্রমাণ আছে ) প্রক্ষিগ্রকি না এটার, 
১ খগবেদ ১০ম্মগল, »১বুক। ১২। 


৬ষঠ অঃ] ধর্মনীতিপিদ্ধ কর্্ম। 


প্রত্বতত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ রছিত হুওয়৷ উচিত 
ক না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া! বোধ হয় না। 

সধঈনেকের মতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা 
নানা,বধ অনিষ্টের মূল । 

জাতিভেদ প্রথ| হিন্দুদদিগের মধ্যে একতাসংস্থাপনের পক্ষে 
বাধাজনক। এবং তাহ! কোন কোন স্থলে পরম্পরের মধো বিদ্বেষ- 
ভাবের স্থষ্টি করে। তবেজাতিভেদপ্রথা যে কেবল দোষের 
এবং তাহার কোন গুণ নাই. এঞ্থাও বলা যায় না।. হিন্দুর 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই জন্মগত জান্চিভেদ, পাশ্চাতা সভাতার 
ধশী ও দরিদ্র. এই অর্থগত জাতিভেদকে হিন্দুদমাজে সম্পূর্ণ 
প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অর্থগত জাতিতেদ যতদুর মর্শ- 
বেদনার কারণ হয়, জন্মগত জাতিভেদ ততদূর হয না। পাশ্চাত্য 
সমাজে ধনী ও নির্ধনের য *ট। পার্থক্য, হিন্দুসমাজে ততটা নহে। 
ছিন্দুদিগের মধ্যে একজা তীয় হইলে, কি ধনী কি দরিদ্র, সামাজিক 
বিষয়ে সকলেই মমান। এবং সেই জন্ত ধনের মর্ধযাদ| তত অধিক না 
হওয়ায় অর্থপালস। কিঞিৎি প্রশমিত আছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই বে, সে ভাব আর অধিক দ্দিণ থাকা সপ্তাবা নছে। 

খিন্দুর জাতিভেদ অন্নগ্ের কারণ হইলেও তাছা! একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব । বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ 
হিন্দুকে আশ্তই মানিতে হইবে । তাহার কারণ কি হাহা এই 
ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, দে কথার পুনরুক্কি নিপ্রয়ো- 
অন। তবে বিবাহ ও আহার এই ছুই বিষয় বাদ রাখিয়া অপর সকল 
বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সন্ভাবসংস্থাপন অবগ্ঠ কন্ত খা, 
এবং এ্রকজাতি অপর জাতিকে দ্বন। বা অনার কর! সর্বতো, 
ভাবে অকর্তব্য। 

২৯ 
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৬। কায়স্থের 
উপনয়ন। 


জ্ঞান ও কন্ম।, [ ২য় তাগ 
০৬১ কাস্সক্ছেল্প উপনম্ত্রন। 


একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজ সংস্কারক ও ধর্মসংস্কারক 
জাতিভেদ্দব একেবারে উঠাইয়া দ্রিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্ত দিকে 
আবার তেমনই আর কতকগুলি এঁ এঁ শ্রেণির সংস্কারক কাঁযস্থ- 
দিগকে অপর শৃদ্রজাতি হইতে পৃথকৃকরণ ও তাহাদিগ্রের 
ক্ষজিয়োচিতযজ্ঞোপবীত গ্রহণ নিমিত্ত চেষ্টিত। 

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্তূত তাহার কিঞ্চিৎ গৌরাণিক; 
প্রমাণ আছে। এবং তাহারা যে অনাধ্য শুর নহেন একথা 
তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ত্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুকাল যাবং 
শুদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে২ তীহারা শৃদ্ 
বলিয়া! অবধারিত হইয়াছেন । এক্ষণে কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত 
গ্রহণ করিয়। ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগের পুক্রকন্ঠার সহিত 
তাহাদের কন্যাপুভ্রের বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচারে 
সিদ্ধ হইবে কি অসবর্ণ বিবাই বলিয়া! অসিদ্ধ হইবে, এবং কোন 
কায়স্থকর্তৃক যদি ভাগিনেয় ( অর্থাৎ ব্রার্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের গক্ষে 
নিষিদ্ধ পাত্র) দত্তক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে সে দত্তক আইন 
অনুমারে সিদ্ধ কি অদিদ্ধ হইবে, এই সকল প্রন্্ের উত্তর দেওয়! 
সহজ নহে, এবং উপনয়ন বিষয়ে উদ্যোগী কায়ন্থমহাশয়দিগের 
একথার প্রতি পক্ষা রাখা কত্তবা। 


টিসি রে ০০ 
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0৭০১ বিবলাত প্রত্যাগত ব্যক্ডিিপেল্ল 
অম্নাজে গ্রহশ। 

ইংলগ্ডের সহিত ভারতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং বত্ব মান- 
কাল্পে লোকের যেরূপ নানাবিধ প্রয়োজন, তংগ্রতি দৃষ্টি রাখিলে 
অনায়াসে দেখা যায় হিন্দুর বিলাতে ও অন্ান্ত দুরদেশে গমন 
এক্ষণে মীবশ্তক ৷ সুতরাং বিলাত বা সেইরূপ অস্ত কোন দূরদেশ 
হইতে প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাজে গ্রহণ না করিলে হিন্দুসমাজ দিন 
দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। একথা সকলেই বুঝিতেছেন, আর 
তাহা বুঝিয়া অনেকেই বিলাত প্রত্যাগত ব্ক্তিকে অবাধে সমাজে 
লইতে প্রস্তুত আছেন, এবং আবশ্তক হইলে লইতেছেন। কেহুবা 
সমাজের মর্ধ্যাদারক্ষার্থে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়। গৃহে লইতে- 
ছেন। তবে অনেকেই আবার হিন্দ্ধর্মবিরদ্ধ বলিয়া তাহা 
করিতে সম্মত হয়েন না। বাস্তবিক অতক্ষ্যতক্ষণে হিন্দধর্মান্থ- 
সারে লোকে পতিত হয়, সুতরাং সর্ধববাদিসম্মতরূপে বিলাত প্রত্যা' 
গত ব্যক্তিদ্িগকে হিন্দুমমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের 
বিদেশে অবস্থিতিকালে সেইসকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আব- 
শ্তক। যদি তাত! সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দুবিলাতধাত্রী 
হিন্দু থাকিতে ও হিন্দুসমাজে চলিতে ইচ্ছাকরেন, তীহাদিগের সেই 
নিয়মে চলাই কর্তব্য, এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। 
অতএব তাহা সহজ ও সঙ্গত কিন! এই কথাই অগ্রে বিবেচা। 

অনুমান পৌনের ষোল বৎসর পূর্বে এ বিষন্ধের একবার 
আন্দোলন হয়, এবং তাহাতে হিন্দুসমাজের ও বিলাতপ্রত্যাগত 
বাক্তিদিগের মধ্যে কএকজন নান্ঠগণয লোক উৎসাহী ছিলেন। 
সেই 'সময় ছুই একজন সম্তরীস্ত ইংরাজকে ও বিলাত গ্রত)াগত 
বান্দানীকে জিজ্ঞাস, কবাস্ধ জান। গিয়াছিল, বিলাতে সম্ভবমত 


৪৫১ 


৭। বিলাপ 
প্রজ্যাগত ব্যজি 


গ্রহণ। 


৪8২ 


জান ও কম্ম। [১ ভাগ 


বায়ে ছোট খাট হিন্দু আশ্রম স্থাপিত হইতে পারে, এবং তথায় 
হিন্দুর উচিতমত আচরণ করিয়া, ও ইচ্ছা করিলে একেবারে 
নিরামিষভোঞ্ী হইয়া, লোকে অনায়াসে থাকিতে পানে ' ইন্দু 
অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করার জানা গিয়াহিপ, হিনদর 
উচিত আচরণ করিয়া কেহ বিলাতে থাকিলে তাহাকে হিন্দু" মাজে 
গ্রহণের কোন বিশেষ বাধা নাই। কিন্ত এই প্রস্তাবের এ্গ্ঠাগী- 
দিগের মধো মতভেদ হওয়ায় তাহা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 
তবে এখনও মধো মধ্যে একথা টঠে, এবং কালরুমে বিলাতে 
হিন্দু আশ্রম স্থাপিত হইতে পারে এ আশা ছুরাশা! বলির একবারে 
পরিতাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহার বাণ্ষ্টাও পেশির 
বাবহারাজীব হইবার নিমিতু বিলাত যাত্রা করেন, তাহা:দব পক্ষে 
এই আপত্তি হইতে পারে, তাহাদের শিক্ষা্থে স্থাপিত 'হন্‌' শামক 
বিদ্যামন্দির সকলের নিয়মানুপারে নকপ ছাত্রকে এক্« ঠঠয়া 
নিয়মিতসংখ্যক ভোজে যোগ দিতে হয়, সুতরাং তাহাদের হইন্দু 
আশ্রমে থাকা চলিবে না। কিন্তু এ আপত্তি অথগনাঁয় ৭পয়া 
মনে হয় না। হিন্দুসমাজ হইতে উপযুক্ত রূপে আখেদন চলে, 
ইনের কর্তৃপক্ষের! হিন্দুছাত্রের সম্বন্ধে তাহাদের প্রচণিত (নদের 
বে একটু ব্যতিক্রম করিতে সম্মত্ত হইবেন না, এ দধপ মাপা 
হয় না। 

বিলাতে গিয়্।ও হিন্দু বিগ্ভার্থী ইংরাজের সহিত সম্পু- বপন 
মিশিয়। যে হিন্দু আশ্রমে পৃথকৃভাবে থাকিবে, ইহা! আনতে সন্ত 
মনে করেন। তাহারা বলেন এট! হিন্দয়ানির অন্তায় আবদাব! কিছ 
হিনদুয়ানির পক্ষে ইহ! বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুর ইংণণ৪ গিয়াও 
নিষিদ্ধ মাংস ভোজন স্বাস্ত্ের অহিতকর ভিন্ন হিচকর্‌,নহে। 
এবং যথ! তথা যাহার তাহার হস্তে অগ্নগ্রহণ করাও তদ্রুপ। আর 


৬ষ্ঠ মঃ] ধন্মনীতিসিন্ধ কর্ম। 


একত্র আহার না করিলে যে মিশামিশি হয় না একথাও তত 
প্রবল বাণরা মনে হয় না। সদাপাপে মনের মিলনই উৎকৃষ্ট 
মিলন। ভোজে একদঙ্গে মিলন তদপেক্ষা অনেক নিকুষ্ট। 
»এঠদ্বাতাঠ ইংলণ্ডে হিন্দুমাশ্রম স্থাপন এবং তথায় হিন্দু 
আটা'ব |ংপ্ুু্দগের অবস্থিতি, হিপুর্জাতির গৌরব ভিন্ন লাথবের 
কান ন:হ। ৃ 
থিণাঞবাত্রীয় পক্ষে হিন্দু আচারে চলা কিঞ্চিৎ কষ্টনাধ্ 
হইঠে পাবে, মপাধ্া নঠে। | 
ধয়প-স্কাপকদিগের মনে বাখা আবগ্তক যে, ধর্পরিবর্তন ও 
ধর্মস পেধন ছুট পৃখক্‌ বাপার। যদ্দ হিন্দুধর্মের পরিৎর্বে 
অন্থবয় স্থাপন করা কর্তা হয় তাহা ভিন্ন কথ।। কিন্ত হিন্দুধর্ম 
বজাএ গ্াখয়া তাহার কেবল সংশোধন করিতে গেলে, গার 
কোন উংকষ্ট অংশ, যথ। সাত্বক ও সংযত আহারের নিয়ম, সম্বন্ধে 
কোন পাপবর্তনের প্রয়োজন নাই। 


8৫৩ 


কর্মের উদ্দেশ । 


হনগু্ম অন্যান £ 
কর্মের উদ্দেশ্য । 


কর্মসগ্ধন্ধে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে কর্মের 
উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিক্া এই পুস্তক সমাপ্ত করা 
যাইবে। 
আমাদের অভাব ও অপুর্ণত৷ প্রযুক্ত আমাদিগকে নান| 
ছঃখভোগ করিতে হুয়। সেই অভাব ও অপূর্ণতা পূরণ দ্বারা 
£খনিবারণের ও স্থখলাভের নিমিত্ত আমর! নিরস্তর কর্মে ব্যাপুত। 
কিন্তু তাহাই বদি হইল, তবে যে কর্ম সুখকর তাহা না করিয়া, 
কোন্‌ কমন কর্তব্য তাহা জানিবার ও তাহাই করিবার নিমিত্ত আমরা 
চেষ্টিত হই কেন? সুখলাভ কি তবে কর্মের চরম উদ্দেশ্ত নহে? 


ইহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথ! ঝল। ষাইতে পারে, কর্মের চরম 


উদ্দেশ্ত স্থখলাভ বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণন্থায়ি সামান্য স্থখ নহে, 
তাহ। চিরস্থায়ি পরমন্থুথ, এবং কর্তব্য কর্ম কঠিলেই সেই সুখ লাভ 
হয়। যে অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের কারণ, সেই অপুর্ণতাই 
দূরস্থ চিরস্থায়ি পরমন্থখ কি তাহ দেখিতে দেয় না, এবং নিকটের 
ক্ষণস্থায়ি সামান্ত সুখের নিমিত্তই আমাদিগকে সচেষ্ট রাখে। 
পূর্ণজানলাভ হইলে, যাহ! পরম শ্ুখ কেবল তাহাই সুখ বলিয়া 
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জাঁনিব, এবং যাহ কর্তব্য কর্ম কেবল তাহাই করিব, যাহা শ্রেযঃ 
কেবল তাহাই প্রেয়ঃ বলিয়া! ,বোধ হইবে৷ কিন্তু সেই জ্ঞান- 
জন্মিলে এবং পূর্ণতালাভ হইলে, আর দুঃখ থাকিবে না, এবং কর্ণ 
করিবার অধিক চেষ্টা থাকিবে না। জ্ঞানের যখন এত ক্ষমতা, 
তখন 
“জযামমী ছন্‌ জঙন্মীখঘী লনা অত্রিজীলাহন। 
নন্‌ জি জন্মীঘ্ি সীই লা লিমীলযমি ঈজ্সুন্ন " ১ 
/ ( কর্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দিন, 
তবে কেন কন্মে মোর কর নিয়োজন?) 
অঙ্জুনের এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিবে। কিন্তু তাহার উত্তর 
গীতাতে ভগবদ্বাকোই পাওয়া বায়__ 
“ন জলযাললাহল্মানীদ্দন্খ' দুষ্মীওসুন। | 
ল ভভ্ন্মঘলাহ্‌ব ঘিত্তি' বলনিবাকলি ॥% ২ 
( কর্ম্মঅনুষ্ঠান বিনা নৈক্ষর্ম্য না মিলে। 
সিদ্ধি লভ্য নহে শুধু সম্তাস লইলে ॥) 
নৈষ্ষন্ম্যলাভের নিমিত্তই কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন । 
কর্ম হইতে নিষ্কতিলাভই কর্মের চরম উদ্দেশ্ত, একথাটি 
শানতে আপাততঃ যদিও অদঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু 
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ইন প্রকৃত তত্বকথা। কর্ম্ম করিতে 
করিতে কর্ম করিবার ইচ্ছা! ও শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু সেই 
চিকীর্যা ও কর্মমকুশলতা৷ কর্মানুষ্টানের নিকটলক্ষা ও প্রথম 
উদ্দেস্ত, তাহার দবরলক্ষ্য বা চরম উদ্দেশ্ত নহে । আমাদের 
অনিবার্য অভাবপূরণ ও জ্ঞানপিপাসাতৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি 


কার্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তাহ! সমাধা হইলে কথধ্চিৎ অভাব" 





১ গীতা) ৩। ১। ২ গীতা) ৩। ৪। 
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প্রথমে করে 
প্রবৃত্তি . 
পরিগাসে বর্প 
হইতে নিকষ, তি 
লাত। 
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কর্মের উদ্দেশ্ত- 


অনুসায়ে কম্মা 
ঘিবিধ, সকাধ 
ও নিকষায। 


জ্ঞান ও কর্ম। [২য়ভাগ 


পূরণ ও জ্তানলাভ প্রযুক্ত ক্রমশঃ কর্মানুষ্ঠানে বাগ্রতার হাঁস হইয়া 
জীব নিবৃত্তিমার্গের পথিক হয়। কর্মে অভ্যাসদ্ধারা যে যতশী্ব 
আবশ্তাক কর্মগুলি সমাপ্ত করিতে পারে সে ততশীত্ব নৈষ্্ময 
বা মুক্তি লাভের চিন্তা করিতে সময় পায়। কিন্তু মানবজীবনের 
কর্তৃবা কর্ম্ৃগুলি না করিয়া, মানব জয়ের কামন তৃপ্ত না কণি বা, 
নিবৃত্তিমার্গ অনুদরণে । বুদ্ধ চৈতন্টের কথা বলিতেছি না ) সাধাৰণ 
মনুষ্য কখনই সমর্থ হইতে পারে না, মানবজীবনের কোন 
কার্যাই করিলাম না, এই মর্্পপীড়ক চিতা, এবং অতৃপ্ববাদনা, 
পূরণহৃদয়, মুক্তিপথথচিন্তার সম্পূর্ণ বাধাজনক । এই কারণেই 
গৃহস্থাশ্রম গ্রহাণর ও ধর্ম্বকন্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত হিন্দুশান্ত্ের বিধি । 

জীবনের প্রারস্তে যেমন কর্মে প্রবৃত্তি অননবার্ধা, জীবনের 
শেষভাগে তেমনই কর্মে নিবৃত্তি অবশ্ঠস্তাবী। তবে থাসম্তব 
কর্তৃব্যকর্ম সম্পন্ন ও জুদয়ের বাসন পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্চিন্তার 
সময় থাকিতে থাকিতে ধিনি নিবৃত্তিমার্গগামী হইতে পারেন, 
তিনিই প্রকৃতন্ুথী, এবং ত্াহারই কর্ম, কর্মের প্রকৃত উদদেস্ঠ, 
অর্থাৎ কর্মে নিবৃত্তিলাভ, সাধিত করে। 

কর্মের উদ্দেশ্তআলোটনায় দেখা গেল, সেই উদ্দেশ্ট প্রথমে 
কর্মফলের কামনা ও পরিণামে সেই কামনার নিবৃত্তি। অতএব 
তদমুসারে কর্মীকে সকাম ও নিফাম এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা 
যাইতে পারে। সকাম কর্ত্ীর কর্মের উদ্দেশ্তা কর্্মফললাভ, এবং 
তাহার কর্মে লিবৃত্বি, যদ্দিও পরিণামে অবশ্থস্তাবী তথাপি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাহার কর্মানুষ্ঠান হইতে ঘটে না, তাহার কর্ণ 
করিবার শক্তিহ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। কেবল নিষ্ধাম কনার 


 কর্মানষ্টানের উদ্দেস্ত কর্থে নিবৃত্তি। ইহাতে অনেকে মনে 


করিতে পারেন, তবে ত সকাম বক্ষ শ্রেষ্ট, কারণ তাহার কর্ণে 
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নিবৃত্তি নাই, এবং তাহার দ্বারাই পৃথিবী অধিক উপকৃত হইতে 
পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এ কথা 
ঠিক নহে। 

হসকামকন্মীর কর্মে পৃথিবীর ছিত হইতে পারে সত্য, কিন্ত 
তাহা মূলে স্বার্থপ্রণোদিত, এবং বক্র স্বার্থের নিমিত্ত যতদুর 
তাহা অন্তের হিতকর হওয়া! আবশ্তক, কেবল ততদৃর মাত্র পৃথিবীর 
হিতকর হইবে । সকামকন্মী যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন 
বিশেষ হিশসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা! মল্প, কিন্তু প্রকান্ঠে 
অপেক্ষাকৃত অল্পহিতকর কার্ষ্যে প্রচুর যশ, তাহ! হলে তিনি 
প্রথমোক্ত কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত কার্ধোই নিযুক্ত 
হইবেন। অনুষ্ঠিত কাধ্যসাধনপক্ষে নিফাম অপেক্ষা সকামকর্থা 
অধিকতর দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, কিন্তু কার্ধাসাধনের উপায়- 
উদ্ত বন সপন্ধে নিষ্কামকন্ম্ী বতদূর হিতাহিত বিবেচনা করবেন, 
সকামকন্মীর তাহা করা সম্ভবপর নহে। তিনি কার্যাসাধনদ্বারা 
ধে ফল হইবে তাহ! লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই বাগ্র 
থাকেন যে, কার্ধাসাধনের উপায়ের দোষগুণের প্রতি তাহার 
বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। নিষ্ামকন্খ্মী কেবল কর্তব্যজ্ঞানে কর্শে 
প্রবৃন্ত হয়েন, সুতরাং অসছুপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি তাহার কখনই 
থাকিতে পারে না। অপছুপায়ে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি সকাম 
কন্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবনা, নিষ্কামকর্মীর পক্ষে তাহা 
কখনই ঘটিতে পারে না। এতত্তিস্ন সকামকন্মীর কর্মের 'সন্গে 
সঙ্গে অকর্মও ঘটিতে পারে। নিষ্কামকন্্রী সময়ে সময়ে নিষর্্া 
হইতে পারেন, কিস্ত কখনই অকর্ম্ম করিতে পারেন না। স্ৃতরাং 
সকামকর্ম্ার কর্ম দৃশ্ততঃ দৃঢ়তা ও অত্যুদাম পুর্ণ হইলেও, তাহা 
যে পরিগামে নিষামকর্খ্ীর ওদ্ধত্য ও.আড়ম্বরশৃন্ট কর্ম্মাপেক্ষা 


৪৫৭ 


নিষ্ষামকর্নেক 


শ্রেঠত। | 
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পৃথিবীর অধিক ছিতকর এ কথা শ্বীকার কর! যায় ন1।" সকাম- 
কন্মমার আড়ম্বরপুর্ণ কর্মের ঝঞ্চাবাত ও মেগর্জনূ সমঘ্িত বৃষ্টি 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং নিষ্কাম কণার সমারোহ, 
শূন্য কর্ম মৃছ্মন্দসমীরণ ও ধীরে ধারাবর্ষণের সহিত তুল্ভ্ীয়। 
একের দ্বার! পৃথিবীর হিতাঁহিত উভয়ই ঘটে, অপরের দ্বারা হিত 
ভিন্ন অহিতের সম্ভাবন! নাই। 

তাহার পর নিষ্কামকন্মার ঘুষ্টান্ত, সংসারে কেবল শুভকর নহে, 
অতি আবশ্তক বটে। মনুষ্য স্বভাবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে 
মধ্যে নিষামকন্মীর নিঃস্বার্থপর কর্মানুষ্ঠানের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক 
ৃষ্ান্ত না থাকিলে, সকামকর্মীদিগের স্বার্থসংঘর্ষণে সংদার 
বিষম সম্কটস্থল হহয়া পড়িত। 

সকাম কর্ম ও নিষ্ষাম কর্মের মধো আর একটি গুরুতর প্রভেদ 
আছে। সকামকম্মী ফলকামনায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সেই 
ফলের বাধাজনক সমণ্ত শক্তিকে শক্রজ্ঞান করিয়া! স্বার্থসমুত্তেজিত 
তীত্রতার সহিত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে রত হয়েন। সত্য বটে 
জড়জগতের স্পষ্টগ্রতীয়মান অপ্রতিহত শক্তির সহিত দেরূপ 
আচরণ চঙ্গে না, এখং কৌশলে সে সকল শক্তির গতি ফিরাই়া 
তাহাদিগকে স্বকার্যাাধনোপযোগী করিতে হয়। কিন্তু ঠৈতন্ত- 


জগতের নিভৃত শক্তিসমুদয়কে কর্ম্মফফললাভের উদ্দাম উত্তেজনায় 


উপেক্ষা করিয়৷ তাহার্দের হিত সকামকন্মী সম্মুখ সংগ্রামে গ্রবৃন্ 
হয়েন, এবং ভাহাতে বাঞ্চিত ফললাভ না হইয়া অনেক স্থগে 
কুফল ফলে। এইরূপে সকামকন্ম্ারা সঙ্কক্পিত কার্ধাসাধনে 
ব্যগ্র হইয়া অন্যের নুখদুঃখ বা চিতাছিতের প্রতি, কি অস্ের 
সম্ভাবনীয় শত্রুতার প্রতি, দৃকৃপাত ন1 করিয়। কার্ধেয অগ্রপর 
হয়েন। এবং নিজের ইঞ্টসিদ্ধি হউক আর ন! হউক, অনেক সম 


৭ম অঃ] কর্মের উদ্দেস্ত। 


অন্তের অশেষ অনিষ্ট করেন । সকামকর্্ম এই প্রকারে অনেক 
স্থলে কন্মীকে মোহান্ধ করিয়া জগতের নিভৃত শক্তির সহিত বুথ! 
সংগ্রামে ব্যাপৃত করে। নিষ্ষাম কন্মাও কর্তব্যসাধনে সচেষ্ট 
হয়েনু বটে, কিন্তু তিনি জড় বা চৈতন্ত জগতের কোন শক্ষিকেই 
উপেক্ষা করেন না, বরং জগতের সমগ্রশক্তির সহায়তা গ্রহণে 
কর্তবাসাধনে অগ্রসর হয়েন। অতএব এ কথা বল! যাইতে 
পারে, সকামকর্ম্বের উদ্দেশ্ত অনেকস্থলে জগতের অপ্রতাক্ষ 
শক্তির সাঁহত সংগ্রামন্বারা কার্ধযসাধন, নিষ্ষাম কর্মের উদ্দেশ্য, 
সেই শক্তির সাহায্যে কর্তব্যপালন। 
উপরে বল। হইয়াছে কর্মের চরম উদ্দেশ্ত কর্ম হইতে নিষ্কৃতি- 
লাভ। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে তাহা কিবূপে সন্তাবা? 
গতিমান্রই কর্ম। জগৎ একমুহূর্তও স্থির নহে, নিরন্তর গতিশীল, 
অর্থাৎ কর্মশীল। সুতরাং ব্রহ্মের পৃর্ণনিখিলতা৷ অপরিবর্তনশীল 
ও নিক্ষিয় হইলেও, তাহার ব্যক্তাংশ, এই পরিদৃশ্তমান জগৎ, 
কর্মশীল। অতএব কর্মের বিরাম কিরূপে হইবে? একথার 
উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন জীব, 
আমি এ কর্ণ করিলাম, আমি এই কার্ধা করিতেছি, এই অহ্ংজ্ঞান 
হইতে, ব্রন্মের সহিত মিণনন্বারা, নিষ্কৃতি লাভ কারবে। এবং 
তাহার পর ব্রহ্ষের বাক্তশক্তি কর্মে বাপৃত থাকিলেও ব্রন্ষেবিলীন 
জীব আর আপনাকে কর্মে নিষুক্ত বোধ করিবে না । 
কর্মের চরম উদ্দেন্ত মুক্তিগাভ সাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই 
ঘত ও সাধুভাবে কর্মানুষ্ঠান আবগ্তক। জগতের অনন্ত শক্কি- 
নিচয়ের সহিত নিজের কষুব্রশক্তির বিরোধ বাধাইয়া তাহাদের উপর 
আপন,প্রাধান্তসংস্থাপনের বৃথ! চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের সহিত 
সথাসংস্থাপনপুর্বক তাহাদের দাহাষ্যে কর্তবাপালনের চেষ্টা করা 


৪৫৯ 


কশ্ম হইতে 
নি তিলাতের 
অর্থকি? 


অগতে কর্মের 
গ্রতি হৃপধমুখী। 
তাহ ধীর 
হইলেও ফব। 


৪৬৩ 


জান ও কর্ম। [২য় ভাগ 


কর্মীর একমাত্র সছুপায়। কিন্তু সেই সছুপায় “ভতি অন 
লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তবে কি সৃষ্টি বিড়ম্বনা. 
মূলক এবং মানবের কর্মানুষ্ঠান পরমার্থলাভের বিরোধি? একথাও 
বলিতে পারা যায় না, কেন ণা তাহা বলিতে গেলে বশণ্ঞন্থার 
নিয়মের প্রত অনাস্থা দেখান হয়। প্রকৃত কথ] এই যে, প'সারে 
কম্মের ও কন্মাী গতি ক্রমশঃ মতি ধীরে ধীরে জুপথের দিকে, 
কিন্তু ধীরে ধারে হইলেও তাহ! গ্রব সুপথমুখী। 


বণমালান্ুক্রম সুচী । 
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| চিুবৈধবা উচ্চাদর্শ ৩৪ 
চেষ্টা বা প্রত ০০ ২৪১৮০১২৪৩ 
চৈতন্তাষ্ৈ তবাধ ] ডি ৯* 
ছাত্র নিবাস ৪ ১৮৫ 
ছাত্রের সহিত শিক্ষকের সহাম্তৃতি আবশ্রুক টা ১৮২ 
ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ ৬৯,১৪৭১৪৩৩ 
জগতে শুভাশুভ কেন রঃ ১৪৯ 
জগতবিষয়ক ভ্ঞান অপূর্ণ কিন্ত ত্রাস্ত নহে ৩ 
জগদীশচন্দ্র বস্তুর গ্রন্থের উল্লেখ (1:551997)56 11) 07৩ টির 170 
ব০7-1151105) রি ১০১৯২ 
জড়বিজ্ঞান ৫ ১৪৪ 
জড়াদ্বৈতবাদ রঃ ৯ 
জাতিভেদ | ৮ ৩৫৩ 
কতদূর রহিত কর! সম্ভবপর ১: ৩৫৪,৪৪৮ 
ক্রাতি বস্ত কি কেবল নাম মাঝ ৮** ৫ 
জাতীয় শিক্ষ। ্ঃ নর 
জীবন সংগ্রামকে জীবন সথো পরিণত করা '** ২২১ 
জীববিজ্ঞান | এ ্ 
জ্ঞাত। ৰ ৫ ৯১১১ 
দেহ নহে দেহী ্ রি 
জ্ঞাতি বন্ধু আদির প্রতি কর্তবাযত। রি বকা 
জান ও কর্ম পরম্পরাপেক্ষি দা হি 


খটিও 


৪৬৩৬ জান ও কর্ম । 


বিষয়। | * পৃষঠা। 
জান ও বিশ্বাসের প্রভেদ রঃ ১৯ 
জ্ঞান নির্বিকল্প ও সবিকল্প রঃ ৬৬ 
জ্ঞান্লাভের উদ্দেস্টয রঃ ২৩ 
্‌ উপায় ৪ রি 
জ্ঞানবৃদ্ধি অণ্তভ নিবারণের কারণ সর্বত্র হয় ন! যা ২১৪ 
জ্ঞানশবের ই অর্থ ৯ 
জ্ঞানান্ুশীলন সমাজ ৩৬৩ 
জ্ঞানের নিয়ম টি ৩৩ 
জ্ঞানের সীম! এনে ১১৯ 
জেয ৪ ৭ 
ও জ্ঞাতার অপূর্ণ জ্ঞানে পার্থক্য ) ২৭ 
. জ্ঞাতাব জ্ঞানের নিমমাধীন রর ৩৩ 
দ্বিবিধ, আত্মা ও অনাত্ম! ৫ ২৮ 
জেেয়ত্ব পদ থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে ্ :৮ 
টন্ছছাণ্টারের গ্রন্থের উল্লেখ (171501০11১6 71760 ০? 
[1002)11119), রঃ ৩৭১ 
টল্ষ্টোয়ার (কাউণ্ট) মতের উল্লেখ রে ১১৯ 
'ডয়সেনের গ্রন্থের উল্লেখ (11600105155 ) ,*১:৫৮১১২৮ 
ডারউইনের গ্রন্থের উল্লেখ (19880617001 1121) ৮৫০৫৮ 
ভেঁকার্টের মতের উল্লেখ , ক ১২ 
তারাকুমার কবিরত্বের পঞ্চামৃত গ্রন্থের উল্লেখ ৃ রঃ ৪8৪ 
রিগুণ তর ৩৬ 
'্ডিতের সংশোধন পি চা »২৪১ 
দাত গ্রহীত। সথন্ধ ্‌ রি ৩৯, 


দ্ায়ভাগের উল্লেখ হী ২৯ 


বর্ণমালাহুকঞ্রম সুচী । ৪৩৭ 


বিধয়। পৃষ্ঠা 
গ্রাস দাসীর উপর পুক্রকন্তার পালনের ভার দেওয়া অবিধি ... ৩১৮ 
দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জ্ঞের পদার্থ : ৩৪ 
দ্বৈওবাদ ৮৯ 
ধর্মঘট -- রা ৩৭৫ 
ধর্ম নীতি ১১:২৪৭১৪২৮ 
, সিদ্ধ কর্ম, ঈশ্বরের প্রতি ক ৪২৯ 
মনুষ্যের প্রতি ্ ৪৩৭ 
ধর্মুশিক্ষ। সাধারণ ও সাম্প্রঙ্গায়িক রি ৪৩৮ 
ধণ্ম সংশোধন 2 ৪৪৯ 
ধর্মানুশীগন সমাজ ৯, ৩৬১ 
নম ও জাতি এ ৫৬ 
চিন্তার সহায় কিন্তু অনন্ত উপায় নহে রঃ ৫৬ 
নিউটনের গ্রন্থের উল্লেখ (711701018 ) ১০১২২ 
নিদ্র। ও বিশ্রাম রি ১৩২ 
নির্বিকল্প জান ৬ 
দিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি *** ৭৫ 
মার্গগামীর প্রাধান্ত -* ৭৮ 
নিবৃত্িবাদ ৮৯৭ ২৪৭ 
নিফাম কর্মের শ্রেষ্ঠত! ** ৪৭ 
নৈতিক বিজ্ঞান রন ১৪৩ 
নৈতিক শিক্ষা ডি ১৩৫ 
স্কার়বাদ ৯১, ২৪৮ 
পদার্থ *** ৩৭ 


পদার্থের প্রকার নির্ণয় *** ৩? 


৪৬৮ , জান ও কন্ম। 


বিষয়। 
পদের নিমিত্ত নির্বাচনের নিম 
পন্পপুরাণের উল্লেখ 
পরিভাষাপ্রক্বোগের নিয়ম 
পরীক্ষা 
পণুবলিদান 
পাত্রপান্রী নির্বাচন 
পারিবারিক নীতি 
পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 
পুব্রকন্ঠার সম্বন্ধে কর্তব্যত। 
চিকিৎস৷ 
ূ শিক্ষা 
পুস্তকের দোষগুণ 
গ্রজাতন্ত, বিশিষ্ট 
সাধারণ 
গ্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য 
প্রতিবাসি সমাজ 
প্রত্যক্ষ 
্রতৃভূত্য সম্বন্ধ 
গ্রমথনাথ তর্কভৃষণের,মায়াবাদ' গ্রন্থের উল্লেখ 
গ্রযত্ব বা চেষ্টা * 
প্রবৃতিবাদ 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ 
প্রেষটদের গ্রন্থের উল্লেখ (075০7 ০ 1418)1) 


ৃষ্টা। 


৪৫০ 
গু 
১৯৬ 
৪৪8৫ 
২৯৩ 
৭8 


৩১৭ 
৩১৯ 
৩২১ 
১৮৭ 
8৪৫ 
৪০৫ 
৪১৮ 
৩৫৭ 

৪৫ 


৩৮৭ 


৮৮,২২৮ 
“১১ ২৪১৮০১২৪৩ 


২৪৭ 
ণ্‌€ 


ও ছি৫ 


৯৪ 


বর্ণবালাহুক্রম হুচী। 


বিষয় । 
প্লেটোর গ্রন্থের উল্লেখ (61১৫০) 
_ প্লেটোর গ্রন্থের উল্লেখ (0790195) 

এ. 5. (508011০) 
ফণ্টারের গ্রন্থের উল্লেখ (21755101০2) 
ফ্রবেলের মতের উল্লেখ ূ 
ফুরির গ্রন্থের উল্লেখ (11601010৩ 20 11100) 
বন্ছবিবাহ 
বাইব্রের উল্লেখ 
বার্কলীর মতের উল্লেখ 
বালোগ্তান (11001221667) 
বাল্যবিবাহ 
বাল্যবিবাহের প্রতিকূল ও অনুকূল যুক্তি 
বুদ্ধি 
বুদ্ধির ক্রিয়া 
বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের উল্লেখ 
ৰেনের গ্রন্থের উল্লেখ ([,০81০) 


বেস্থামের গ্রন্থের উল্লেখ (70৩07 0£ 15681519001) 


ব্রন্মের সছিত আত্মার সম্বন্ধ 
ব্রিটেন ও ভারতের রাজা গ্রজ। সম্বন্ধ 
বু্ট,সির গ্রন্থের উল্লেখ (71)60977/ ০10) 96806), 
ভাষা 
শিক্ষা 
স্ি প 
ভোগ্যবস্ত সুখের কারণ নহে 


| ৪৬৯ 


ই ৬৫১ 
এ ১৩৩ 
মর ২৯৩ 
৬০১১২৯,২৪১)২৪৯,৪৪৫ 
৮€ 
১৫১,১৬৬ 
২৭৭,৪৪৬ 
৭৮ 
€৩ 
€৩ 
১৪,১১১ 
৩৩ 
২০১৩০১ 

১ 
৪১৪ 
১৬৪ ৩৯৮ 
€ঙ 


১৪ 


৪৭৯ জ্ঞান ও কর্ম। 


বিষয়। * পৃষ্ঠা । 
ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্তক রঃ ১৭১ 
ম্গসংহিতার উল্লেখ ৭৩,১৪৯,১৬৮,১৭৯১২০৪,২১১,২৫৬,২৯১ 
মনোবিজ্ঞান -.. রর ৯৩৯ 
মহল্মদের গল্প | রি ১৮৩, 
মহাভারত .* ২২০১২৪৯১২৪২ 
মহিয়ঃন্তোত্রের - উল্লেখ ২ ২8৪৩ 
মাদকদ্রব্য সেবনের নিষেধ ১০:২৯৭১৪২৪ 
মানপিক শিক্ষা রঃ ১৩৪ 
মায়াবাদ রর ২২৯ 
মার্টিনোর গ্রন্থের উল্লেখ ( ১6907 ০1 1২115101) ) ১০০১১৯২১২৩৮ 
রঃ রঃ এ. (10195 ০1120710291 117601% ) ১২, ২৬৯ 
মার্ধালের গ্রন্থের উল্লেখ (7011621 1০01107)) ১০ ৩৪৬,৩৫৪ 
মিলের গ্রন্থের উল্লেখ (০01167081 :০07017) ৪২৪ 
(1051০) রর ৬৫ 
মিল্টনের গ্রন্থের উল্লেখ (1১8180156 1,0২6) ২৯৮ 
মুল্মান্‌ ও হিন্দুর বিবাদ অনুচিত | রঃ ৩৫৬ 
মুত্তিপূ্ টু ৪৪৩ 
মেনের (সার্‌ হেন্রি) গ্রস্থের উল্লখে 
(15201) 17156010 01 [05016060175) ১১০ ৩৯৮১৪০৩ 
মেরিডিম্যানাসিনের গ্রন্থের উল্লেখ (91967 ) ৫ ১৩৩ 
ম্যাকৃস্মূলরের গ্রন্থের উল্লেখ (9০16006 ০£ 7700£1)0 রঃ ৫৬ 
যুদ্ধ কত দূর সঙ্গত ব! অনিবার্ধ্য *** ১৫ 
রচন। প্রণালী দ্বিবিধ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রঃ *১৭৬ 


রচনা শিক্ষা 5 4. 857 


বর্ণমালাহুক্রম হৃচী। ৪. 


বিষয় । ৷ পৃষ্ঠ 

রাঞ্জ আজ্ঞা পালনীয় রী ! ৪ 
রাজ তন্ত্রের প্রকার ভেদ রঃ ৪. 
রাজজ্জীতি *** ১৪৬১৩ 
রাজনৈতিক বিপ্লব ক ২ 
রাজা প্রজা সম্বন্ধ | *** ৩8 
রাজায় রাজায় পরম্পবের বাবহার হি ৪ 
রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য | রঃ ৪২ 
রাজার প্রতি ভক্তি রে ৪২ 
রিস্লির (সার হার্বার্ট) গ্রন্থের উল্লেখ (07176 ০919 ০01 111019) ৩৫ 
রুসোর গ্রস্থের বা মতের উল্লেখ (700116) ,.. ১৫১,১১৬ 
রোগে পুত্রকন্তার চিকিৎসা রর ৩১ 
র্যামজ্ের (সার উইলিয়াম) মতের উল্লেখ নর ৯ 
লকের গ্রন্থের উল্লেখ (59109 11)0881)0 01) 12001091000) **১ ১৮ 
লিউইসের গ্রন্থের উল্লেখ (17151015 ০৫ [11105001))) 4৭ ৫ 
ল্যাড়ের গ্রন্থের উল্লেখ (7১177510192108] 65701191095) মর ৪। 
ল্যাণ্ডোয়। ও ইটর্লিংএর গ্রন্থের উল্লেখ (77/5101085) ঠা ১৪৫ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ চরিত্রের উল্লেখ ১০৭৮১২৪। 
বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও সংস্কৃত বর্ণমাল৷ ১ ১৬৫,১৬৭ 
বস্তর জাতি বিভাগ *** ৫৪ 
স্বরূপ জান অসম্পূর্ণ কিন্ত অযথ! নহে * ১১৮ 
বহির্জগতের উপাদান 8 ৮৮ 
ক্রিয়া সকল মূলে এক কি না তা ৯ 

জড় বস্ত সকলমূলে এক কি না র্‌ ৯ 


জ্ঞান ও জের বস্তর শ্বরূপ ৫ ৯৩ 


৪৭২ জ্ঞান ও কর্ম। 


বিষয়। ৪ পৃষ্ঠা। 
বধির্জগৎ বিষয়ক ভ্ঞান রি ৮৪ 
সংশ্রবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া র্‌ ৪৪ 
বিজেতৃবিজিতের রাজ। গ্রজ| সম্বন্ধ ' : 8৪2৭ 
বিষ্ভার শ্রেণি বিভাগ ঠা ১২৭ 
বিদ্ভালয় ও তৎসম্বন্বীয় নিয়ম রঃ ১৮৪ 
বিধবা বিবাহ প্রথার অনুকুল ও প্রতিকূল ধুক্তি ১১০ ৩৬৭১৪৪৭ 
বিপ্লব'সামাজিক ও রাজনৈতিক রর ২১৫ 
বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ রঃ ৪৫১ 
বিবাহ রঃ ২৭৫ 
যোগা, বয়স টু ২৭৭ 

কাল সন্বদ্ধে স্থূল সিদ্ধান্ত রঃ ২৮৮ 
বিবাহে মমারোহ ২৯৪ 
বিবর্তবাদ ডে ১০২ 
বিশ্রাম | ৪ ১৩২ 
বিশ্বাস ও জ্ঞানের গ্রভেদ রর ১৯ 
বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ ১ ১২)৩৬,১১১ 
বৈষম্য বাদ . ১০, ৩৪৫ 
ব্যবহার নীতি রঃ ১৪৭ 
ব্যবহায়াজীব সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা ১5, ৩৭৬ 
শক্তির মূল চৈতন্তের ইচ্ছা ১*১ 
শঙ্বরাচার্য্যের মতের উল্লেখ সত 86 
শৰকল্পদ্রমের উল্লেখ নহি ৪৪৬ 


শারীরিক শিক্ষা *** কহ 


বর্ণমালাহুক্রম সচী। 
বিষয়, 
শিক্ষাকের লক্ষণ 
৷ শিক্ষা 
শিক্ষএ্ ও শাসনের গ্রভেদ 
শিক্ষার উদ্দেশ 
শিক্ষার প্রণালী 
শুভাণ্ডত জগতে কেন 
শ্রেণি বিভাগের নিয়ম 
শ্রেয়ঃ ও প্ররেয়ঃ 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উল্লেখ 
্টেডেরমতের উল্লেখ 
কট স্থলে কর্তব্য নির্ণয় 
সংজ্ঞা! 
সমাজ জাতীয় 
সমাজ নীতি 


সর্বদর্শন সংগ্রহের উল্লেখ 
সবিকল্প জ্ঞান 
সহানুভূতি বাদ 

খ্য দর্শনের উল্লেখ 
সামাজিকত্ব 


সামাজিক নীতি 
সামাজিক বিপ্লব 
সামা বাদ 

সামঞজন্ত বাদ .. 


শপ 


৬৮ ৭ ৮ ০ 


১৬) 


৩৪ 


১৪৪,১৩২ 


৪ 


২৪ 
৩৬১৪ 


$ 


৩৪৪১৩৪ 


১ 


৪8৭8 জান ও কর্ম । 


বিষয় । * পৃষ্ঠ । 
সিজুইকের গ্রন্থের উল্পথ (7০011101081 [700170100 2170 চ011009) ৩৭৬)৩৯১, 

| " * ৪০২১৪২৪ 

সথ হুঃখ ৪ গ্ীই 
ম্থবাদ "" | 8 ২৪৬ 

ক্রিপ্চরের গ্রন্থে উল্লেখ (৩৬ 7255০170102) ১১ ১৩২,৯৩৯ 

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য. ১৪ ২৯৫ 
স্পেন্দারের গ্রন্থের উল্লেথ (61756 71107010165) ৩৪১০৮ 
(1965 ০01 107105) রঃ ২৬১ 

স্থৃতি ৮, ২৩১৪৭ 
স্বতির বিষয় রী ৪৭ 
নিয়ম *** ৪৯ 

হ্রাস বৃদ্ধি 2 ৫৯ 
স্বতন্ত্রতা (আত্মার আছে কি না) ২৫ 
কর্তার আছে কি না ১০ ২২৭২৩৩ 

স্বতঃ সিদ্ধ তত্ব না ৬৫ 
স্বরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ কিন্ত অযথা নহে রঃ ১১৮ 
স্বার্থ ও পরার্থের সামগ্রীস্ত ্ ২২২ 
স্বার্থ গ্রকৃত, পরার্থের অবিরোধী রা ২২২ 
স্বামীর প্রতি কর্তব্য | রি ২৯৮ 
হব্সের গ্রন্থের উল্লেখ (1,95190701)) না ৩৯৬ 
ছিউয়েলের উইলের উল্লেখ রঃ ২২০ 
হিতবাদ ক *২৪৭ 


হিন্দু মুসলমানের বিবাদ অনুচিত রী ৩৫৬ 


বর্ণমালানুক্রম হুচি। 
বিষকং 
হুইটনের গ্রন্থের উল্লেখ (1100610720079] [,2৮/) 
হেকেলের গ্রন্থের উল্লেখ (12৬০0100017 0৫ 1120) 
হেগের গ্রন্থের উল্লেখ (9156 ৪0 ৮০০৭) ০০৬ 
হোম্‌সের গ্রন্থের উল্লেখ (00100) 1,801) 





